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নুখবন্ধ 


পূর্ব বাগলার তাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির” দ্বিতীয় 
খণ্ডে তৎকালীন রাজনীতির যে পটভূমিকায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দো- 
লন সংঘটিত হয়েছিলো৷ তারই একাংশ বিবৃত করা হলো। ইচ্ছে ছিলো 
১৯৫১ সালের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের ঠিক পূর্ব পর্যস্ত সম্পূর্ণ 
পটভূমিকার আলোচনা এই খণ্ডেই সমাপ্ত করে তৃতীয় খণ্ডে কেবলমাত্র 
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলীর বিবরণসহ পূর্ব বাঙলার 
ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির বিস্তৃত পর্যালোচনা করবো । 
কিন্ত দ্বিতীয় খণ্ডের কলেবর বৃদ্ধি হতে দেখে সে পরিকল্পনা বাতিল করতে 
হলো। এর ফলে তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের মহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
আন্দোলনের এবং সাধারণভাবে সংগঠিত রাজনীতির বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডের 
পরিবর্তে তৃতীয় খণ্ডেই সংযোজিত হবে। 


১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন যে সীমিত এলাকায় ঘটেছিলো এবং 
আন্দোলন তখন ছাত্র শিক্ষকসহ বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে যেভাবে 
সীমাবদ্ধ ছিলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সেইভাবে সীমাবদ্ধ 
থাকে মি। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার প্রশে 
সীমাবদ্ধ না খেকে তা শ্রমিক কৃষক ছাত্র বুদ্ধিজীবী ও মব্যবিভ্তের এক 
ব্যাপক গণ প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র পূর্ব বাঙলায় এক 
অদৃষ্টপুব “আলোড়ন স্থষ্টি করেছিলো । ১৯৪৮ সালের আন্দোলনের মাখে 
১৯৫২ সালের আন্দোলনের এই পাখক্যকে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে 
হলে এই অন্তবন্তীকালীন সময়ে পূর্ব বাঙলার ব্যাপক জনগণের অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যা কিছু ঘটেছিলো এবং 
তার ফলে বে পরিবর্তন সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে স্ষ্টি হয়েছিল তা ভালভাবে 
জানা দরকার। পরিস্থিতির এই বিবরণের সাথে পরিচিত হলে দেখ৷ 
যাবে যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মৃষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীর 
আন্দোলন ছিলো না, তা শুধু শিক্ষাগত অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনও 
ছিলো না। বস্ত্তঃপক্ষে তা ছিলো পূর্ব বাঙলার ওপর মাম্রীজ্যবাদের 
তাবেদার পাকিস্তানী শাসক শোঁধক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে 
এক বিরাট ও ব্যাপক গণআন্দোলন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদে কৃষক আন্দোলনের ঘে বিবরণ দেওয়া হয়েছে 
তাতে সানেশুর এবং নাচোলের কৃষক আন্দোলনকেও অন্ততুক্ত কর! হয়েছে। 
ইতিপূর্বে এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে এই দই আন্দোলনের কিছুটা সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ ছিলো । কিন্তু তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের ঘটনাবলী একত্রে 
আলোচনার জন্যে উপরোক্ত অংশ দুটি দ্বিতীয় খণ্ডে কৃষক আন্দোলন 
সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো । এজন্যে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় 
সংস্করণে এই অংশের কোন বিবরণ জার থাকবে না এবং তার পরিবর্তে 
কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ বিবরণ সেখানে সং- 
যোজিত হবে। 

এই খণ্ডের প্রথম তিনটি পরিচ্ছোদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্বশেষ 
পারে পূর্ব বাঙলার কৃষকদের অবস্থা প্রসঙ্গত: বর্ণনা করা হয়েছে । এই 
বর্ণনার সাখে আমার “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাউলাদেশের কৃষক এর বিবরণ 
ও আলোচনার একটা ধারাবাহিকতা জাছে। এজন্যে এই তিনটি পরি- 
চ্ছেদকে উপরোক্ত বইটির দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যেতৈ পারে। 

আমার কাছে লিখিত নোট পাঠিরে যারা এই বইটি রচনার আমাকে 
সাহায্য করেছেন এবং ধাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষাৎ 
আলোচনার স্থুযোগ আমার হযেছে তাদের নামের একটি তালিকা বইয়ের 
শেষ দিকে সংযোজিত হলো । তাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। 
যে সমস্ত তথ্য লিখিত নোট ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উল্লিখিত হয়েছে 
সেগুলির পশ্চাদটিকায় সংশ্রিষ্ট ব্যক্তির নাম নির্দেশ করা হয়েছে। 

তথ্য নির্দেশের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে প্যারার শেষে ক্রমিক নম্বর 
দেওয়া আছে। এসব ক্ষেত্রে পুরো প্যারার তথ্যই একই সুত্রে থেকে 
প্রাপ্ত বলে ধরে নিতে হবে। 


ঢাক! | বদরুদ্দীন উমর 


সূচীপত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ £ পুৰ বাওলায় দূভিক্ষ 


১. দুতিক্ষের পদধ্বনিঃ ১। ২. পুৰ ও পশ্চিম বাঙলার মন্ত্রীদের কাছে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার খোল। চিঠি ৮1 ৩. কন প্রথা উদ্ভূত পরিস্থিতি £ ১৭। 
৪, ১৯৪৮ সালে একটি উদ্ত্ত জেলার খাদ্য পরিস্থিতি; ২৪। ৫. পূর্ব 
বাঙলা পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর আলোচনা £৩০। ৬. ১৯৪৯ সালে 
বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্য পরিস্থিতিঃ ৪৭। ৭. সরকারের নোতুন কর্ডন 
নীতিঃ ৬২। ৮. দৃূভিকষ রিলিফ কমিটি: ৬৪। ৯. সরকারী লেতী 
বাবস্থা ৬৬। ১০. অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিঃঠ ৭৭।| ১১. খাদ্য 
পরিস্থিতি সম্পকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১ ৮২। ১২. ১৯৫১ সালের খাদ্য 
সংকট ৮৮। ১৩. লবণ সংকট ঃ৯৬। ১৪. দভিক্ষের কারণ: ১১২। 
১৫. দৃতিক্ষ প্রতিরোধ জান্দোলন £ ১১৫। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পুব বাঙলা জমিদারী ক্রর ৩ প্রজান্বত্ব আইন 


১. পুৰ বাঙলা বিধান পরিষদে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাম্বত্ব বিলের প্রথম খসড়া 
পেশ ;১২৭। ২. বিলেব ওপব প্রাথমিক বিতর্ক: ১৩৩। ৩. বিশেষ 
কমিটিব রিপোর্টঃ ১৪৪1 ৭. নিরোধী দলীয় সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর 
আলোচনা £ ১৫০1 ৫. পুব বাগুল৷ জমিদারী ক্রয় ও প্রজান্বত্র বিল এর ওপর 
পরবস্তী বিতকঃ ১৭১ ৬, নানকাব প্রথাব বিলোপ £ ১৭১। ৭. এযাক্ফু ও 
দেবোত্তর সম্পত্তি এবং কোম্পানী 'আইন$১৭৬। ৮. টঙ্ক প্রথার বিলোপ £ 
১৮%)। ৯. জমিদারী গ্রয় ও প্রজান্বত্ব আইন ও পুৰ বাঙলার কৃষক ১ ১৮২। 


ততীয় পরিচ্ছেদ 5 পূব বাঙলায় ক্ঘক আন্দোলন 


১. ভূমি সংস্কার সম্পর্কে সাবা ভারত কিষাণ সভার প্রস্তাব ১১৮৪1 ২. প?” 
পাকিস্তান কৃষক সমিতি ঃ ১৮৮। ৩. পৃৰ বাঙলায় কৃষক আন্দোলনের এলাক £ 
১৯২। ৪8. সিষ্টেটে জমিদারী ও নানকার প্রথা বিরোধী আন্দোলন ৫ ১৯৪, 
হাজং অঞ্চলের আন্দোলন £ ১৯৫, নানকার আন্দোলন £ ২০৪। ৫. ময়মনলিংহ 
জেলায় জমিদারী টক্ক প্রথা বিরোধা আন্দোলন £ ২৫২, টক্ক প্রথা; ২৫৯, হাজং 
অধ্যঘিত এলাকায় টঙ্ষ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা 'ও বিকাশ £ ২৬১, পাকিস্তানোত্তর 
কালে হাজং অধ্যুষিত অঞ্চলে লেভীর জুলুম এবং জমিদারী ও টঙ্ক প্রথা বিরোধী 
আলোলন : ২৬৪ | ৬. নাচোল কৃষক বিদ্রোহ; ২৮৬। ৭. অন্যান্য অঞ্চলে 
ক্ঘষক আন্দোলন £২৯৮। ৮. পূর্ব বাঙলা সরকারের কমিউনিষ্ট বিরোধী নীতি 
ও প্রচারণ) $ ৩০৪ । ৯. সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ ; ৩১৩। 


চতুধ পরিচ্ছেদ ; সাম্পৃদায়িক দাঙ্গা-১৯৫০ 


১. সূত্রপাত; ৩১৫। ২. পৃৰ বাঙুলায় সামপ্রপায়িক দাঙ্গ। ; ৩২৫ | ৩. দাঙ্গ। 
ও আমলাতন্ত্রঃ ৩৩০। ৪8. শাস্তি আন্দোলন : ৩৩৫। ৫. দাঙ্গার পরবতী 
পর্যায়: ৩৪৯। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ জুলুম ও প্রতিরোধ 


১. সংবাদপত্র ও সরকার বিরোধী প্রচারপত্রের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হামলা £ 
৩৫৪। ২. ছাত্র নির্যাতন ও প্রতিরোধ £৩৬৬। ৩. জননিরাপত্তা আইনের 
মেয়াদ বৃদ্ধি ৩৭৪। ৪. নিধাতনের ব্যাপকতা £ ৩৭৮। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ শাদনতাপ্িক মূলনীতি প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলন 


১. পাকিস্তান সংবিধান সভায় য্লনীতি নিদ্ধারক কমিটির সুপারিশ £ ৩৮০। 
২. ম্লনীতি নিদ্ধারক কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূ বাঙলায় বিক্ষোভ £ ৩৮৩। 
৩. জাতীয় মহাসন্েলন £ ৩৯০] 8. জাতীয় মহাসন্মেলনে গৃহীত শাসন- 
তাষ্িক প্রস্তাব ঃ ৩৯৯। ৫. ১২ই নভেম্বরের বিক্ষোভ 2 80৪81 ৬. শাসন- 
তান্ত্রিক আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ঃ8০৬। ৭. মূলনীতি 
নিষ্ধারক কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা স্থগিত ৪১৩1 ৮. শাসনতাপগ্রিক আন্দোলন 
ও জনগণের চেতনা ; ৪১৫। 


ধা নিটোল :...::58272 9৮ 507.854582+ 9 ৪১৭ 
12১ অরোরা রা রা ক্ার্যা র্যা রর রা রা 88৪৫ 
সাক্ষাৎকারের তালিকা... .. ২ 5 5555০ তত তত ৪৬০ 





প্রথম পরিচ্ছেদ 
পূব বাংলার ছু 


ভুর্ঠিক্ষের পদধবমি 
১৯৪৭ সালের গোড়া থেকেই বাওলাদেশে খাদ্যশস্যের, বিশেষতঃ 
চালের, মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে । মার্চ মাপের প্রথম দিকে বাঙলা সর- 
কারের খাদ্য বিভাগের কমিশনার এস, এন, রায় খাদ্য. পরিস্থিতির ওপর 
একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন১ যে, দু'ভিক্ষের আশু, সম্ভাবনা সম্পর্কে 
নানা মতলবপূর্ণ প্রচারণার ফলে গ্রামাঞ্চলে লোকে খাদ্যশস্য বিক্রী না 
করে নিজেদের ঘরে আটক ' রাখছে এবং তার ফলে বাজারে ধান চালের 
আমদানী অনেক কমে গেছে। আমদানী এইভাবে কমে যাওয়ার ফলে 
বাজারে শস্যের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও.তিনি 'জানান।, প্রতি- 
বেশী প্রদেশ বিহারে এই সময় চালের মন তিরিশ. থেকে চল্লিশ টাকায় 
ওঠে এবং বাঙলাদেশ থেকে রিহারে চাল অনেকে চালান দিতে শুরু 
করে। এটাকেও খাদ্য. কমিশনার বাঙলাদেশে চালের মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম 
কারণ হিপলেবে উল্লেখ করেন। . 8 
দৃতিক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন কায়েমী স্বার্ধের প্রচারণা এবং খাদ্যশস্যের 
ম্‌ল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'মিল্লাত এই সময় বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি' 
নামে একাটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন £ 
বাঙলার কয়েকটি জেলায় চাউলের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘর পোড়া 
গরু পিঁুরে মেঘ দেখিলে চুমকাইয়! উঠে। তাই পঞ্চাশের মনৃস্তরের 
ভয়াবহ বিতীষিকায় ভীত দেশবাসীর চিত্ত চাউলের মূল্য বৃদ্ধির, সংবাদ 
পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। 
রাজনৈতিক' মতলববাজদের বৈঠকাদি ও তাহাদের সংবাদ পত্রাদিতে 
যে ভাবে চালের মূল্যবৃদ্ধির কথা ফলাও করিয়া প্রচার করা হইতেছে 
এবং যে ভাবে খাদ্য পরিস্থিতির নিদারুণ চিত্র দিনের পর দিন দেশ- 
বাসীর সমন্ুখে তাহার! . চিত্রিত “করিয়! তুলিয়া! ধরিতেছেন. তাহাতে 
. বাস্তবিক শঙ্ষিত হওয়ার. যথেষ্ট কারণ আছে। কোন কোন জেলায় 
চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে বটে। কেন যে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 


কিভাবে চেষ্টা করিলে ইহা রোধ কর যায় রাজনৈতিক মতলববাজরা 

তাহা জানেন। কিস্ত- অভরিট। পঞ্জিতপের বিষয়, মূল্যবৃদ্ধি হাসের 

প্রচেষ্টায় অগ্রসর না হই্র। উদ্টা পথে তাঁহার৷ পা বাড়াইয়াছেন। 
রাজনৈতিক ফায়দ। উঠানোর “মতলবে অনাহারক্লি্ট দেশবাসীর সহিত 
নির্ষষ খেল শুরু করিয়াছেন। বিরামহীন প্রচারণা চলিতেছে, 
এবার আর রক্ষা নাই, পঞ্চাশের মনৃত্তরের চাইতেও, তূরাবহ মনৃস্তর 
আসমা ।' 

তাহাদের এই প্রচারণা দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উপর মারাব্বক প্রতি- 
ক্রিয়া তরু খরিয়াছে। রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোর জন্যে মানুষ 

নানাকপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে ষটে, ক্িত্ত এমন বৃণ্য ও 

' সর্বনাশা কৌশল ধে কোনো সান্ঘ অবলম্বন করিতে পারে, ইহা ধারণা 

করাও কষ্টসাধ্য 1২ 

খিল্লাতের এই সম্পাদকীয়তে শুধু রাজনৈতিক ফায়দার' কথা উল্লেখ 
করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, হিশেষত: কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে এ 
ব্যাপারে দোখারোপ করার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা আছে। ফিত্ত এই প্রচারণার 
জন্য দারী এবং তার থেকে মুনাফার তাগীদার কেবলমাত্র “হিন্দু কংগ্রেস 
ছিপ, মহাসতা ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগলিই ছিলো না। মুসলিঙ্ লীগ এবং 
তায ভেতরে বাইরে অবস্থিত জোতদা, আডুতদাররাও তার ভাগীদার ছিলো । 
শোষক শ্রেণীভুক্ত হিন্দু মুসলমান এ ক্ষেত্রে সিলিতভাবে দূ'ভিক্ষ স্থষ্টির 
উদ্দেশ্যে হাতে হাত ধিলিয়ে ফাজ করেছিলো । তারা আর একবার 
প্রমাণ করেছিলো যে পভিক্ষ প্রাকৃতিক দূর্যোগ' নয়, শোষক শ্রেণীভুক্ত 
মানুষেরই অন্যতম অনাস্থা । 

১৯৪৭ এর গোড়া থেকে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি হতে শুর করার 
পর অগাষ্ট মাসে উত্তর এবং পূর্ব বাঙলায় ত৷ রীতিমতে। ভয়াবহ আকার ধারণ 
করে।ও এই ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া যায় চাকা 
জেলার বিক্রমপূর মহকমার় ওপর কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা দৈনিক মুখপত্র 
শ্বাবীনতার' প্রকাশিত ননী ভৌষিকের নিয়ো রিপোর্টঃ থেকে £ 

খুট, খুট, খুট। নৌকোটি যখন খালের ঝাকে এসে পৌছালে৷ তখন 

এই একঘেয়ে শব্দ আমার কানে বাজতে লাগলো । সকলে কথা বন্ধ 
করে দেওয়ার কলে হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো। তার! 
” সকলেই স্থানীয় লোফ। তার। জানে এর অর্থ ফি। অনেকক্ষণ 


৩ 


চুপ করে থেকে তাদেক় মধ্যে একজন তাঙ্গা গদায় ফিস ফিস করে 
বললো : “তার! ঘর ভেঙে ফেলছে । তারাও চলে খাচ্ছে...” । 
চাকার বিক্রনপূরের নানুঘ তাদের ধরবাড়ী পৰিত্যাগ করছে । কাদাটে 
ধানীজমি ও ঘন সবৃজ গাছ গীছড়ার মধ্যে এই সমন্ত ঘর বাড়ী একদিন 
হাস্য ও আনন্দ মৃখরিত মানুঘে ততি থাকতো । কিন্ত এখন, সেগুলি 
সব নিস্তন্ধা। গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে রাচ্ছে। 
আবার সেই দূ'ভিক্ষ। যাবা ১৯৪৩ সালের গতিক্ষের সাথে যদ্ধ 
করে ভিটে অণকড়ে পড়ে ছিলো, যার গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে পরে 
আবার ফিন্বে এসেছিলো, তারা নিজেদের খরবাড়ী আজ পরিত্যাগ 
করছে। চালের মুল্য মনপ্রতি ৩৯ টীক্ষা উঠেছে। মানুষ বাঁচার 
আশ) ধরবে কি ভাবে? 
বন্ধকী কারবারী ও মহাজনরা সেই দৃতিক্ষ পরিস্থিতিতে ফিভাবে 

নিজেদের উদরপৃতি করছিলো সে সম্পর্কে রিপোঁ্টার্টতে বলা হয় ঃ 
কাজর পাগলাইএ একজন বড়ো স্বণকারের সাথে আমার দেখা হলো । 
প্রাচ্যের আবেশে চোখ দূটি অর্থমদ্রিত রেখে সে বললো £ “মধ্য- 
শ্রেণীর মধ্যে দাবিত্র খুবই প্রকট । গত কয়েক বছরে আমি এত 
বেশী বন্ধক দিতে কখনো দেখি নি।” ৪৩ সালে তারা৷ অনেক কিছু 
বিক্রী করেছিলো | এবার সব কিছুই তার। বন্ধক দিচ্ছে! মুসলমান 
কারিগর ও নধ্যশ্রেণীর বোকেরা। নিজেদের সব কিছু বন্ধকী দোকানে 
নিয়ে আসছে। সোনা খুব অল্পই | প্রধানতঃ রূপো এবং কাসার 
জিঙ্গিসপত্রে। সোনা কারো কাছে নেই।” 
সধ্যশ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে স্কিপোর্টাটিতে আরও বল। হয়ঃ 
লৌহজঙ্গে কনট্রোল দরে কিছু চাল পাওয়। হায়। প্রায় 8০০ জনের 
মতো যথেষ্ট থাকলেও সেখানে প্রতিদিন জড়ে৷ হয় ১৫০০ মানুষ । 
এদের অধিকাংশই স্রীলোক। এমনকি নধ্যশ্রেণীর মেয়েরা পর্যস্ত 
স])রি দিয়ে বসে থাকে। একজন হিন্দ, প্রাথমিক শিক্ষক মুখে অন্তত 
এক হাসি টেনে বললেন, “আমক] দূমাসে চার মণ আবু খেয়েছি। 
বাঁচচারা এটা আর 'সহ্য করতে পারছে না। মধ্যশ্রেণী এখন মিষ্ট 
আনু খেয়েই যেঁচে আছে” 
মধ্যশ্রেণীর থেকেও অবস্থা খারাপ দাঁড়ার কারিগরদের | এ প্রসঙ্গে 

ননী ভৌহিক তান গিপোর্টে লেখেন $- 


কিন্ত শুধু মধ্যশ্রেণীর! একাই নয । মধ্যশ্রেপীপ্রধান গ্রামগুলির চারিপাশে 
যে সমস্ত কারিগররা বসবাস করে তাদের পাড়াতে এই সন্কট 
আরও অমেক গতীর। সেখানে বানুঘ আরও সহায়হীন। বিগত 
দূতিক্ষে তাদের জীবিকান্ব, উপায় ন্ট হয়েছে, তাদের মতদেছই সে 
সময় দেখা গেছে চাক্সিদিকে ছড়িয়ে থাকতে । তাদের কারও কোন 
অমি নেই, অনেকের দিজেদের বলতে কোন ধরবাড়ীও নেই। 
কালাচাদ পোদ্দারের বাড়ী। সে তিন মাপ পূর্বে বাড়ী ছেড়ে চলে 
গেছে। এখানে তার বউ এবং তিন সম্জান থাকতে।। সে কথা 
দিয়েছিলো তাঙগগেরকে টাকা পাঠানোর । তিন মাসে এসেছে মাত্র 
দশ টাকা। একটা কাঁসার বাসন বিক্রী করা হয়েছে। তারপর 
একট! কানের দূল। কিন্তু এখন? আমার ষঙ্গী জিজ্েস করলো, 
“তোমাদেরকে কি উপোস থাকতে হয়?” কালার্টাদের বউ দরজার 
খুঁটি ধরে ঘোমটা দিয়ে নিঃশব্দে দাড়িয়ে থাকলো । তারপর ধীরে 
ধীরে বললো, “তাছাড়া আর কি?” 
বীরভূম, বাঁকড়ীয় আমি চিরনৃতিক্ষাবস্থা দেখেছি । সেখানে নিম 
শ্রেণীর মানুষের! বাঁচার চেষ্টা পর্যস্ত করে না। তারা সোজা মরে 
যায়। এখানে কিন্ত অবস্থা অন্য রকম। এখানে মাদুঘ শেষ পর্যন্ত 
লড়াই করে? কিন্তু এবার তাদের লড়াই পযন্ত বৃথা হচ্ছে। 
বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টটিতে ননী ভৌমিক 
বলেন £ 
“খুধি” শ্রেণী গোয়াজিঘন্দায় বাস করে। তার! চর্মকার | “ সেখানে 
ষাটটি পরিবারের বসবাস 1 গত দৃভিক্ষে সাতাত্তরজন সেখানে মার। 
গেছে। চাসড়ার কাজের জন্য কোন চামড়া আজ নেই। জমির 
ওপর চাপ আজ বেড়েছে। কেউ কেউ ঝুড়ি তৈরী করে। কিন্ত ত৷ 
সত্তেও এক বেলার বেশী আহার তাদের জ্যেটে না| অন্যান্যদের 
ক্ষেত্রেও সেই এক কথা । জেলে, তীতী, কৃষক, হিন্দু ও সুসলমান 
সকলেরই এক ভাগ্য-স্ত্যু। 
বাণীগাঁও এ তাতীদের পাড়া । এখানে তের হাজার মানুষ বাঁস করে। 
সাতঘটাটি পরিবার অর্থ উপবাসের মধ্যে আছে, দুটি পরিবার উপোষ 
করছে। : 
ত্রাহি এবং ওমর আলী দুই ভাই। একারবর্তী পরিবারে মানুষ 


৫ 


ছয়জন। পাঁচ গজ জায়গায় একট টিনের ঘরের মধ্যে তারা থাকে। 
তাত এখন নিস্তব্ধ এবং তাঁদের কোন খাদ্য নেই। তারা বললো, 
“আমর। উপোস করছি। সূতো কোথায়? আমর! কনট্রোলের 
থেকে কিছু পাই-কিস্ত কার্ড মহাজনের কাছে জমা দেওয়া আছে ।* 
সে কখনো সখনে৷ দই এক টাকা দেয়।” শুধু কার্ড নয়,-এই ছয় 
জনের জীবনই মহাজনের কাছে বন্ধক দেওয়া আছে। 
মেদনীমণ্ডা গ্রামে ১২০টি জেলে পরিবার ছিল। দৃ'তিক্ষের (১৯৪৩ 
এর দৃভিক্ষ--ব. উ.) পর সেখানে আছে ৭০টি পরিবার । এখন 
তাদের মধ্যে ৪8০টি অর্ধাহারে জীবন কাটাচ্ছে । বিক্রমপরের কারিগররা 
ধ্বংসের মখোনখী। 
সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে দৃভিক্ষ প্রতিরোধের কথা 
কেউ বলছে না। রিলিফ দাবী করার কথা কেউ চিন্তা করছে না। 
এই দূতিক্ষাবস্থাতেও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা 
হয় ঃ 
হিন্দু ভদ্রলোকর। বলছেঃ সকলেই চলে যাচ্ছে। আমাদের মনে 
হয়, আমাদেরও চলে যাওয়। দরকার । তারা৷ কয়েকদিনের পূরানে! 
খবরের কাগজে সিদ্ধের ঘটনাবলীর কথা, অন্য কোন জায়গায় স্ত্রীলোক 
অপহরণের কথা পড়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। চালের মূল্য কমবে 
কিনা তার। সেটা জিজ্ঞেস করে না। তারা জানতে চায়, “আমাদের 
পক্ষে কি এখানে থাকা সম্ভব হবে?” 
রর্মিকদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। তারা৷ সর্বত্র জোর গুজব 
কান পেতে শোনে। মধ্যবিত্তেরী চলে যাচ্ছে। তারাও সন্ত খাদ্য 
পাবে কিনা জিজ্ঞেস করে না। হতাশায় তারা চীৎকার করে ওঠে £ 
তারা৷ সকলে চলে যাচ্ছে। আমর! কিভাবে থাকবো, কার কাছে 
আমরা কাজ করধো এসব কথ চিস্তার কোন পরোয়া তার৷ ফরেনা। 
পাকিস্তান অভিত হয়েছে। মূসলমানর। আশা করে যে দ্রব্যুল্য 
এখন কমে আসবে। তাপ্াও এখন বিশেষভাবে দুতিক্ষ প্রতিরোধের কোন 
চিন্তা করে না। তার পালিয়ে যাচ্ছে না: তারা আশার এই সামান্য 
আলোক ধরে থেকে যাচ্ছে। ভেতরে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি 
5 বহাদন কন্রোলের এই রেশন কার্ড নিষের কাছে রেখে সেটা দিযে কতো 
কেনে এবং চড়া দরে অদোর কাছে ধিত্রী করে অভির যূদাকা। কাষায় (বউ) 


এবং অসহায় প্রতীক্ষা । এই সব উপবাসী মুসলমানর! নিজেদের নেতাদের 
দিকে বিরাট আশ! নিয়ে তাকিয়ে আছে। 

ককৃটিয়া ইউনিয়নের অবস্থা সম্পর্কে ননী ভৌমিক লেখেন £ 
কৃকুটিয়া৷ ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে প্রার ৫০ জন স্ত্রীলোক জড়ো হয়েছে। 
তারা শুনেছে ষে, তাদেরকে বিনা পয়সায় চাল দেওয়া হবে। তার৷ 
নিজেদের রেশন কার্ড সাথে' করে এলেছে। হিঙ্গু মুসলমান কারো 
কার্ডেই কোন জমা নেই জানুয়ারী থেকে জন পর্যস্ত একদান৷ 
চালও তার। পায়নি। 


প্রত্যেককে চার সের করে খদ দেওয়ার কথা । তাও আবার সকলকে 
দেওয়ার মতো যথেষ্ট নেই। কিন্ত তবু তার! এসেছে। ভাঙ্গা- 
ফটো নৌকায় চড়ে মেয়ের! এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
আবার সাঁতরে নদী পার হয়েছে। 
তাদের মধ্যে ছিলো রাঁজবালা | সে ধেশ কয়েকদিন ধরে উপোস 
করছিলো । কখনে। তিন দিন বুক পর্যস্ত জল পার হয়ে, কখনে। 
সাতরে এসে গে “কনট্টোলে” চাল পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিসারা 
বেওয়। নামে একটি অন্ধ বৃদ্ধা মেয়েও এসেছিলো ॥ বাড়ীতে সে 
রেখে এসেছিল তার বউ এবং তিনটি নাতিকে । নর্তন বিবি, সুরবালা, 
কাহিরণ এবং আরও অনেকে । তারা৷ সকলেই এসেছে এবং তাদের 
সকলের চোখে মুখে সেই একই মর্মীস্তিক কাহিনী লেখা আছে। 
দৃতিক্ষের কথা বলায় তারা সকলে এক সাথে বিড়বিড় কর্দে বলে 
“আকাল--হায় আল্ল৷ ! আমর! পাটশাক সিদ্ধ খেয়ে থেকেছি, ঢাকায় 
গেছি আর ফেনের জন্য চীৎকার করেছি। সেই আকাল আবার 
আসছে ।” 
একা কে মুসলমান বৃদ্ধা এক কোণে চুপচাপ বসেছিলে৷ | সে 
ফিসফিস করে বললে £ গগতবারে আমি বাড়ীতে ছিলাম, কিন্ত 
এবারে আমাকেও . বাইরে আসতে হয়েছে। 
এই ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি এবং দু'ভিক্ষাবস্থা সম্পূর্কে সরকার এবং 

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উদাসীন্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে ননী. ভৌমিক কুকুটিয়! 

ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের সাথে নিশ্লিখিত কখোপকথনের বর্ণনা দেন £ 

- ইউনিয়ন বোত্্র প্রেষিডেন্টকে ৷ আমি দিজেস করলাম “এখানকার 


গ্‌ 


ক কত তার ফোন হিসেব কি আপনি তৈরী 

করেছেন ?” “না৷ 

“আপনি কি রা কখন আপনি রিলিফের জন্যে আরও চাল 

পাবেন ?” 

“না টা 

কর্তৃপক্ষের কি আপনার প্রয়োজন সম্পর্কে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস 

করেন নি?” 

পূর্বের মতোই অবিচল থেকে তিনি বললেন, “না! আঁ্গুন আমরা 

য! পেয়েছি সেটাই বিলি করে শেষ করে দি। আমাদের কাজ এখানেই 

খতম । 

ননী ভৌম্িকের এই রিপোর্ট ছাড়াও ত্রিপুরার ওপর আনন্দ পালের 
আর একটি পৃথক রিপোর্ট কমিউনিষ্ট পার্টির ইংরেজী সাপ্তাহিক 
মুখপত্র পিপল্স্‌ এজ' এ ছাপা হয়।৫ তাতে আনন্দ পাল বলেন : 

সমগ্র ত্রিপুর। জেল! নিদারুণ দৃ'তিক্ষের কবলে পতিত হয়েছে। আউষ 

ফসল হয়নি এবং জনসংখ্যার শতকর। নিরানব্বই জনকে তাদের 

চালের জন্য বাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়। চালের দর প্রতিদিন 

বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ তা বিক্রি হচ্ছে মণপ্রতি ৩৫ টাকায়। 


এর ফলে অধিকাংশ লোক' তিন চার দিনে একবার মাত্র ভাত খেতে 
পায়। অন্যান্য দিনে তারা আলুসেছ্ধ বা “'আরবী' খেয়ে থাকে। 
দ্‌ ধস আগে যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে শুরু করলো তখন 
স্থানীয় কমিউনি পার্ট এবং কষক সভা সব থেকে বেশী ক্ষাতিগ্রস্ত 
এলাকা সমূহে কতকগুলি অন্নছত্র খোলে । এখন প্রত্যেকদিন শত 
শত মান্ষ-হিন্দূ, মুসলমান, পুরুষ, নারী, শিশু সেই সমস্ত অন্নছত্রে 
এসে হাজির হচ্ছে । ; রঃ , 

লাকসাম থানার বিজনিয়াবাজার এলাকায় এই বধরাদের একা অক্লোছত্রে 
আঙি প্রায় ৪০০ হিন্দু ম়লমান কষককে দেখলাম | পুরানো. টোল 
খাওয়া এবং নাট বসন দিবে হি আপার তাদের বনে খা 
--সে এক করুণ উদ্বেককারী দৃখ্য। 
চরপিওকওবীরিএপনে কানু রান 
ছিলো । বকেয়া খাজনা এবং ক্রদাগত বাড়তি ধাণের দায়ে।হাদের 


জমি চলে গেছে। কপর্দকহীল হয়ে তার! রাস্তায় দাড়িয়েছে এবং 
পরিণত হয়েছে ভিক্ষুকে। 

৫৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ আবদ্‌র রহমানের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে। সে 
নিজের দ.টি নাতিকে সাথে করে পাশের গ্রাম থেকে এসেছে। ছার- 
কানাথেরও সেই এক কাহিনী । পাঁচজন পোথ্য সহ গোপাল দাসও 
আজ ভিখারী । 

এক হাঁড়ি খিঁচুড়ী নিয়ে বসে থাকা অবস্থায় কাসেম আলীর কৃষ্ধিত 
গাল বেয়ে অশ্ু ঝরতে লাগলো £ “একদিন আমার আঠার বিষে জমি 
ছিলো । আমি অনেক গরীব মানুষকে নিজেই খাবার দিয়েছি। আর 
এখন, আমি নিজেই হলাম একজন ভিখারী ।” 

. এই এলাকার ৩৭টি গ্রামের থেকে প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৫০9০ জন 
খাদ্যের জন্যে এখানে আপে । প্রায় 8০ জনকে বিনা পয়সায় চাল 
দেওয়া হয়। 
চান্দিনা থানার দেওর। ইউনিয়নে কংখেপ, কমিউনিষ্ট পাটি, ফরওয়ার্ড স্রক 
এবং কৃষক সভা যৌথভাবে এই অন্ন চালাচ্ছে। এখানে প্রতিদিন 
৫8০০ এর বেশী হিন্দু মুসলমান কৃষক খাদ্য পায়। 

এ একই এলাকায় ভাউকসার গ্রামে আর একাট অল্নছত্রও চাল্‌ আছে। 
এখানে ২২৫ জন হিন্দু-মসলমান দৃস্থকে খেতে দেওয়া নতুবা তাদেরকে 
বিনামূল্যে চাল দেওয়া হয়। 

বর্তমান অন্নছত্র গুলিতে মানুষ যত দলে দলে এসে হাজির হচ্ছে 
ততই অবস্থার অবনতি ঘটছে এবং র্রিলিফের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। জনগণের রিলিফ কমিটি রিলিফের কাজ চালিয়ে যাওয়ার 
জন্যে অর্থের আবেদন জানিয়েছে। 


হ্‌ 
পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার মন্ত্রীদের কাছে বলীয্ প্রাদেশিক কৃষক 
সন্ধার খোলা চিঠি | 


১৫ই অগা, ১৯৪৭ অর্থাৎ ভারতবর্ষে উপনিবেশিকতার অবসান এবং 
স্বতন্ত্র বাষ্র হিশেবে পাকিস্তান ও ভারতের প্রতিঠ দিবসে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কঘক সভা পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার মন্ত্রীদের কাছে একাঁটি খোল৷ 
চিঠিতে সমগ্র খাদ্য পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে তাদেরকে তৎক্ষণাৎ দূভিক্ষ 
প্রতিরোধের জন্যে আনান জানান. ৃ 


পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রথমে তাঁরা বলেন 
ঠিক এই সুহূর্তে যখন ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হতে যাচ্ছে তখন এক 
ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কট সমগ্র বাঙলাদেশকে গ্রাপ করতে উদ্যত হয়েছে। 
এই সন্কটের চ্মিত্র অবশ্য দই বাঙলাতে স্বতন্ত্র 
পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি খুবই খারাপ। চালের মূল্য ৩০ টাকার 
উপরে উঠে গেছে। কেবলমাত্র ছয় লক্ষ লোকের জন্যে রেশনিং 
চাল, হয়েছে এবং সেখানেও রেশন দোকানগুলিতে প্রায়ই সরবরাহ 
বন্ধ থাকে । গ্রামাঞ্চলে কোন কোন ঘাটতি এলাকায় যে আংশিক 
রেশনিং চালু করা হয়েছিলো তাঁও অনেক আগেই প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হয়েছে। রিলিফ বিতরণ অথবা মূল্য.কমিয়ে আনার জন্যেও 
খাদ্য সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। 
এর ফলে হিন্দ মুসলমান সকলকেই আজ পাইকারীহারে উপবাস 
থাকতে হচ্ছে। ব্রিপ্র।, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন 
এলাকায় ইতিমধ্যে যে বেসরকারী অল্নছত্রগুলি খোলা হয়েছে সেগুলি 
আমাদেরকে ১৯৪৩ সালের ভয়ানক .দিনগুলির কথা সু'রণ. করিয়ে 
দিচ্ছে। অনাহারে মৃত্যর খবর ক্রমাগতই আসছে। বিশালভাবে 
গ্রাম পরিত্যাগ করে মানুষ দলে দলে শহরের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে। 
পূর্ব বাঙলার বিস্তীর্ণ এলাক! জুড়ে এখন সত্যিকার দভিক্ষাবস্থা বিরাজ 
করছে। ৃ্‌ 
পশ্চিম বাঙলার পরিস্থিতি সম্পর্কে কৃষক সভার এই দলিলটিতে 
নিমৌর্ভ' বিবরণ দেওয়া হয় ঃ 
পশ্চিম বাঙলায় কলকাতি৷ এবং বিভিম্ন জেলায় ষাট লক্ষ, অথাৎ সমগ্র 
জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষ রেশন প্রথার অধীনে আছে। এ 
জন্যেই এখানে চালের মূল্য পূর্ব বাঙলার মতো এতো উ"চুতে উঠতে 
পারেনি । গ্রামাঞ্চলে চাল ১৮ থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রী হচ্ছে। 
কিন্ত ত। সন্তেও কৃষক শ্রমিকদের পক্ষে এই দরেও কেন! সম্ভব হচ্ছে 
না এবং তাদের অধিকাংশই উপবাসী থাকছে। 
যে সমন্ত জায়গায় রেশন প্রথ) আছে সেখানে দৈনিক রেশন হিসেবে 
মাত্র পাচ ছটাক দেওয়ার ফলে তারা অন্ততঃ অর্ধ উপবাসী অবস্থায় 
থাকছে। গত ১৪ই জুলাই থেকে নেদিনীপূর এবং বাঁকুড়া জেলাতে 
ননেশন প্রথ। প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এমনকি কলকাতা 
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শহরেও বেশন' দোকানগুলিতে সরবরাহ খব অনিয়মিত হচ্ছে । শোনা 
যাচ্ছে যে সরকারী ম্জজ স্ষ্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে। সানুষ পর- 
স্পরকে ভিজ্ঞেস করছে : মান্াজেব যতে। এখানেও কি দৈনিক রেশন 
আরও কমিয়ে দেওয়৷ হবে? না রেশনিং ব্যবস্থা পরোপৃরিই ভেঙে 
পড়বে ? 
প্রকৃত খাদ্য ঘাটতির বাথা অস্বীকার করে কৃষক সভার এই চিঠিতে 
বল! হয় ধে সেই ধরণের সন্কটময় খাদ্য পরিস্থিতির উত্তব হওয়ার কোন 
সঙ্গত কারণ ছিলো না। সরকারী হিসেব মতে! বিচার করলেও এ 
কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। খাদ্য কমিশনার এস, কে, চ্যাটার ৬ই মার্চ, 
১৯৪৭, তারিখের বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর! বলেন যে পূর্ববর্তী শীতে 
৮৫ লক্ষ টন আমন চাল উৎপন্ন হয়েছে এবং পরবর্তী শরতে ২৩ লক্ষ টন 
আউষ আশা করা বাচ্ছে। অর্থাৎ খাদ্য বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা 
যাচ্ছে ষে ১০৫ লক্ষ টন প্রয়োজনের তুলনায় উৎপক্প হচ্ছে ১০৮ লক্ষ 
টন। ' যাই হোক চিঠিতে তত্র! বলেন যে এই সব হিসেবের মধ্যে কিছুটা 
অতিরঞ্জন থাকলেও জলাই মাসে কোন খাদ্য ঘাটতির প্রশব উঠতে পারে না। 
কাজেই বাঙলাদেশের ট্রাজেডী হলো--“খাদ্োর প্রাচ্যের মধ্যে দূতিক্ষ |” 
সরকার খাদ্য সংগ্রহ করতে কেন ব্যর্থ হয়েছেন সে সম্পর্কে কক 
সভা এই চিঠিতে বিস্তারিততাবে নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করেন : 
১৯৪৩ সালের দূতিক্ষের পর থেকে বাঙুল৷ সরকারের অনৃত্থত খাদ্য 
নীতির সারাংশ হলে! ঃ জনগণকে খাদ্য দানের জন্য জোতদার ৪ কালো- 
বাজারীদের ওপর জাস্থা রাখো 1, 


প্রধান প্রধান এজেন্সীগুলি, এ বছর্‌ তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমলাতন্ত্র 
দাবী করছে যে তার। এখন সরাপরি সরকারী সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করেছে। 
এখন. আমাদের খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখ 
দরকার | 


(১) খাভ সংগ্রহ 2” '' 

্‌ রহ বিতাগের নির্দেশসমূহ জনগণের জন্যে মহা গোপন ব্যাপার | 

আমরা কেধল তার প্রয়োগ. সম্পর্কেই জানতে পারি। শুধু সরকারের 
.." জন্যে ধান চাঁল সংগ্রহের উদ্দেশ্য ধানকবগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া 

হয়েছে। ধান চালের ব্যবস্থার জন্যে ব্যক্তিগততাবেও ' অনেককে 
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লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে কিন্ত তাদের গার! ক্রীত সমগ্র মজদ 
সরকারের কাছে বিক্রীর কোন রকম বাধ্যবাধকতা নেই। 

বড়ো ঘড়ো খাস জমির মালিকদের জন্যেও লাইসেন্স নেওয়ার প্রয়োজন 
হয়। কিন্ত তারাও তাদের উদ্বৃত্ত মজ্দের সমগ্র অথবা কিছু অংশ 
সরকারের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য নয়। কাজেই সরকারের, কাছে 
বিক্রীর জন্যে ব্যবসায়ী অথবা জোতদার কারে। কোন বাধ্যবাধকতা নেই। 


(২) মুল্য নির্দিষ্ট নেই ঃ 


ধান কল থেকে সরকারের কাছে ধান চাল বিক্রীর দর খুব কম নির্ধারণ 
কর। হয়েছে--ধান ৬ টাকা ৪ আনা মণ এবং চাল ১০ টাকা ১৪ আন৷ 
মণ। কিস্ত ব্যবসায়ী অথবা জোতদারদের হ্থার। অন্যত্র বিক্রীর ক্ষেত্রে 
কোন দর নির্ধারিত হয় নি। 

ধান চাল চলাচলের ব্যাপারে তাদেরকে কতকগুলো বিধিনিষেধ মেনে 
চলতে হলেও এর ফলে সরকারের খাদ্য নীতি অনুসারে সরকার ছাড়। 


অন্যদের কাছে যে কোন দরে বিক্রীর জন্যে আড়তদার ও জোতদারর! 
স্বাধীনতা পায়। 


(৩) কর্ডন ও বিধিনিষেধ £ 
বিশেষ বিশেষ এলাকার চতৃদিকে কর্ডন আছে এবং তার বাইবে চলাচল 
নিষিদ্ধ । কর্ডনের মধ্যে এক কালে ২০ মণ পর্যন্ত চলাচল করতে 


দেওয়া হয়। চলাচলের উপর এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা এনফোর্সমেন্ট 
ডিপার্টমেন্টের অধীনস্থ পেট্রোল পার্টির ছারা বলবৎ বাখার কথা । 
(৪) খাস্ভ বিভাগে নীতি £ 

এখানেই আমন! দেখতে পাই বেসামৰিক সরবরাহ বিভাগের সংগ্রহ, 
এনফোর্সমেন্ট, মজ্ত ও বিতরণ ইত্যাদি সকল শাখায় প্রচলিত দারুণ 
দূর্নীতির ৷ আইন তৈরী হয় . আড়ৎ্দার অথবা জোতদারদের হাত 
বাধার জন্য নয়, চিনি লোকদের ফুষ খাওয়ার নিশ্চয়তা 
বিধানের জন্য। 

(৫) জনগণের রাহযোদিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা £ 


সর্বশেষে, এই খাদ্যদীততির প্রর্গোগ কিভাবে হচ্ছে জগণের পক্ষ 
থেকে তা দেখা শোনার কেলি ব্যবস্থা সেখানে নেই। সংগ্রহ 'এবং 
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এনকোর্সমেন্ট' বিভাগ জনগণের ধরা স্যার বাইরে । বিতরণ দেখা- 
শোনার অন্য খাদ্য কমিটিসমহ গঠিত হয়েছিলো কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে 
এখন সেগুলির বিলোপ সাধন কর হয়েছে। এইভাবে খাদানীতি 
জনগণের খাদ্যকে নিরাপদে জোতদার ও চোরাকারবারীদের হাতে 
ছেড়ে দিয়ে সংগ্রহের কাজ বানচাল করে জনগণের জন্য দৃতিক্ষ 
সা করছে। 
এর থেকেই বোঝা যায় এ বৎসর জন মাসের৫শেষ পর্বস্ত সরকার ৩:৫৮ 
লক্ষ টনের বেশী কেন সংগ্রহ করতে পারেন নি। গত বৎসরের 
থেকে এই অঙ্ক মাত্র ২৫ হাঁজার টন বেশী । উৎপন্ন খাদ্যের একটা 
বিরাট অংশ জোতদারদের কাছে মত আছে এবং ইতিমধ্যেই তারা 
তার একটা অংশ চোরাকারবারী ব্যবসায়ীদের কাছে হস্তান্তর করেছে। 
একদিকে ক্ষক জনতার ক্রমাগত দারিদ্র বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে খাস 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এই হলো যুদ্ধকালীন বৎসরগুলিতে গ্রাম্য অর্থ- 
নীতির পরিবর্তনের ধার। | খোদ কষকের শতকরা একচল্লিশ ভাগই আজ 
ভাগচাষী (অধ্যাপক এ, ঘোষ, ই্ডিয়ান ্ট্যাটিসাটক্যাল ইন্সটিটিউট) 
হিসেব অনুসারে ১ কোটি ২০ লক্ষ একরের বেশী জমি বর্গা-প্রথায় 
চাষ আবাদ হয়। এই বর্গ৷ প্রথার বাধ্যমেই বিক্রয়ধোগ্য অতিবিক্ 
চাল মাত্র অল্লসংখ্যক জোতদারের হাতে একচেটিয়াভাবে চলে যায়। 
কাজেই প্রয়োজন ও সরবরাহের নিয়ম নয়, একচেটিয়া কর্তৃত্বের নিয়মই 
ধান চালের মূল্য নির্ধারণ করে। 
সরকারের খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যর্থতার উপরোক্ত কারণগুলি 
উল্লেখের পর খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কৃষক সভার পক্ষ থেকে এখানে 
বল! হয়' যে প্রচলিত খাদ্য নীতির বিলোপই লক্ষ লক্ষ মৃত্যুপথ যাত্রী 
মানুষের দাবী। খাদ্য সংগ্র্ ও বিতরণের ক্ষেত্রে জনগণের ওপর আস্থাই 
নোতুন সরকারের খাদ্যনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত বলেও তারা উল্লেখ 
ফরেন। এ পর্যন্ত খাদ্যনীতির কাহিনী হচ্ছে জোতদার ও চোরাকার- 
বারীদের সাথে আতাত এবং তাদের ওপর ক্রমবর্ধমান আম্মার কাহিনী । 
এর পরিবর্তে নোতুন খাদ্য্নীতির যুগ হওয়া উচিত খাদ্য উৎপাদক কষক 
ও সাধান্বণ মানৃষের যারে 'সৈতী এবং তাদের ওপর আত্মা যুগ। এই 
নীতির ওপর তিত্ি করে ব্য ক্ষ সত ই বাঙলার নীলা কাছে 
নিয়ো খাদ্য পরিকল্পনার স্ুপান্িশ করেন £. 


১৩ 
(ক) ছুই বাগুলাতেই খান্ধ আছে 

এই বৎসরের কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য পশ্চিম বাঙলায় আন্বও তিন 
লক্ষ টন এবং পূর্ব বাঙুলায় সাড়ে তিন লক্ষ টনের প্রয়োজন হবে! 
নিয়োজ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি জরুরী আইন প্রণয়ন করা 
দরকার £-- : 

(১) ২৫ বিঘা! অথবা তার অবিক্ষ আমির সালিকদেরকে এখটা নিদিষ্ট 
উচিত মূল্য দিয়ে তাদের 'থেকে সমস্ত অতিরিক্ত মজ্ত বাধ্যতামূলক- 
ভাষে রিকইষ্িশন। আউষ ধান সংগ্রহে কাজ শুর করা। 

(২) ধান কল ও কারবারীদেরকে প্রদত্ত সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করে 
ররর রর লা বারা রা হা হার 
সরকার কৃর্তৃক ক্রয়। 

(৩) বে সব বানবনগুলি প্রকারের খাদ্য পরিবোরনা বানচাল কা 
চেষ্টা করছে সেগুলি রিকুইজিশন করে সরকারী নিয়স্তণে চালু করা । 
(8) জনগণণর সহযোঠ্িতায়. ২৫ বিধা অথবা তদোর্ধ খাস অমির 
মালিকদের অতিরিক্ত মজুতের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করা । এই 
সংগ্রহ ও ষজত বিরোধী” আলোলন পরিচালনার অন্য আইন অনুযায়ী 
অথবা আইনের স্থারা শ্বীকৃত জনগণের যে কমিটিগুলি গঠিত হবে 
সেগুলির নির্বাচনে ২৫ বিষা। অথবা তদোর্ধ জমির মালিকদের অংশ 
গ্রহণ করতে 'না দেওয়া অত্যাবশ্যক | 

(৫) সারা বৎসরের জন্যে ধানের মূল্য ৮ টাকায় নির্দিষ্ট রাখা এবং 
উচ্ঢশুর মূল্যে ক্রয় অথব! বিক্রী দণ্ডনীয় কর! উচিত। 

(৬) চাষীর দখলভূক্ঞ জমি থেকে তার উচ্ছেদ রহিত করা উচিত। 
(৭) খাদ্য ও রিলিফ বিতরণ জনগণের কর্তৃত্ব রাখা উচিত। 
(৮) উপক্নোক্ত জরুরী - ব্যবস্থাসমূহ কার্ধকর না হওয় পর্যস্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারের থেকে এখনই কিছু সরবরাহের ব্যবস্থা কর! উচিত। 


(খ) সংগ্রহ ও বিতরণের সাধারণ নীতি 

সাধারণ সংগ্রহ নীর্তিকে নিয়োজ, নীতিগুলির ভিত্তিতে নির্ধারণ কর; 
উচিত £ 

(১) রেশনিং: কৃষি” অর্থনীতি পূ্র্গঠিত না হওয়। পর্যন্ত বর্তমানে 
৷ বে'সমগ্ত এলাকার প্বেশনদিং চালু আঁছে' সেখানে 'তা। চালু রাখা এবং 


১৪ 


সমস্ত শহর ও ঘাটতি এলাকাক্ তু সংপ্রগাধণ "ধক । ' ধর্তযান রেশনিং 


, আইনের মেয়াদ ছয় মাসের মধ্যে. শেষ ছয়ে 'াবে। ল্মৃতরাং একটি 


নোতুন রেশনিং আইন পাশ কর! উচিত।. নিমুতম দৈনন্দিন রেশন 
হওয়। উচিত মাথাপিছু. আধ সেয়। 

(২) উৎপাদক-ক্রেতা। সমবায় £ উৎপাদক-ক্রেতা সমবায় গঠনের জন্য 
একটি নোডুন জাইপ' পাশ বরা উচিত। এই সমবায়গুলিকে সমবায় 
বিভাগের অধীনে মা নেখে উপরোষ্ত আইনে বিশেঘভাবে গঠিত 
ভনগণের খাদা কমিটির নিয়ন্রণ ও ধর্তৃত্বে (8০৩:5150) রাখা 
উচ্টিত। 


(ক) এই সনবায়গুলির মাধ্যবেই সমস্ত খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 


বিতরণ করা উচিত। রি 


(খ) এই সমবারগুলির মাধ্যমে সমস্ত অতিরিভ খাদ্য বাধ্যতাবুকতাবে 
সংগ্রহ করা উচিত। নিদারুণ খাদ্য সন্টের পুনরাবৃতি যাতে ঘটত 


'না পাবে তার জন্য ধান চালের ব্যকিগত ব্যবসা বেআইনী করে 


সরকার বর্তৃফ একচেটিয়াভীষে সমস্ত অতিরিক্ত মজুত সংগ্রহের ব্যবস্থা 
চালু করা উচিত। 

(গ) এই সনবারগুলির মাধ্যমে উৎপাদনকারীরা যাতে নিজেদের জিনিস 
বিক্রীর জন্যে উৎসাহ বোধ করেন সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্কদের বস্ত্র ও 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিমুতম চাহিদা, মেটানোর জন্যে অগ্রা- 
ধিকারের ভিত্তিতে তাদেরকে বিশেষ স্বুবিধা৷ দেওয়া উচিত্ব। 

(৩) জনগণের খাদ্য কমিটি: ন্যারসঙ্গত বিত্ণের নিশ্চয়তা 
প্রদানের জন্য ধ্রাণ্ড বয়স্কদের ভোটাধিকারের 'ভিতিতে নির্বাচিত জন- 
গণের খাদ্য কমিটিকে নোতুনভাবে গঠন করা উচিত। 


(গ) খান্ভ উৎপাদন ঃ | 


খাদ্য সমস্যার চিরস্কাী-সয়াখান চুর খাদ্য উৎপাদবের মধ্যেই নিহিত 
এবং তা৷ সপ্তব একমাত্র ভূমি ব্যবস্থার আমু পরিবর্তদের মাধ্যমে । 
বাউলাদেশের জধিদারী ব্যবস্থাই দৃতিক্ষের ষুল কারণ। জমিদারী 


. শত আয কৃয়েকজন, হুলিকের হাতে জমি এবং শর্য ফোঙ্দীভূত 


১৫ 


- কক্েছে। সেজম্যেই খাদ্য উৎপাগস বন্ষিকে ত্বরান্বিত করার জন্য 
এখনই নিলো ব্যবস্থা থ্রহণ ধৰা) প্রন্োদন £ 
(৯) লোতুন আইন প্রণীত না হওয়া পর্বত প্রকৃত চাবীকে জি 
থেকে উচ্ছেদ কন্ব। স্থগিত স্বাখতে হবে; . ' 1. 
(২) কয়েফজন বড় জোতদাম্ের হাতে রমবর্যান হারে খাদ্য মুজূত 
বন্ধ কত্ধতে ছথে। ভাগচার্মীকে কসলের 'এমন একটা নিশ্তুন ভাগের 
(দই তৃতীয়াংশ) নিশ্চয়তা দিতে হতে 'যা তার উর্ধপাদন *) জীবন 
ধারণের খরচ মেটাতে পানে। দৃতিক্ষ সষ্টক্ষারীদের বিরদ্ধে 
তেভাগা দাবী খুবই ন্যায় সঙ্গত এ তাকে কার্ষকর কনার উদ্দেশ্যে 
এখনই একট জরুরী আইন পাশ ছুষ। উচিত; ৃ 
(৩) তোলায় খাম) (2৬৫ 19 5108) এখনই, বিলোপ করতে 
হবে; 
(8) সফস্ত পতিত জমি এখসই চাষের জনা গরীথ কষক ও ভূমি- 
হীন শ্রনিকদের হাতে তুলে দিতে হবে; ৰ 
(৫) জবিদারী উচ্ছেদেক্স জন্য এখনই একটি বিল পেশ করে এক 
বৎসরের মধ্যে তাকে জাইনে পরিণত ক্ষরতে হবযে। এই আইন 
খাস দখলে ৭৫ বিষার উপর সমস্ত জমি গরীব কথক ও ভূমিহীন 
শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণের এবং কবিকার্ধর সাথে সম্পর্চহীন যে 
সমস্ত দৃস্থ পরিবারের জবি রাহী নিয়ে নেবে তাদের জন্য রাসত্রীর সাহায্যের 
ব্যবস্থা থাকবে; 
(৬),উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনগণের সহযোগিতা ও র্বাসীয় সাহায্যের 
মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী কর! উচিত; শস্য ব্যাথের মাধ্যমে 
টির রাঙা জা এনা দারা রাগ দা রায়ান নার 
দরকারি, 
(৭) নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডবীর নাধ্যমে 'ভূম্বামী ও কৃষকদের মধ্যে- 
কার বিবাদ মীমাংসীর জন্য একাটি আইন করা উচিত; 
(৮) খাদ্য সম্পকফিত বিঘয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাধারণ খাদ্য- 
নীতি গ্রহণের উদ্দেগ্রোে: উভয় বারের জন্য একটি যত খাদা কাউন্সিল 
থাকা উচিত : 
কষঘক সভার এই খাদ্য সংখ ুপারিশ যালাবানে ললিত 
বাবস্থার অন্ুযজাপ হলে তীর উল্লেখ: করেন। . এ ছাড় দক্ষ প্রদেশ ও 


১৩ 


মাগ্রাজে আইনের হ্বারা কক উচ্ছেদ বন্ধের এবং জখি সংক্রান্ত বিবাদ 
নিসা ঠা সানাদা রি হাল দানার রর রি উল্লেখ 
করেন। . 
চটি এনরিচ ৪লিতি রানির জিলল্রি 
প্রতিরোধ করতে এগিয়ে 'াসবেন এই মর্যে আশা. প্রকাপ ক্ষরে. এবং এ 
ক্েত্রে কৃষক গতান্ক পূর্ণ -লহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তীরা' বলৈন : 
হিচ্লু ও ষুস্লমান, ক্ষকদেক মিলিত গণসংগঠন বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কৃষক গভা'নাগ্য সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই এবং বাঙলাদেশেক -পুণর্গ ঠনের 
জগ শিেদের 'সমন্ত শজি: ও সম্পদ 'নিয়োজিত করছে। - উভয় 
রাষ্ট্রের মধ্যে বনুত্বপূ্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় 
স্বাধীন, সমদ্ধ: ও গণতান্রিক রাষ্ট্র গঠনের অন্য পূর্ণ সহযোগিতার জন্য 
তার৷ প্রতিজ্ঞাব্ধ হচ্ছে। 
এর পর দৃতিক্ষ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নির্যাতন বদ্ধের প্রয়োজনীয়তার 
উল্লেখ করে কৃষক সভার পক্ষ থেকে সমস্ত নির্যাতনমূলক আদেশ প্রত্যাহার 
করে 'দেশে "স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার 'আহ্বান জানান 'হয় £ 
আজকের পরিস্থিতিতে দুঁতিক্ষের বিরুদ্ধে সাকল্যের লাথে লড়াই করতে 
- '"হলে 'নাগরিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠ৷ এবং সকল রাজনৈতিক বন্দীকে 
সাধারণভাবে মূজিদান অবশ্য প্রয়োজনীয় | খাদ্য সঙ্কটের বিরুদ্ধে 
জনগণের আন্দোলন পরিচালনার খন্য নির্বাভন প্রত্যাহার খে স্বাভা- 
বিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই হবে। | 
কষকর। বৃঝুক যে তাদের" নিজেদের নেতারাই ক্ষমতায় এসেছে £ 
_ দেশকে তারা কখনো নিরাশ করবে না। ৰ 
বলাই বাহুল্য কৃষক সভার এই সমস্য সুপারিশ অনুযায়ী দূই বাঙলার 
কোন অংশেই দৃতিক্ষ প্রতিরোধের কোন প্রচেষ্টা হয়নি। পশ্চিম বাঙলার 
কলকাতা এবং অন্যান্য. অঞ্চলে প্রেঁশনিং ব্যবস্থা অনেকখানি বেশী এলাকা 
জড়ে চাল, থাকায় পূর্ব বাঙলার তুলনায় সেখানে খাদ্য সক্কট এতো! তীয় 
আকার খারণ করে নি] তবে পূর্ব বাঙলার বিস্তৃত এপাকায়, বিশেষতঃ 
ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, ' ময়মনপিহে, : কুমিল্লা, নোয়াখালি, চটগ্রাম, 
সিলেট ইত্যাদি জেলায় ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং :পেই' অবস্থাকে 
আয়ন্ে আনার জন্যে পরকারী উদ্যোগ খুব সীমিত থাকে এরপর সেপ্টে 
স্বর গাপেবুরে! ফসল ওঠার পর বাজারে 'ধানচাল, পূর্বাপেক্ষা বেশী আমদানীর 
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ফলে এবং বরকার্দঃ গুদাম থেকে বিভিন্ন যাচতি- এলাকায় বিছু পরিষাঁশ 
চান পাঠানোর. ফলে ১৯৪৭ এর শেষেন্' দিকে খাদ্য পরিস্থিতির কিছুটা 
উন্নতি-হয়। কিস্ত এই: সামরিক উন্নতির পর -১৯৪৮ এর" প্রথম থেকেই" 
খাদ্য সম্ভট আবার বৃদ্ধি পায় এবং পর্বত বছরের. তুলনায় তা' ব্যাপক, 
আকার ধারণ কর্ে। 


গু 
কর্তন প্রথ। উদ্ভুত পর্িশ্থিতি. 


১৯৪৩ সালের রুভিক্ষের সময় থেকেই বাঙলাদেশের বিহার সীমান্তে 
কর্তন প্রথা চান্নুহর়। কারণ বাুলায় তখন দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় 
বিহার থেকে খাদ্য শস্য বাঙলাদেশে চলে আসছিলে। এবং তাতে বিহারেও 
খাদযাভাব ঘটার সম্ভাবনা ছিলো । এই সম্ভাবনাকে বৌধ করার 'জন্যে 
তৎকালীন বৃটিশ ভারত সরকার বাঙুলা-বিহার সীমান্তে কর্ন প্রথা চালু 
করেন। 

১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মালে দেশ বিভাগের পর পূৃৰ্থ বাঙলার যে কর্তন 
প্রথ। চাল্‌.কর। হয় তার যুব উদ্দেশ্য ছিলো আভ্যম্তপীণ সংগ্রহ। পূর্ব 
বাঙল। সরকার মনে করেছিলেন যে সতেক্জোটি' জেলার নধ্যে- আটাটি উদ্ধ হু 
জেবার :ধান চাল সংগ্রহ করে তাঁঞ্। ঘাটতি 'এলাকান্ডলিতে নিযে যাধেন। 
এর-ফলে যাটতি এলাকার ঘাটতি 'যেষন. একদিকে” প্রণ হবে, অন্যদিকে - 
তেমনি সাধাঙ্গণভাবে চালের মল্যও হাল "পাৰে! 

যেসমস্ত -জেলাতে* তখন কর্ণ ছিলে। সেগুলির বাইরে কোন ধা 
চাল বেষরকাব্ীভাবে জেলার বাইকে যাওয়া ছিলে। নিষিদ্ধ । কেউ যাতে 
বেআইন্সীভাবে ধান চাল কর্ডন এলাকার বাইরে নিয়ে যেতে ন। পানে তার 
জন্যে জেলার চারিদিকে তখন সরকান্ধী পাহাগ্াত্র ব্যবস্থা ছিলো । জেল। 
কৃভনিং অফিসামর। এই পাহারার দারিস্বে ছিলেন এবং স্বলপথ ও জলপথে 
চোরাচানান বন্ধের জন্যে তাদের অধীনে তখন যে সমস্ত পেট্ট্রোল পার্ট 
. থাকতে! তারি। নৌকা, স্পীড বোট, এবং অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে 
ময়মনসিং ঘেলা উ্স্ত ছিসেবে সেখানে বর্ভন থাকলেও সেই জেলার অর্তত 
টাঙ্করির 'অহকুষ। . হাটতি এমার। হওয়ার সেখানে এ সমর কষ্ডব ছিলো না। 
ভধুমহকৃযাই- নয়, ০০০০ “বিশে, টিবনিজে রর 
ব্যবস্থা চালু ছিলে । 

ই... 
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জেলাওলির সীমান্ত পাহারা দিতে! । বরিশাল ও খুলনা! জেল। সমুদ্রের 
ধারে অবস্থিত থাঁকার এই দূই জেলী থেকে সম্ত্রপথে চোরাচালানীর। ধান 
চাল পাচাকপ করতো। | এজন্যে এই দই জেলায় সধদ্রগার্ী লঞ্ও কর্ভনিং 
অফিসারদেরকে দেওয়া হয়েছিলো. । কিস্ত এত সব ব্যবস্থা! সভও সর- 
কারের দ্বার। চোরাচালান বন্ধ কর! ঠিকমতো সম্ভব হতো লা। 

কোন চোরাচালানকারী মালসহ সরকারী পেট্রোল পার্টির হাতে ধরা 
পড়লে জাইনতঃ তার সনন্ত মাল বাজেরাপ্ত করার নিয়ম ছিলো. ক্ষিস্ত 
চোরাচালান ব্যতীত বেচা কেনার ব্যাপারে অন্য কোন বেআইনী কাজ 
করতে গিয়ে ধর। পড়লে নিয়ম ছিলে! তাদের সমস্ত মাল শাস্তিমূলক দরে 
কিনে নেওয়া । এই ধরনের বেআইনী কাজ যে শুধু ব্যবসারীরাই করতো 
তাই নয়, সে সময়কার অনেক গণ্যমান্য এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও অনেক 
সময় খান চাল কেনা বেচার ব্যাপারে ঘশিষ্টভাবে জড়িত থাকতেন । 

, এই ধরনের একা্ট ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।১ খলন। 
বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার সীমান্তে মাথিভাঙা নামে ফরিদপুর মোহন 
মিঞাদের একটি চর এলাকা ছিলো । সেখানে তীব্র! নিজেদের তহ্বাবধানে 
ধান চাল বেচা কেনার একটি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে 
সময়ে এ ধরনের কোন বিক্রর কেন্দ্র আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিলে! এবং সেই 
হিসেবে সরকারের অন্ষতি ব্যতীত কোনরকম বেচাকেনা আইনত: ছিলো 
দগ্ডনীয়। মাথীভাঙায় ধান চালের বিক্রয় কেন্দ্র স্বাপিত হওয়ার সংবাদ 
পেয়ে বরিশাল জেলার কর্ডনিং অফিসার. নিজেদের লোকজন এবং নৌকো! 
লঞ্চ ইত্যাদি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। মাখিভাঙায় তখন মোহন বিএ] ক 
এবং তার ভাই তার মিঞার সরাসরি তত্বাবধানে খান চাল বিক্রির ব্যবস্থা 
চলছিলে! ৷ ধানচাল বোঝাই শত শত নৌক। সেখানে সারি সারি দীড়িয়ে- 
ছিলো । জেল কর্ভনিং অফিসার সেখানকার কিক্রয় কেন্দ্রকে বেআইনী 
ঘোষণা করে ধানচাল বোঝাই নৌকাগুলিকে বরিশাল সুদরের দিকে যাওয়ার 
নির্দেশে দিলেন এবং তাঁদের নিজেদের তথ্থাবধানেই সেগুলিকে সেখানে 
নিয়ে যাওয়া হলো। নৌকোগুলি সহ মোহন মিঞা এবং তারা মিএাও 
কর্ভনিং অফিসারের সাথে বরিশাল গেলেন। তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া 
* মোহন বি তখন হাবিবুল্লাহ বাহারের স্ানে লামরিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান 


বুসলিন লীগের সাধারণ সাংপাদকের কাজ ধর়ছিলেন | এর পর তিনি প্রাদেশিক 
শীগ্ের বাধারণ সহপাদক পদে নিধুক্ত ছন। 
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হলে যে সরকারী অনুমতি ব্যতীত মাথিভাঙায় ধানচালের বিক্রয়কেন্ত 
স্বাপনের চেষ্ট। করে তাক বেআইনী কা করেছেন এবং এ বিক্রয়কেন্ত্র 
আরব বসতে দেওয়া হবে না। যে সমস্ত ধান.চাল যাথিভাঙা থেকে বরিশাল 
নিয়ে আসা হয়েছিলো সেলে! শাস্তিমূলক দরে সরকারের পক্ষ 'থেকে. 
কিনে নেওয়! হবে বলেও তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলে।। যে নৌকা- 
"গুলি ধরে আনা হয়েছিলো তাদের সংখ্যা ছিলে! তিন চারশো। এবং তাতে 
খাঁন চাল মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মণ খাদ্য শস্য ছিলো । বরিশাল 
কর্ভনিং বিভাগের লোকেরা প্রত্যেক নৌকার মাল পৃথক পৃথকভাবে ওজন 
করিয়ে তাদের মালিকদেরকে রশিদ দিলেন এবং পরে এসে তাদেরকে 
টাক। নিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দান করলেন। ৰ 

মাথিভাঙ। বিক্রয় কেন্ছের মতো৷ খোল বাজারি বসানোর প্রচেষ্টা কোন 
সাধারণ ব্যবসায়ী অথবা! ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিলে! না। কিন্তু সেট না 
হলেও এই ধরনের বেআইনী বেচাকেনা মোটামুটিভাবে কর্ডনতুক্ত উদ্ধত 
'জেলাগুলি থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে লব্ধ ধানচালেরই বিক্রয় কেন্দ্র 
ছিলো এবং প্রত্যক্ষতাবেই তা চোরাগলানকে উৎসাহ প্রদান করতো! 
অবশ্য চোরাকারবারীর। চোরাই মাল শুধু যে এই ধরনের খোঁল। বিক্রয় 
কেন্ত্রগুলিতেই বিক্রি করতো তাই নয়। তাদের মৃল বিক্রির বাজার 
াকতো ঘাটতি জেলাগুণির অভ্যন্তরে । তারা! সেই সময় উ্নত্ত জেলাগুলি 
«থেকে খাদ্য শস্য ভারতেও পাচার করতো। 

কর্ডন প্রথ৷ চালু কর লত্তেও বস্ততঃপক্ষে দেখা গেল যে ধান চাল 
উদ্ধৃত এলাকার সংগ্রহ করে ঘাটতি এলাকায় তাড়াতাড়ি চালান দেওয়ার 
'কোন ব্যবস্থা সরকারের. নেই । এর জন্যে প্রশাসনিক অব্যবস্থা৷ এবং ফানবাহন 
ও পথঘাটের দূরবস্থাই মূলতঃ দায়ী। সরকারী গুদাম ঘরে ধান চাল জমা 
হুলেও এর ফলে ধান চাল ঘাটতি এলাকায় পৌছাতো। খুব কম এবং 
গুদামগুলির অব্যবস্থার জত্যে সেগুলি পচে নষ্ট হয়ে যেতে অথবা নষ্ট 
হওয়ার উপক্রম হতো । এই সমস্ত পচা চাল আবার বিতরণ কর! হতে, 
'রশনিং এলাকাগুলিতে। 

উদ্বস্ত এলাকাগুলি থেকে খাদ্যশস্য ঘাটতি এলাকায় সরবরাহ করার 
“ক্ষেত্রে এই সরকারী ব্যর্থতা ব্যবসায়ীদের স্বতন। ধানচাল বেচা কেন' নিষিদ্ধ 
থাকার সাথে ঘৃক্ত হয়ে খাদ্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল এবং ভয়াবহ করে 
€তোলে। এর ফলে ঘাটতি এলাকায় সরবরাহ প্রায় অচলাবস্থায় পৌছে 


২০ 


হার এবং চোরাচালানীরা উদ এলাক' থেকে পাচারকত খাদ্যশস্য অত্যবিক 
দো সেখানে বিকি করে জভিহিষ্বুলাকা সাং করতে খাঁকে। 

“ বিশাল, খলনা, সিলেট" ইতটাঁদি জেলায় ফলের নৌ্ুমৈ বাইরে 
থেকে, বিশেষত: ফরিদপূর, কঙিল্লা, নোয়াখালি থেকে দাওয়ার্* নামে 
এক ব্রেণীর উুমিহীন ক্ষেতমভু্েরী' ফসল" ধোঁন। থেকে শুরু করে ধান 
কাট পর্যন্ত সমস্ত প্রকার কষিকাত করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা 
ধান কাটার কাজই করে এবং নিজেদের মঞ্জরী টাকা! পয়সায় লা নিয়ে 
ফসলের একাংশ হিসেবে নেয় ।*%*% কর্ডন প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে তারা 
নিজেদের প্রাপ্য ধান হিসেব করে বাড়ী আনতে পারতো এবং তার থেকেই 
তাদের বৎসরের পুরো অথবা জাংশিক খোরাকী চলে বযেতো। কিন্ত 
কডন প্রথা চালু হওয়ার ফলে এই দাওয়ালের৷ এক সংকটময় পরিস্থিতির 
সম্থরথীন হয়। 

এ সময় যারা বাইরে থেকে কডনভূক্ত ঘেলাগুলিতে কা করতে 
যেতো তাদেরকে সেই কাজের জন্যে এযাসিটটান্ট রিজইওনযাল কনকট্রোলার 
অব প্রকিওরমেন্ট (4.2:0.৮.) এর থেকে পারমিট নিতে হতো। 
যাদের জনিতে এই কৃষি শ্রমিকরা কাজ করতেো৷ অনেক ক্ষেত্রে তারাই এদের 
পক্ষ থেকে এই সরকারী অনুমতি সংগ্রহ করতো | এই অনুমতি. অবশ্য 
তেষন বেশী কিছু ফায়দা ছিলো না। কারণ উপাজ্জনকৃত- পু ধান 
দাওয়ালের। কোনমতেই নিজেদের এলাকায় নিয়ে যেতে পান্থতে। নী | 
কর্তন এলাকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা যাত্র বিশ বনের' 
অনুমতি পেতে৷ এবং এই ধানটুক নেওয়ার জন্যেই তাদের, পারনিটের 
প্রয়োজন হতো৷। পারিশ্রমিক বাবদ মোট যে পরিমাণ ধান তাত্ব। পেতে 
তার থেকে বিশ সন বাদে বাকীটুকু তাদেরকে কর্ডন এলাকার মধ্যেই 
বিক্রি করতে হতো । এই ভাবে নিজেদের সারা বৎসন্ের উপজ্জিত ধান 
উদ্ধত এলাকার অর মুল্যে বিক্রি করে যে টাকা তারা পেতো! তা দিয়ে 
নিজেদের এলাকায় সমপরিমাণ ধান কেনা তাদের ছার! সম্ভব হতো লা! 
এ ভাবে ঘাটতি এলাকা থেকে জীবিকার সন্ধানে উদ্ধত এলাকায় যাওয়া 
হাজার হাজার দাওয়াল কর্ডন প্রথার ছ্বারা তাদের উপাঞ্জিত ধান থেকে 


* সিলেট জেলার এদেরকে তাগালূ বল হয়। 
%* এই সব এলাকায় অনেক ক্ষেত্রে বাইরের গৃহ শিক্ষক ও নৌনভীয়াও টাকার, 
পরিবর্তে ধান নিতেন পারিঞ্রমিক হিসেবে । 


১ 
বঞ্চিত হয়ে অনাহাত্ব অর্থাহার অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হতো । এই 
অবস্থার অব্সানেধ অন্যে এ সময় পূর্ব বাঙলার কোন কোন অঞ্চলে ধান 
কাটা শ্রমিক ইউনিয়ন নামে কৃষি শ্রমিকদের ইউনিয়নও গঠিত হয়েছিলো ।২ 
এদের মুল দাবী ছিলে! কর্ডন প্রথার বিলোপ। . 

দাওয়ালের৷ তাদের পরিশ্রমল্ ধান নিজেদের এলাকার লিয়ে যেতে 
না পারলেও চোগাচালানকারীর। শুধু যে পূর্ব বাঙলার ঘাটতি এলাকাগুলিতেই 
খান চাল নিয়ে বেতে৷ তাই নয়। ভারতীয় সীসান্তে অবস্থিত কর্তনভুক্ত 
উদ্ধত্ত এলাকাগুলি থেকেও তার! বিপুল পরিমাণ ধান চাল ভারতে পাচান্ 
করতো | এর কারণ উদ্বত ধান সরকার মন প্রতি ৮ টাকা দরে কেনার 
বন্দোবস্ত করেন কিন্ত ভারতে সেই ধানের দর তখন ছিলে। তার থেকে অনেক 
'বেশী। কাজেই জোতদার, মীরাসদার এবং অন্যান্য মজতদাররা নিঠদদের 
উচ্ছত্ত অথবা! মজজৃত ধান অধিক মূল্যের বিনিময়ে চোরাচালানকারীদের 
কাছে পাচারের জন্যে বিক্রি করতো। 

এই লম্ন্ত কারণ একত্রিত হয়ে পূর্ব বাঙলার ঘাটতি এলাকাগুলিক খাদ্য 
পরিস্থিতি তখন এমন অবস্থায় পৌছেছিলে। যে, চাকা। জেলার মুন্সীগঞ্জ 
থেকে পর্যস্ত লোক দলে দলে খাদ্যের সন্ধানে আসাম চলে যাচ্ছিলো । 
এই দেশত্যাগাত়। শুধু হিন্দু সমপ্রদায়ভূক্ত ছিলেন না, তীদের মধ্যে অসংখ্য 
মূসলমানও ছিলেন।৬ 

খাদ্য ঘাটতি এ সময় দৃতিক্ষের অবস্থায় পৌছে যায় এবং দৃতকষ 
প্রতিনোধের, প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে এই সময় কর্তনের বিরুদ্ধে সার! প্ৰ 
বাঙলায় একটি আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। 

. এই আন্দোলনের কোন ব্যাপক সাংগঠনিক চরিত্র না থাকলেও 
ঢাকা এবং অন্যান্য কয়েকাটি এলাকায় তা কিছুটা সংগঠিত হয়েছিনো 
চাকার ১৫০ নগ্ধর মোগলটলীতে অবস্থিত ওয়াকার্স ক্যাম্পের ক্মীদের 
স্বারা। এ ছাড়া তৎকালীন ব্যবস্থা পরিঘদের বিরোধী দলীয় সদসোরা'ও 
এই. আঙ্গোলনে কিছুটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।,. এদের নধ্যে 
'আনোয়ারা খাতুন প্রভৃতির লাম উল্লেখয়োথ্য। আলোলনে. উল্লেখযোগ্য 
কোন অংশ গ্রহণ না করলেও কংথেস দলভুজ, বিরোধীদলীয় সদস্যের 
সকলেই এ সময়ে বর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। -তাঁবের. কার্মকরাপ 
মোটামুটি ব্যবস্থা পরিধদে ব্ততা বিবৃতিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো । 


৮ 


কর্তন বিরোধী এই আলোলনে পূর্ব পাকিস্তান কিষাঁণ সভা৷ অংশ গ্রহণ 
স্বরে নি'। ' উপরত্ত তারা এই আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলো । কমিউনিষ্ট 
পার্ট এ সময়ে ছিলো কর্ডন প্রথা চালু রাখার পক্ষে। এ সম্পর্কে তাজ- 
উদ্দীন আহমদ তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীতে উল্লেখ করেছেন যে-_বাঙুলা- 
দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়মণ রাখার সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।৯ 
এ বিষয়ে পরদিন মস্তব্য করতে গিয়ে তিনি অবশ্য আরও বলেছেন বে 
নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টর এই প্রস্তাব সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে 
ভেঙে ফেলে দেশে বিশৃঙ্খলা স্যর্টির প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়।৫ 

তবে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীর! যে কর্তন প্রথার বিরুদ্ধে এ সময় 
দেশব্যাপী কোন বিরাট গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তা 
নয়। তবে ষেট্ক সংগঠিত আন্দোলন সে সময় কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে 
হয়েছিলো সেটার নেতৃত্বে তারাই ছিলেন। এই কমীদের মধ্যে কারও 
তখন দেশব্যাপী কোন পরিচয় ছিলে! না। তবু শামসুল হক, কমরদ্দীন 
আহমদ, শেখ মুজিবর রহমান, তাঁজউদ্শিন আহমদ, অলি আহাদ প্রভৃতি, 
কর্মীরা নিজেদের এলাকায় গিয়ে খোজ খবর নেন এবং ঢাকার কর্তন 
প্রথার বিরুদ্ধে সতাসমিতি সংগঠিত করেন।৬ 

রাজনৈতিক কর্মী এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের এই ধরনের দুটি 
সভার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ২০শে ডিপেস্বর বেলা 
১২-৩০মিঃ কমরুদশিন আহমদ, শেখ মুজিব, শওকত আলী, মহম্মদ তোয়াহা» 
তাজউদশিন আহমদ প্রভৃতি কমরুদ্দীন আহমদের বাসায় মিলিত হয়ে 
নিয়ন্ত্রণ ও জেল! কর্ডন সম্পর্কে আলোচনা করেন। 

এ দিনই বলিয়াদি হাউসে ৩-৩০ মিঃ বিরোধীপক্ষের কয়েকজন পরিষদ 
সদস্যের একা্ট সভা হয়। তাতে উপস্থিত থাকেন মহম্মদ আলী, তফজ্জল 
আলী, ডক্টর মালেক এবং অন্য ১৬ জন সদস্য | এ ছাড়া কমরুদশিন আহমদ, 
শেখ মূজিব, শওকত আলী, শামসুজ্জোহা, আলমাস, আউয়াল, আজিজ 
আহমদ, মহিউদ্শিন, আতাউর বহমান, কফিলুদ্দীন চৌধুরী, কাদের সর্দার 
এবং মতি সর্দারও এই সভায় উপস্থিত থাকেন। সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত 
এই সভায় খাদ্য সমস্যা, পাঁট সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয় । 
পরদিন সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে খাদ্য সমস্যা নিয়ে বৈঠকের বিষয়েও: 
এই সতায় তার! আলোচদা করেন। 

এই বৈঠক বসে ২১শে ডিপৈম্বর বিকেল ৪টায়। এতে উপস্থিত 
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থাকেন অন্যান্যদের মধ্যে কমরঙ্গদীন আহমদ, শওকত: আলী, অরি আহাদ, 
শেখ মুজিব ও তাজউদ্শিন আহমদ ।৮ 

এর প্রথমে খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মহল্পদ আফজলের সাথে কর্ডন তোলার 
ব্যাপাপ্সে আলাপ করেন। মন্ত্রী তাদেরকে জানান যে, কর্ভনিং এর সিদ্ধান্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সে ব্যাপারে তাঁদের কিছু করার ক্ষর্মতা নেই। 
এর পর ১৯৪৭ এর শেষের দিকে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদা আবদুস 
সাত্তার চাকা আসেন।» তাঁর সাথে ওয়াকার্প ক্যাম্পের করমীদের কোন 
বৈঠক হয়নি! তবে পীরজাদা এই সময় একটি সভীয় যোগদানের জন্যে 
কার্জন হলে উপস্থিত হলে তীরা তাকে যেরাও করে কর্ডনের বিরুদ্ধে 
নানা প্রকার ধ্বনি তোলেন এবং তীর সাথে বিক্ষোভকারীদের একটা 
ধাকাধাৰ্কিও বাধে । ১০ 

প্রাদেশিক খাদ্যমন্ত্রী আফজল এই সময় কর্ডন প্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষ- 
পাতী ছিলেন। ক্র্ডনের বিরুদ্ধে বিক্ষোতের মূখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীরজাদা 
আবদৃস সাতার পর্ব বাঁঙলায় এই সফরে এসে প্রাদেশিক নস্ত্রীনতার বুদস্য 
এবং আমলাদের সাথে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। 
অবশেষে মুসলিম লীগ পার্গামেন্টারী পার্টির একটি কমিটির ওপর এ বিষয়ে 
সিদ্ধান্তের দারিত্ব অপিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রী ্রবং 
অন্যান্যেক্সা কয়েকটি এলাকায় কর্ডন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।১১ 
এর ফলে বরিশাল, ময়মনসিংহ এবং সিলেট এই তিনা্টি জেলায় কর্ডন 
উঠিয়ে নেওয়া হর। 

১৯৪৮ এর জানুয়ারী মাসের দিকে উপরোক্ত জেলাগুলি থেকে কর্ন 
তুলে নিলেও সরকার স্থির করলেন যে, এক একটি উদ্বত্ত জেল! থেকে 
পার্্ববর্তী এক অথবা একাধিক ঘাটতি জেলাতে খাদ্য সরবরাহ করা হবে। 
এবং উদ্বৃত্ত এলাকাগুলে। হতে শুধু সেই নিদিষ্ট ঘাটতি এলাঁকাগুলোতেই 
ধানচাল যেতে পারকে, তার বাইরে নয়। অর্থাৎ এর পর জেল কর্ডন উঠে 
গেলেও কর্ডন প্রথা অন্যভাবে চালু থাকলো । 

কর্ডনিং উঠে যাওয়ার পর ব্যরসায়ীর] ব্যাপক আকারে ধানচাঘ কিনে 
গুদামজাত করতে ব্যস্ত হলো । এয ফলে বাজারে খাদ্যশস্য আমদানী 
তেমন বৃদ্ধি পেলো না। এ ছাড়া আবার কর্তনিং প্রথা চালু হওয়া এবং 
খাদ্য আমদানীর ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কায় যোটানুটি সম্পন্ন 
পরিধারের লোকের।ও প্রয়োজনের অতিম্থি্ত ধান চান ফেন। শুক বরলো। | 
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ক্রয়ের ফলে ঘাটতি এলাকার বাজান্ে আগালী বৃদ্ধি এবং মূল্য মাস হলো। 
না) কাজেই কর্তন প্রথা গৃহিত থরাগ কলে ঘাটতি এলাকায় আল্প সময়ের 
জঙগ্য বানচালেন্ দাম কিছুটা কমলেও অতি 'শীহা আবার তা ওপরের দিকে 
উঠে খাদ্য পরিস্থিতির অধিষণুর অধনতি ঘটালো। 

এর কলে যে শুধু ষাটতি এলাকাগুলিতেই অবস্থার অবনতি ঘটলো 
তাই নয়, উদ্্ত্ত এলাকাগুলিতেও খাদ্য শস্যের দর কর্ন তুলে নেওয়ার 
পর নাত্রাতিরিজ বৃদ্ধি নাত করে সেখানেও সঙ্কটকে ছড়িয়ে দিলো । 

কাছেই ফর্ডন তৃলে দেওয়ার ফলে যে সুফল পাঁওয়। যাবে বলে 
ওয়া্কার্স ক্যাম্পের ফমীব। আশা কল্পেছিলেন বস্ততঃপক্ষে সে সুফল পাওয়া 
যায় নি। 


€& 
১৯৪৮ লাজে একটি উদ্ধত জেজাক্স খাদ্য পরিস্থিতি 


পূর্ব বাঙদায় খাদ্য সহঘট প্রকৃতপক্ষে একটা গুরুতর আকা ধারণ 
কম্বতে খাক ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের দিকে ।* এ সময়ে সিলেট 
'জেলাথ ধর্ম পাশা, বানিয়াচুদ ও সুনামগঞ্জ নহক্ষার জগয়াথপুর এলাকায় 
চালের দর চব্বিশ পঁচিশ টাকায় ওঠে এবং দরিদ্র কষঘক ও নিয় মধ্যবিত 
জনগণের মধ্যে অল্লাভাব দেখ। দেয়।১ সিলেট জেলার রসুলগঞ্জে এই 
সবর আসন দভিক্ফের প্রতিকার কয়ে আহত এক জনসতায় সেখানকার 
ডিষ্রাউ ফনট্রোলাকস সসধেত জনতার প্রতি আঙ্বান জালিয়ে তাদেরকে বলেন 
যে, যাদের ঘণ্ধে খ্জূদ খাদ্য আহে তারা যেন তিন মাপের উপযুক্ত খীদ্য 
বেখে বাকী খাঙ্য শস্য জনগণের ফাছে ক্ষনটোল দরে বিক্রি করে জনগণের 
শ্রদ্ধা অর্জন করেন! | 


জেল! কনট্রোলারের এই বক্তব্য থেকে ধোবা। যায় যে, সে সময় খাদ্য 
সঙ্কটের মোকাবেলা ধরার উদ্দেশ্যে সরকারের কোন নিমিষ্ট নীতি ছিলে! 


* ১৯৪৮ লাতের ২টিশে ছাদুয়ারী সিয়েট থেকে: প্রকাশিত সাগ্ডাছিক নওবেলাল পা 

কার “খাদ? লমপ্যা” শীর্ঘক একট সম্পাদকীরতে আসন খাদ্য সংকটের উল্লেখ দেখ। 

ধায়। ফ্রি সংকট দেখাঁনে তখনে! পর্বগ তাঁর আকার ধারণ দা কয়া সে 'খিধযে 
কেলি বিধৃত ধিধরণ তাতে পাওয়। ধার দান ' 


২৫ 
না। কিন্ত তা না থাকলেও সেই সভাত্থ সভাপতি সুনামগঞ্জের সহকম। 
হাফিন জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলৈন বে রান্তাধাটের অন্ুবিধা সত্তেও 
তীর জুমামগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে নৌকাধোগে ধান এনে শিব- 
গঞ্জ ও ভগদীশপৃদ্বের দটি গুদামে রাখবেন এবং সেখান থেকে বিতরণের 
ব্যবস্থা করবেন। 

ওপরে যে সমস্ত এলাকার উল্লেখ কন্ম। হয়েছে তার মধ্যে জগয়াথ- 
'পুর থানার সঙ্কটই সব থেকে তীয় আকার ধারণ করেছিলো । এজন্যে 
সিলেট জেলা যব সংপ্রদায়ের পক্ষ থেকে “নিরয় ভাই-বোনদের সাহায্যে 
বুক্ত হন্তে দান করুন” এই মর্মে একাটি আধেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয় ।৬ তাতে বলা হয় যে, জগন্নাথপুর থানার খালীস গ্রামস্থ জনৈকা। 
বিধব। নান্নী পুত্র কন্যার আহার যোগাতে অক্ষম হয়ে আবহত্যানন চেষ্টা 
করে। খাদ্যাভাবে সমগ্র জগয়াখপূর থানাব্যাপী এক ভীষণ হাহাকারের 
হর উল্লেখ করেন। 

ই মার্চ ““আসয়া দূ'ভিক্ষ” নামে একাটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে নওবেলাল 
গর থানার দুর্গত এলাকায় অতি সন্বর খাদ্য সরবরাহ ও বিতরণের 
ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। সরকানের থেকে আশীনুরপ কোন সাহাধ্য 
না পাওয়ার কথ। উল্লেখ করে তার। বলেন যে, দূভিক্ষের আনুসঙ্গিক হিসেবে 
ইতিমধ্যেই সেখানে কলেরা দেখ দিয়েছে। 

গিলেট জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি আবেদন পত্রেও কলেন্ার 
উল্লেখ দৈখা যায়। “দৃভিক্ষেত্র কবলে জগন্লাথপুর” নামে এই আবেদন 
পর্রাটিতে তার। বলেন £ 
সমপ্রতি সহ জণন্লাথপৃর থানা এবং জুনামগঞ্জ ও ছাতক থানার 
কয়েকটি সার্কেলে ভীষণ দুঁতিক্ষ দেখা দিয়াছে। এই বৎসর আমন 
ফসল সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় এই ভয়াবহ অবস্থার উত্তব হইয়াছে। প্রায় 
এক লক্ষ লোক খঙ্লাভাবে করাল সৃত্যুর সন্দুখীন হইয়াছে। সঙ্গে 
সঙ্গে কলের। ও গো সড়ক ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। লোকেক 
দরবস্থার কথা ভাধায় বর্ণনা বরা ঈঃসাধ্য। 
লতিক্ষ-পীড়িত লোফদের সাহাঘোৌর জন্য মুসলিম লীগ ও অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ঝিলিক বা সীহাষ্য দান আরঞ্ত হইয়াছে 
এই কার্ষ সুচাক্ষতাখে সম্পয্ন কম্ধিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। এখনই 
উপযক্ত পরিমাণে সাহাধা না পাঠাইপে বহ লোকে প্রাণ-নাশের 


৬ 


আশঙ্কা রহিয়াছে । দেশবাসী: ভাই ভগিনীদের নিকট আমাদের 

বিনীত নিবেদন এই যে, আর্তের সাহায্যের জন্য আপনার। যথাগাথচ 

দাঁন করিয়া বিপর় নর-নারীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করুন।&. 

এটিতে স্বাক্ষর করেন মুনাওয়ার আলী, এম.এল.এ); আবদুল বারী 
চৌধুরী, সভাপতি জেল! মূসলিম লীগ, মোঃ মফিজ চৌধুরী এম. এল. এ» 
সম্পাদক জেল! মুসলিম লীগ; নগেন্দ্র নাথ দত, সভাপতি কংগ্রেস কমিটি ; 
এবং চন্দ্র বিনোদ দাস, সভাপতি কিষাণ সভা । 

এই আবেদন পত্রটির স্বাক্ষরকারীদের পরিচয় থেকে বোঝা যায় যে 
দতিক্ষের অবস্থা ১৯৪৮ এর মার্চ মালের মধ্যেই সিলেট জেলার রাজনৈতিক 
মহলে যথেষ্ট উদ্ছেগ স্যার করেছিলে। | ম্সলিম লীগ, কংঘেস ও কিষাণ 
সভার নেতাদের এই যৌথ আবেদন থেকে পরিস্থিতির গুরুত্বও ভালভাবে 
বোঝা যায়। 

জগনাথপুর থানা রিলিফ কমিটির সম্পাদক শরিয়তউদ্গীন আহমদ এ 
সময় অভিযোগ করেন যে, প্রাদেশিক মৃখ্যমন্ত্রী এবং সিলেটের ডেপুটি 
কমিশনারের কাছে সেই এলাকার অবস্থা বারবার জানানো সত্বেও তাদের 
থেকে কোন সাড়া তার! পান নি। দুতিক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতিটিতে 
তিনি বলেন £ 

বর্তমানে অবস্থা এতই ভয়াবহ হইয়া দীাড়াইয়াছে যে সচক্ষে না দেখিলে 

তার গুরুত্ব হৃদরজম কর। সম্ভবপর নহে । চতুর্দিকেই হাহাকারের 

রোল উঠ্িয়াছে। খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই এবং এগুলি ক্রয় “করিবার 

মত সামর্থও নাই। জমি জমাও কেহ ক্রয় করে না। তাই'গৃহস্থেরা 

হালের বলদসধৃহ বিক্রী করিয়া নিঃস্ব হইর। পড়িতেছে। বীজ 

ধান্য ও হালের গরুর অভাবে আগামী আমন ফসল উৎপাদনের 

সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না| তজ্জন্য ভয় হইতেছে আগামী 

বৎসর অবস্থা আরও ভয়াবহ হইতে পারে ।ধৃ 

প্রায় এক মাস পর শরিয়তউদ্দীনের অপর একটি বিবৃতিতে বল৷ হয় 
রিলিফ কমিটির উদ্যোগে প্রাথষির অবস্থায় সরকারী সাহাধ্য ব্যতিরেকেই 
খাদ্যশস্য বিতরণের বে ব্যবস্থ। কর! হয় তার ফলে অবস্থার অনেক উন্নতি 
ঘটে। অগরাধপুরে দূভিক্ষের অবসান হতে চলেছে বলেও উজ্জ বিবৃতি- 
চিতে আশা প্রকাশ কর হয়। রিত্ত তার পরই শিলাবৃষ্টির ফলে বুরে! 
রুসলের বিস্তৃত ক্ষয়ক্ষতির কলে অবস্থার আবার অবনতি ঘটে।? 


শট 


জন মাসের দিকে অগ্রহায়নী ফসল ভাল না৷ হওয়ার বিভিন্ন জায়গায় 
বিশেষতঃ সিলেটের বৃহত্ম গ্রাম বাণিয়াচুঙে খাদ্য সন্কট ভয়াবহ দৃতিক্ষে 
পরিণত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ কর] হয়।৮ এ সময়ে সিলেটের 
ফুলবাড়ী নামক একটি গ্রামে পাঁচ ছয় দিন অনাহারের পর একটি ছেলের 
মৃত্যু ঘটে। এ অঞ্চলে তখন মীরাসদারদের* সপক্ষে সরুরার ১৪৪ 
ধারা জারী করার ফলে একদিকে কিছু ফসল পানির নীচে পচে বিনষ্ট 
হর এবং বাকী ফসল মীরাপদারদের ঘরে তোল! হয়। নানকার প্রজাদেরকে 
এইতাবে তাদের প্রাপ্য শস্য থেকে বঞ্চিত করাই এই এলাকায় খাদ্য সন্কটকে 
তীরতর করে।» 
ফুলবাড়ী অঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু এবং সেখানকার সাধারণ খাদ্য স্ছটের 
বাদ পেয়ে প্রকত অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্যে আসাম প্রাদেশিক 
মুসলিম লীগের ভূত উপূর্ব সম্পাদক মাহমুদ আলী, উত্তর সিলেট জেলা লীগের 
সহকারী সভাপতি আবু জাফর আবদুল্লাহ, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম 
লীগ কাউন্সিলের সদস্য নুরুর রহমান, উত্তর সিলেট জেলা লীগের সম্পাদক 
আবদ্র রহিম এবং উত্তর পিলেট জেল! লীগের কার্যকরী সমিতির সদস্য 
মতসির আলী ১১ই জুলাই সেখানে যান। এর পর সেই এলাকার অবস্থার 
ওপর তাঁরা সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন।১* বিবৃতির শেঘে তারা 
বলেন: 
অবস্থা দৃষ্টে আমর। এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই 
অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। মৃত্যুর করাল 
*প্ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে এবং অবিলম্বে এই অবস্থার 
প্রতিকার না করিলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা ভািয়া 
পড়িতে বাধ্য। 
নিজেদের বিবৃতিতে তার! উল্লেখ করেন যে ফলবাড়ীতে অনাহারে 
মৃত্তার ঘটনা সত্য, হওয়া সন্বেও জনৈক সরকারী কর্মচারী ঘটনাটি মিথ্যা 
বলে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছেন। ফুলবাড়ীর খাদ্য পরিস্থিতির 
সম্পর্কে তাদের গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টটির কিছু অংশ নীচে উচ্ভৃত করা হলো : 
গোপালগঞ্জ থানাক্স এক মাইলের মধ্যে এই বিরাট গ্রামটি অবস্থিত। 
এখানে প্রায় ১২০০ ঘর লোকের বাস যাহার আনুমানিক লোক সংখ্যা 
* লিলেটে স্বামীর নানকার প্রজাদের ওপর বিবিধ রকম নর্বাতনকার়ী ভুমিযালিকদের 
মীর়াসদার ধলা হয়। 
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৬হাজার হইবে। এই ১২০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২২ ধর বিরাস- 
দার। বাকী দরিদ্র চাধী এবং দিন সজ্য়। ইহাদের ষুল জীবিকা 
গৃহন্তি। মুখী এবং কচুর সুড়ার ক্ষেতই ইহাদের জায়ের উপায়। 
ইহাদের কেহ কেহ সাটির কাঁপন ইত্যাদি বিক্রয়ের ব্যবসা কনে এবং 
কেহ টিকির ব্যবসাও করিরা থাকে। হেমস্তকালে গ্রামের অনেক 
লেক মাটির কাজে বা ইট দেওয়া ইত্যাদিতে মজুর খাঁটিয়। কিছু বিছু 
উপার্জন করিয়া থাকে । 
আসর। সর্বমোট ৩৪টি পরিবারের অবস্থা দেখিয়া আঁসিয়াছি। মুত 
ছেলে পিতা ইসইকে আমর। পাই নাই। কিন্ত তাহারি যাত। এবং 
অন্যান্য ছেলে মেয়েকে দেখিয়াছি । ইসইবর স্ত্রী এবং পাড়ার অন্যান্য 
লোককে জেবা করিয়া আমর। জানিতে পারিলায় যে, এঁপিন সে গরু 
রাখিতে গিয়াছিল। মাঠি হইতে ফিব্িয়া খাবার কিছু না পাইয়। 
জল খায়--এবং সেই হইতে পেটের বেদনায় অস্থিরতা প্রকাশ করিতে 
থাকে। ৫1৬ খুন্টা অনবরত চীৎকার পর তাহার মৃত্যু ঘটে। 
ঘটনান্ব বছদিন পূর্ব হইতেই এই পরিবার ৬-৭ বেলায় অর্থাৎ দুই দিন 
আড়াই দিনে এক এক বেলা কোনমতে আহার করিতে পাইত। 
এখনও পরিবারের এই অবস্থাই রহিয়াছে । আমনস। ইসইক্স তিন 
সন্তান তসনু (৮) রখফুল (8) মস্তকিল (২)কে দেখিয়া আসিয়াছি। 
অনাহারক্লি এই পরিবারের উপর যে মৃত্যুর বিভীষিক1 ধীরে ধীরে 
নামিয়া আসিতেছে সরকারের বেতন ভোগী কর্মচারীদের চোখে 
তাহা না পড়িলেও আমাদের চক্ষাকে এড়াইয়৷ যার লাই। 
আমবা ৩৪টি পরিবারের মধ্যে ৯টি পরিবারকেই পূর্বদিন খাইতে পায় 
নাই দেখিলাম । ইহাদের মধ্যে কোন কোন পরিবারের ২৩ দিনের 
মধ্যে খাদ্য জোটে নাই। 
প্রায় প্রত্যেক পরিবারই এক বেল! খাইয়া রেজা গ্লাখিয়াছে। ৩০টি 
পরিবারের এ দিনকার মত খাওয়ার কোন সংস্বান নাই বলিয়া আমর! 
প্রমাণ পাইয়াছি। ্‌ 
আমর। ঘরের ভিতর চুকিয়া তন্ন তন করিয়া খঁভিরা দেখিয়াছি, কিন্ত 
খাদ্য দ্রব্যের কোনও সন্ধান পাই নাই! আমাদের অতফিত আগমনে 
পূর্ব গ্লুচান মতো! ধান চাউল যে কেহ পরায়া রাখিব, তারও কোন 
সুবিধা ছিল না। অতএব আমাদিগকে বাধ্য হইরা এই সিদ্ধান্তে 


স৯ 


উপনীত হইতে হইয়াছে যে সত্য সত্যই এই সকল পরিবার সংস্থান- 
হীন অবস্থায় দিন গোজস্থান করিতেছে। 

আমর! রাকইর স্ত্রীর ভবানবন্দী গ্রহণ করিলাম । মেয়েটি তাহার 
কাহিনী. বলিতে গিয়া কাদির ফেলিল। তাহার স্বামী হাইলাকান্দিতে 
কাজে গিয়াছে, কিন্ত এ পর্যস্ত টাকা পয়স৷ পাঠায় নাই | *১০ জনের 
পরিবারকে স্ত্রীলোকটি দৃঃখ মেহনত করিয়া খাইয়াইতেছে। মনাই, 
সোনাই দূই বিবস্ত্র শিশু. সম্তানকে দেখিলেই বুঝা যায় অনাহার-মৃত্যুর 
কর।ল ছায়া ইহাদের চেহারায় কটি উঠিরাছে। 

আলিমের জবানবন্দীতে জানিলাম--তাহার ৭ জন খানেওয়াল৷ কিস্ত- 
একা৷ রোজগার করিয়া কিছুতেই কলাইতে পারে না, ইহার উপর 
এখন সম্পূর্ণ বেকার। লোকাটি বলিল--তাহার ছেলে সলমানকে 
খাইতে, দিতে পাতে লাই। উপ্রবাস, এবং অর্ধ, উপবাসে ৪81৫ 
বৎসরের শিশু: মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । তাহার কন্যা সারইকে 
আমর! দেখিয়াছি এবং ইভারও যে দিন ঘনাইয়! আসিতৈছে তাহ। 
বিশ্বাস করিয়াছি। 

দক্ষিণ পাড়ার খোঁটাইর অবস্থা দেখিয়া আমাদের ধৈর্য ধারণ অসম্ভব- 
হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের কড়েখানি ভায়া গিরাছে কিন্ত ইহার 
মেরামত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই : সে তইনের চেকিশালে আশ্রয় 
লইয়াছে। এই চেকিশাল ঘবের .বারালার সহিত (অনুষান, ২ হাত) 
তিন হাতি একচালি মাথার প্রাস্ততাগ মাত্র ২ হাত. উচচ। তাহার 
পর্গিবারে ৪ জন লোক--রোজগারের কোন ব্যবস্থা নাই। কচুসিদ্বাই 
যে তাহাদের এ দিনকাত্র খোরাক, তাহা আমরা দেখিয়া আলিয়াছি। 
ফির আলীর ৭ জন পোষ্য-রোভগার্ী সে একা । দৈনিক টাকার - 
উর্ধে রোজী কর! তাহার পক্ষে সম্তব নয়। সে বলিল--গতকল্য 
শুধু চা খাইয়া ,রোজ। রাখিয়াছি--আজ রোর্ী করিয়াছি মাত্র চার 
আনা ; চাউল বিক্রয় হইতেছে নয় আনা সেরে--আমার চলে কেমন 
করিয়া ? 

৬৪ বৎষর বয়স্ক ব্দ্ধ মঅমিলকে দেখিলাম, তাহার বৃদ্ধি্ুদ্ধি লোপ: 
পাইতে বসিয়াছে। ৭ জন পোষ্য লইয়া রোজার আগের দিন এক 
পোয়া খোদ খাইযাছিল।- তাহার পর আর আহার জোটে নাই। 
৩৬ বেলা উপবাস থাকার পর ১০৭৪৮ তাব্িখ রাতে.. ছোট ময়না। 


০ 


নামীয় এক প্রতিবেশী এক সের চাউল দিয়াছিল, তাহ খাইয়াছে; কিন্ত 
আমাদের উপস্থিতি পর্যন্ত তাহাদের এ্রদিনকার কোন বল্দোবস্ত' দেখি 
নাই। ' 

মজমিলের ১৫ বৎসর বয়স্ক কন্যা ছারিরা ও অন্যান্য ছেলেমেয়েকে 
দেখিলাম । ইহারা আজরাইলের নোটিশ প্রীপ্ত অবস্থার আসিয়। 
পৌছিয়াছে। বড় ছেলে মাখনকে (১২১৩ বৎসর বয়সের) আমর। 
দেখিতে পাই। চেহার! দেখিয়াই ইহাকে “খ!নির-মর।” বলিয়া ধারণা 
হয়। তাহাকে আমর! জিজ্তেস করি গে খাইয়াছি কিলা। উত্তরে 
ছেলেটি কাঁদিতে থাকে । 


পুর্ব বাঙ্ল! পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর আলোচনা 


বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নূরুল আমীন ১১ই জন, ১৯৪৮, 
পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর একটি বিবৃতি দেন। 

জন মাসের প্রথম দিকে চালের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে তিনি বলেন১ যে, বৎসরের সেই সময়ে দর বৃদ্ধি কোন নোতুন ব্যাপার 
নয়। প্রতি বংসরই আমন ধান ওঠার সাথে সাথে চালের দর নীচের 
দিকে নামতে থাকে এবং এপ্রিলের শেষ থেকে তা৷ ধীরে ধীরে আবার 
ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। এই উর্ধগতি সেপ্টেম্বরে. আউস ধান 
ওঠার আগে পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সেবার কিন্ত মে মাসেই চালের দর 
অস্বভাবিক বকম বৃদ্ধি পার এবং ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের থেকে চড় 
পর্যায়ে দাড়ার। অবশ্য মার্চের প্রথম দিক পর্যন্ত এই দর ১৯৫৭ সালের 
ই সময়কার দরেরই সমপর্যায়ে ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। ১৯৪৮ 
এর জন মাসের প্রথম. সপ্তাহে সমগ্র প্রদেশে চালের 'গড় পড়তা। দর মণ 
প্রতি ২৬-২৯ টাকা এবং সবনিম়ন দর ২০-২৩ টাকা বলে নৃরুল আমীন 
পরিষদকে জানান । 

চালের দর বন্ধির মূল কারণগুলি সম্পকে তিনি তার বিবৃতিতে 
বলেন ঃ 

'আমার মনে হয় সাধারণভাবে চালের দরবৃদ্ধির মূল কারণ হলো। 

পাটের প্রচলিত চড়া দর; বন্ধিশাল, ময়মনসিংহ ও সিলেট এই তিনাট 


৩১ 


উহ্নত জেলার কর্ডন প্রথা তুলে নেওয়ার ফলে প্রদেশের বিস্তৃত এলাকায় 
কনট্রোর ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়া ; মজ তদারী এবং বর্ষ। ও কীট ইত্যাদি 
আরও কতকগুলি কারণ। আপনাদের হয়তো মনে থাকবে যে 
পরীক্ষামূলকভাবে পার্্ববতী যাটতি জেলাসমূহের স্থার্থে বর্ডন প্রথা 
তুলে নেওয়া হয়েছিলো । একথা সত্য যে পর্বোল্িখিত উদ্বৃত্ত ভেঙ্সা- 
সমূহের করন উঠিয়ে নেওয়ার ঠিক পর পরই পাশ্ববর্তী ঘাটতি এলাকী- 
সমূহের দর নীচে নেমে এসেছিলো কিন্ত শীহুই উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি 
উভর এলাকাতেই দর আবার চউতে শুরু করে। আশা কর। গিয়ে 
'ছিলো যে ব্যবসায়ীর! ব্যবসার নিয়ম মেনে চলবে এবং যকিসদত মুনাফ। 
নিয়েই সন্তষ্ট থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত: ব্যবসায়কে সর্বাধিক স্বাধীনত। 
দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগের ফলে যে কোন লোক ব্যবসায়ী 
হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে তাকেই আমর! মু হস্তে লাইসেন্স 
দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে যে বছ সংখ্যক লোক অযৌজিকতাবে উচচ 
সুনাফ৷ লাভের উদ্দেশ্যে এই' ব্যবসাতে $কে পড়েছে ।ং 
ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এই বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে যে কথাটি নুরুল 
আমীন উহ্য রেখেছেন তা হলে! এই' বে, উল্লিখিত উচচ মুনাফা শিকারী 
ন্ভুঁইফোড়্‌ ব্যবসায়ীরা আসলে মুসলিম লীগ এবং তৎকালীন সরকারের সাথে 
সম্পকিত পারমিটধারীর দল। 
পরিষদকে আশ্বাস দিতে গিয়ে নূরুল আমীন তীর বিবৃতিতে সরকারের 
হাতে তখন পর্বস্ত বথে্ট চাল থাকার কথা জানান এবং ইতিমধ্যেই তাঁর! 
কতকগুলি সুক্কটগ্রস্থ এলাকায় বিক্রির জন্যে সরকারী গুদাম থেকে বিপুল 
পরিমাণ চাল হস্তান্তর করেছেন বলে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া যে সমস্ত 
জায়গায় দর খুব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে কিছুটা পরিবতিত আকারে 
'ব্েশনিং চালু করা হবে এ কথাও তিনি জানান।৩ . 
নূরুল আমীন তীর বিবৃতি প্রপঙ্গে দাবী করেন যে, কতকগুলি জেলাতে 
সূল্যের উর্ধগতি শুধু যে থামিয়ে দেওয়। হয়েছে তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে 
সূল্য ইতিমধ্যেই ভ্রাস পেতে শুরু করেছে।& কৃ্টরয়া সদর মহকুষায় ৫ই 
'ষে ১৯৪৮, চালের দর ছিলো মণ প্রতি ২৭ টাকা । ১২ই মে সেখানে 
'দর বুদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৭ টাকা । কিন্তু ১৯শে মে সেই দর আবার নানিয়ে 
আমা হয় ৩২11০ আনায়। হর্ন জন, ১৯৪৮, দর আরও নেমে এসে 
বাড়ায় ৩১ টাঁকায়। পাবনা জেলাতেও তাই ঘটে। সেখানকার গড়পড়তা 
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দর. ১৯শে নে ছিবে। ২৯।৪।.২৬ বে তা. চড়ে ৩০টাকায় | »রা জন: 
আবার তকে নামিয়ে, আগা-হয়. ২৭1০ আনায় । 

খুলনা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিভ্ৃততভাবে ববতে গিয়ে তিনি জাদাম যে, 
ভেল৷ হিসেবে খু্বনা-উদ্ধস্ত-হবেও তার মধ্ধোই কতকগুলি ঘাটতি. এলাকা 
আছে। খুলনা শহর: এই- ধরণের একাটি এলাকা । সেখানকার সরবরাহ 
আসে পার্ববর্তী এলাকাগলো৷ থেকে । উদ্বৃত্ত এলাক। থেকে খুলনা শহরে 
চান না নিয়ে এলে ঘাটিতি এলাকায় ঘাটতি এবং দর আরও বৃদ্ধি পায়। 
খনন। জেলার সদর মহকয়ার ১৯শে মে, ১৯৪৮, চালের দু ছিলো মণ 
প্রতি ২৩ টাকা । ২৬শে. মে সেই দর উঠে দীড়ায় ৩০ টাকায়। এই 
পর্যায়ে সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন এবং তার ফলে ২রা জুন দর 
২৩ টাকার নেমে আসে। নূরুল আমীন লিজে ৩রা জন খলনা সদরে 
যান এবং সেইদিন দর দীড়ায় মণ প্রতি ২০৮ আনা । তিলি বলেন 
যে খুলনার বেসরকারী ব্যক্তিরা তাঁকে জানান যে, অরকার যে প্রচেষ্টা শুরু 
করেছেন তার ফলে দর আরও কমতির দিকে যাবে। তিরিশ টাকা 
থেকে, দর এত তাড়াতাড়ি ২৮৮ আনায় কনে আনার কথা উল্লেখ করে 
নূরুল আমীন দাবী: করেন যে চালের দরবৃদ্ধি চাহিদা-সরবরাহের সাধারণ 
অনৈতিক নিয়মের স্বার। নিয়মিত হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে, বাবষানীতদর- 
অতিরিজ্ঞ মুনাফা শিকারের প্রচেষ্টারি ছারা । 

এই সময়ে পূর্ব বাঙদ্ার রেশন এলাকার যোট লোক সংখ্যা ছিলো 
৮,০২,২৭০।৪ এই রেশন এলাকাঁগুলিতে চাল সরবরাহ করাই সরকারের 
প্রথস দায়ি হিসেবে নূরুল আমীন উল্লেখ কর্েেন। তিনি বলেন যে» 
সবকাবের হাতে চালের হিসেবে ৫৭0০০ টন ধান ও চালের মধ্যে এই সন্ত, 
এলাকার পাঠাতে হর ৭,৫০০ টন। তাঁদের দ্বিতীয় দায়িত্ব পূর্ব বাঙলা 
রেলওয়ে, ট্রিমার কোম্পানী, কাপড়ের কল এবং চিনি কল ইত্যাদি বড়ো বড়ো 
প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটানো । এদের মাসিক প্রয়োজন প্রায় ৪০০০ টন। 
গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ বক্জাকে তিনি সরকারের পরবর্তী দায়িত্ব হিসেবে 
উল্লেখ করেন। এর জন্যে মাপিক প্রায় ১০,০০০ টন চাল সরকারী গুদায 
থেকে ছাড়া দরকার । কাজেই বিভিন্ন ঘাটতি এলাকায় জুন, জলাই এবং 
অগা মাস পর্বস্ত সরবরাহের জন্যে তাদের হাতে যথেষ্ট চাল আছে বলে 
তিনি পরিষদকে. জানান । তিনি আশ! প্রকাশ কথন যে, সেপ্টেম্বর মালে 
আউন ধান ওঠার পর স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে ।৬. 
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এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে নূরুল আমীন ৰলেন যে, খাদাশস্যের ব্যবসাকে পূর্ব 
বাঙলার মতো খাদ্য ধা্টতি এলাকায় কিছুতেই স্বাধীনভাবে. চলতে দেওয়। 
যেতে পারে না। ব্যবসাদারদের ওপর খাদ্য বিতরণের দারিত্ব অর্পণ 
করলে সেটা আব্মহত্যারিই শামিল হবে। ব্যবসারীদের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা 
এবং এর জন্যে তারা উহত্ত এলাকাসমূহ থেকে ঘাটতি এলাকাসমূহে খাদ্য 
শসা নিরে যাবে ঠিক কিন্তু সেট তারা বাজারে ছাড়িবে নিজেদের নির্ধ/রিত 
দরে। অপেক্ষাকত সম্পর শ্রেণীর লোকেরা সেই দরে চাল কিনতে 
পারলেও গরীবদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না, এবং গরীবরাই হলে। সংখ্যায় 
গরিষ্ঠ। তাদেরকে এর ফলে উপোস থাকতে হবে ।৭ 

এর পর কডন প্রথা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নূরুল আমীন বলেন যে, 
১৯৪৮ এর প্রথন দিকে জনগণের একাংশের পক্ষ থেকে বারবার খাদা- 
শস্যের নিয়ন্বণ তুলে নেওয়ার দাবী উঠতে থাকে । তিনি বলেন যে, তাদের 
সেই দাবী না মেনে তাঁরা ভালই করেছিলেন। যে তিনটি জেলায় কর্ন 
তৃলে নেওরা হগ্েছিলে। সেখানে ব্যবসারীদেরকে ইচ্ছে মতে। ব্যবসা করতে 
দেওয়াকে তিনি একটি দুঃখজনক ব্যাপার বলে উল্লেখ করেন। কয়েকটি 
উদ্বস্ত এলাকার কর্ডন তুলে নেওয়ার ফলে অন্যান্য সংগ্রহ এলাকার ওপর 
একটা বিব্ূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্ু হয়েছে বলেও তিনি পরিষদকে 
জানান এবং বলেন যে, এ সমস্ত এলাকায় কর্ডন উঠিয়ে না নিলে সরকারের 
খাদ্য মজুত আরও সন্তোষজনক হতো ।”৮ 

খাদ্য ব্যবসারীর। এই সময় খাদ্য সঙ্কটের সুযোগ, নিয়ে যেভাবে 
অতিরিক্ঞননাক। সংগ্রহের ব্যাপারে নিধুক্ত হয়েছিলো সরকার যে সে বিষয়ে 
উপযুক্তভাবে অবহিত ছিলেন সেট! নূরুল আমীনের উপরোভ পরিষদ বক্তৃতা 
থেকে স্প্ই বোঝা যায়। কিন্ত তা সত্বেও খাদ্য সরবরাহের জন্যে 
সরকারকে ব্যবসায়ীদের ওপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল না থেকে 
উপায় ছিলো না। এর প্রধান কারণ সরকারী প্রশাশন বস্ত্র, যানবাহন 
এবং পথ ঘাটের অবস্থা । সে সময় সরকারী প্রশাসন বন্ধের নানান অধ্যবস্থা 
এবং সরবস্াহের ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ জিনিস যানবাহন ও পথধাটের শোচনীয় 
দূরবস্থার ফলে সরকারের পক্ষে সরবরাহ ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাহধ 
নিয়ন্ত্রণাধীনে চালান অসম্ভব ছিলো । ' শুধু তাই নয়, যেটুকু সরবরাহের 
দায়িত্ব সরকারের হাতে তখন ছিলো সে দায়িত্বও সুষ্ঠভাবে পালনের কান 
ক্ষমতা সকার ছিলো ন। এর ফলে উহৃত্ত এলাকার খাদ) স্ংগাহ 
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কিছুটা 'সম্ভব হলেও সেই খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকার বহুলাংশে ব্যর্থ 
হতো। আবার এই ব্যর্থতার ফলে একদিকে যেমন সরবরাহের অভাবে 
খা্টতি এলাকায় ধান চালের দর বৃদ্ধি পেতো৷ তেমনি অন্যদিকে সরকারী 
গুদামে খাদ্যশস্য বিপুল পরিমাণে পচে গিয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে 
পড়তো । 

খাদ্য সমস্যা সম্পফ্িত এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে 
১৪ই জন, ১৯৪৮, পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিঘদে একাটি দীর্ঘ বিতর্ক অনুষ্ঠিত 
হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ বিতক শুরু হওয়ার সময় দেখা যায় যে সরকার 
পক্ষীয় সদস্যদের আসন বিপুল সংখ্যার শন্য!৯ 

বিতকের প্রথমদিকে মনোরঞ্জন ধর সব্কারকে বলেন যে, তাদের খাদ্য- 
নীতি যাই হোক তাঁকে জনপ্রিয় হতে হবে। এজন্যে সরকার যদি নিয়ন্ত্রণ 
ও কর্ডন প্রথা ব্লাখতে চান তাহলে জনগণকে তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
ভালভাবে বৃঝিয়ে বলতে হবে ।১% 

কর্ডন প্রথা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শর্ফুদশিন আহমদ বলেন১ বে, সে 
বৎসরের প্রথম দিকে যখন তীরা কর্ডন তুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন 
তখন ঘাটতি এলাকাগুলিতে চালের দর ছিলো 8০ থেকে ৫০ টাকা অথচ 
উদ্বৃত্ত এলাকায় তার দর ছিলো মাত্র ৫ টাকা ৬ টাকা৷ অথবা ৬।০ আনা ৷ এদিক 
দিয়ে বিচার করলে অবস্থা নিতীস্তই অসহ্য ছিলে! এবং সেই হিসেবে কর্ন 
তুলে দেওয়ার প্রস্তাব, বিশেষতঃ জেলার মধ্যে এবং অন্তর" জেল। কর্ডন 
তুলে দেওয়ার প্রস্তাব, খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিলো সন্দেহ নেই। কিস্ত যে 
সময় এইভাবে কর্ডন তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিলো তখন একথা 
কেউ ভাবেনি যে চালের দর এখন যতখানি উঠেছে ততখানি উঠবে । 

শরফদশিন আহমদ চোরাচালানের উল্লেখ করে বলেন যে, সে সময়ে 
তাঁর পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে কর্ডন জোরদার করার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন যাতে করে খাদ্যশস্য ভারতে পাচার গা হতে পারে। খাদ্য 
বস্ত্র নুরুল আমীন বলেছেন যে, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার ফলে 
ফোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যই ভারতে চালান হয়নি । তা যদি হয় তাহলে 
খাদ্যশসোযের এতখানি ঘাটতি হলো কেন? খোল! বাজারে ধান চাল 
ধথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে কিন্ত তার দর খুব বেশী। এর থেকে বোবা 
যাচ্ছে যে ফোন গুরুতর ঘাটতি এদেশে নেই। চোরাকারবারী এবং 
সজুতগাররা ইচ্হেমতোভাতৈ মুল্য নিয়ন্ত্রণের ছারা কত্রিস ধাটতি শট করে 


৩৫ 


খতিরিভ মুনাফা কানাতে ব্যন্ত হওয়ার ফলেই খাদ্য পরিস্থিতির অবনত্তি 
খ্টেছে। 

শরফৃদ্দীন আহমদ সরকারী গুদামে খাদ্যশস্য পচে বিনষ্ট হওয়ার উল্লেখ 
করে দেশের এই দৃদিনে খাদ্য অপচয়ের জন্যে সরকারী প্রশাসণযস্্রকে 
শ্দায়ী করেন। 

চিনি এবং আটার দু'ংপ্রাপ্যতার উল্লেখও শরফ্দ্দীন আহমদ তাঁর এই 
পরিষদ বক্তৃতায় করেন। তিনি বলেন যে, সংবাদপত্র এবং বেতারের মাধ্যমে 
সরকার জনগণকে বলছেন যে বিভিন্ন জেলায় চিনি সরবরাহ করা হচ্ছে 
অথচ জনগণ কোন চিনির দেখা পাচ্ছেন না। পর্বে লোকে গুড় ব্যবহার 
করতো কিস্ত এখন গুড়ও বাজার থেকে উধাও হয়েছে। 

ধীরেম্্রনাথ দত্ত তাঁর১৭ বক্ততায় বলেন যে, দেশে দু'তিক্ষ এসে গেছে 
'অথচ সরকার এই সঙ্কটকে দৃতিক্ষ হিসেবে স্বীকার করতে চান না। 
সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে তিনি সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার দৃনীতির 
উল্লেখ করেন। খুলনা জেলার সংগ্রহের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে প্রকিওর- 
সেন্ট অফিসার গ্রামে গিয়ে গৃহন্তের বাড়ীতে উঠলে গৃহস্ত বলে তার ধান 
আছে ৫০ মণ, কিন্ত অফিসার বলে তার ধান আছে ১০০ মণ।| এর পর 
জবঘ না দিয়ে গৃহন্তের উপায় থাকে না। এ ধরণের সংগ্রহকে ধীরেন দত্ত 
প্ডাকাতি' বলে বর্ণনা করেন। 

রেশনিং প্রথা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, শহরের ৮ লক্ষ মানুষের জন্যে 
“যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু আছে তার কোন মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে দেশে 
যদি খাদ্য 'ধাটতি থাকে তাহলে ৪ কোটি লোকের জন্যে রেশনিং চালু করা 
'হোক। সরকার যদ্দি তা না পারেন তাহলে শুধুমাত্র শুতে লোকদের 
জন্যে রেশনিং চালু না রেখে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া হোক। 
কর্তন প্রথাও সম্পূর্ণভাবে রহিত করার জন্যে তিনি সুপারিশ করেন। 

চট্টগ্রামের ফজলুল ক্লাদের১৬ চট্টগ্রামে সামপ্রতিক খণিবাত্যার উল্লেখ 
করে বলেন যে, তার ফলে সেখানকার অবস্থার দারুন অবনতি ঘটেছে। 
কলকাতার ইংরেজী দৈনিক ই্রেট্স্ম্যানের বরাত দিয়ে তিনি জানান যে, 
ফনাধাজার থেকে দশ হাজারি গরীব মানুষ আকিয়াব এ খাদ্য সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে চলে যেতৈ বাধ্য হয়েছে। বানচাল ফেনাত মতো ক্ষত না 
পারা রা রর বাযাকার রায়ান এয জার রাতে রর 
এরকার প্রথমে সম্ত। দরে খাদ্যশস্য বিক্রীর যে কেন্গুলো স্থাপন করেছিলেদ 
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দেগুলিও' তুলে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন: এবং 
ধণিবাত্যা ও বন্যার ছারা ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের জন্যে আবার ০ টা্গু 
করতে সরকারকে অনুগোধ জানান। 
ফজলুল কাদের তার বক্তৃতায় জানান যে, তাঁর কাছে সংরাদ এসেছে 
যে প্রায় এক হাজার মাঝি চাল কেনার জন্যে আরাকান সীমান্তে গিয়ে" 
ছিলো। তাদেরকে সেখানে গ্রেফতার করে তাদের নৌকাগুলে বাজেয়াপ্ত 
করা হয়েছে এবং তাদের টাক কড়িও কেড়ে নেওয়া হয়েছে৷ এ ব্যাপারে 
পাকিস্তানের বাই্দতের মাধ্যমে তদন্ত করার জন্যে তিনি দাবী জানান। 
গণেন্্র চন্দ্র -ভষ্টাচার্য বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, 
আনতে গিয়ে বেন £ 
445 
যেন্টও। তীর বলছেন পাটের দর বেড়েছে সেইজন্য সিহবপ্যাথেটিক 
রাইজ হয়েছে। চালের দর বাড়বার কারণ গভর্ণমেন্ট অন্যান 
সকল জিনিসের দর বৃদ্ধি বলেছেন। : এই সামান্য কয়েকদিনের মধ্' 
গভর্ণষেন্ট কাপড়ের দাম প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। একসেস 
সেলস্‌ ট্যা্স ২৫ পারসেন্ট হয়েছে। একেত সিমপ্যাথেটিক রাইজ 
বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না| সিমপ্যাথেটিক রাইজ কি করে হতে 
পারে? গভর্ণমেন্ট সিভিল সাপ্রাই ডিপার্টমেন্টের পিছনে কোটি 
কোটি টাক! খরচ করছেন, সেই টাক! চালের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন । 
চালের দর বেড়ে যাচ্ছে। দোষ দেওয়া হচ্ছে হের্ডারদের । আমি 
বলি 0০৬61025506 89 005 50796 1)9896: | গভর্ণমেন্ট লক্ষ লক্ষ 
মণ চাউল গোডাউনে নষ্ট করে -দিচ্ছেন। হোর্ডীররা যা হো করে 
তার একটি দানা তার! নষ্ট হতে দেয় না। আজাদ পত্তিকায় বের 
হয়েছে খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমায় যথেষ্ট চাউল নষ্ট হয়েছে। আপ- 
নারা গেলে দেখতে পাবেন প্রত্যেক ৬০ গুদামে চাল নষ্ট 
হচ্ছে ।৯৪ 
চধুওরন্রিরন রিতা রর সন্ত 
জানিয়ে বলেন যে, সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে। তার জবাবে গণেক্্র তষ্াচার় 
আবার বলেন বে প্রশু তার থাকতে পারে কিন্ত এই সমস্ত খাদ্যশস্য অসাধু 
কর্ধচারীদের দোষেই নই হচ্ছে। খাঁটিতে খাটিতে সিভিল সানাই 
পুলিশ ধঘ নিচ্ছে। এবং তার ফলেই দর বাঁড়ছে। 
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পরিশেষে তিনি কর্তনিং এবং সেই সাথে সিভিল সাপাই ডিপার্টমেন্ট 
ভুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এছাঁড়া রেশনিং এলাকার বাইরে কোটি 
কোটি লোকের দ্রবস্থার উল্লেখ করে তিনি রেশনিং তুলে দেওয়ার জন্যেও 
সরকারের কাছে দাবী জানান ।১৫ 

নেলী সেনগুপ্ডা১৬ চট্টগ্রামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন 
যে, বৎসরের প্রথম দিকে সেখানে মাছ এবং তরিকতরকারী সম্তায় পাওয়া 
যাচ্ছিলো । এমনফি অল্প কিছুদিন পর্যন্ত চালের দরও অযৌজিক রকম 
বেশী ছিলো না। কিন্ত কোন কারণ ছাড়াই চালের দর আবার সাধারণ 
মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইত্বে চলে গেছে। চিনি, আটা, কেবোমিন 
(তেলের অভাবের কথা এবং সরষের তেলের দর সের প্রতি ৩. হওয়ার 
কথাও তিনি উল্লেখ করেন। 

নেলী সেনগুপ্ত। রেশনের পচা চাল সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তার বাড়ীতে রেশনের পচা চাল নিয়ে 
এলে সেটা দোঁকানে ফেরৎ পাঠান। দোকানদার তার পরিবর্তে ভাল চাল 
দেয় এবং তাঁর কাছে সেই পচা চাল পাঠানোর জন্যে তার দোকানের যে, 
কর্মচারী দায়ী ছিলো তাকে ধমক দেয়। পরে তিনি দোকানদারকে 
জিজেস করেন, সে বর্মচারীটিকে ধমক' দিয়েছে কেন। যে চাল ব্বেশনে 
সফলের প্রাপ্য সেই চাল নিধিচারে প্রত্যেককে দেওয়া উচিৎ। এর জবাবে 
দোকানদার জানায় যে, তার এ ব্যাপারে করার কিছু নেই। তার প্রতিবাদ 
সন্তেও সেই চাল রেশনের চাল হিসেবে বিক্রির জন্যে দেওয়া হয়েছে। 
তাকে বলা“ইয়েছে, যেমন করে হোক সেই চাল রেশনে বিক্রি করে দিতে। 

ফকির আধ্দুল মান্নান১৭ খাদ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের বজ্ততায় পাটের 
'উচচ মূল্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে, পাটের দর বৃদ্ধির ফলে অতিরিজ্ 
টাক। গৃহস্থের। পায়নি, পেয়েছে পাটের দালালের | গৃহন্তের৷ পাট 
বিক্কি করে যা পেয়েছে দসটা সঙ্গে সঙ্গে খরচা করে দিয়েছে। কাজেই 
পাটের দর বৃদ্ধির ফলে ধান চালের দর বৃদ্ধি হয়েছে এ ফুঁজি তাঁর! বিশ্বাস 
করতে পারেন না। 

খুলনা জেলার খাদ্য সংগ্রহ সম্পর্কে গোবিশলাল ব্যানার্জী বলেন £ 

” শতর্ণমেন্ট ভাল করে প্রকিওরমেন্ট করবেন এই ভরসা করলেন। 

. বিঁপার্সদের* 8:৪৫ সিষ্টেম করলেন। এই টিকিট ৪ ছুঝোধ্য 


-*" গাওয়ামাদেন 


চা 


যে ফলে খলন! শহরে ৩ সপ্তাহ ধরে ১০ হাজার ১৫ হাজার লোক 
প্যারেড করে বেডিয়েছে। রান্রি ১২টায় ১টায় মিটিং হয়েছেন 
১৪৪ ধারা থাকতেও তার। মিটিং করবে আইন ভঙ্গ করবে । আমি 
নূরুল আমিন সাহেবের নিকট চিঠি লিখেছিলাম, উত্তর পাইনি ।' 
৩1৪ হাজার ধানের নৌকা আটকান হয়েছিলো--গুলিও চলেছিলো--- 
কিছুই ফল হ'লনা। ১৫ হাজার চাষী যদি নাড়। দেয় সমস্ত জেলায় 
প্রকিওরমেন্টের অস্ুবিধা হবে-রিএকশন অন্য জেলায় যাবে॥ 
এন, এম, খান সাহেব ছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে বৈঠক 
করেন। তাকে আমি বলি আপনি আই, সি, এস, মানুষ, পাববিক 
মিটিং-এ বজুতা করুন। এই যে হাজার হাজার 'লোক শহর কাঁপিয়ে 
চলেছে তাদের সামনে আপনার বক্তব্য পেশ করুন, তিনি বক্তুতা। 
রুুলেন না| তার কাছ থেকে ২ লক্ষ মন ধান নেওয়া হয়। মাত্র 
৮০ হাজার মন ধান নাকি গুদামে উঠেছে । আমার মনে হয় এর 
ফলে সমস্ত জেলায় প্রকিওরমেন্ট নষ্ট হয়েছে। গভর্ণমেন্ট সেই 


সময় ধান কিনবার যে রেট ধার্যয করেছিলেন ৮11, সেই সময় আমরা 


- বলেছিলাম এটা ফেয়ার প্রাইস । গভর্ণমেন্টকে প্রকিওরমেন্টে সাহায্য 
' করবার জন্য আমি প্রকিওরমেন্টে সেন্টাক্ে সেন্টারে গিয়েছি ।. 


অনেক জায়গায় চাল ছিলো কিন্ত টাকার অভাবে প্রকিওরসেন্ট হয় 
নি। মিষ্টার এন, এম, খানতক বলেছিলাম, টাকার ব্যবস্থা করান ।, 
তারপর আর এক -ডিফিকাল্টি টাক! ই্রেজাক্সীতে উপস্থিত হলে! 
শুনলে অবাক হবেন যেখানে ৩০ হাজান্ন মন সহজে 'প্রকিওরষেন্ট' 
হত-_কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ লীডাররা এবং জনসাধারণ সর্বাস্ত- 
করণে সাহায্য করতে প্রস্তত ছিল--ডিপার্টমেন্টাল 'অফিসারদের- 
১0818 এর জন্য সেখানে ৭ হাজার মন ধান প্রকিওরমেন্ট: 
হয়েছে। আমার মনে হয় এজন্য ৮/1,015 06921000022 815091৫ 106- 
ট:০96০0659, 1১৮ 


বস্ততার শেষে গোবিন্দলাল ব্যাণাজা কনট্রোল এবং ব্েশনিং তুলে 


দেওয়ার দাবী জানান। 


সিলেটের চা বাগানের অবস্থা বর্ণনা িটানান্রাগ বা 


সেনগুপ্ত বলেন যে, পূর্ব বাঙলা সরকার সিলেটকে একটি উদ্ধত জেলা 
হিসেবে ধরে নিয়ে ভূল করেছেন। সিলেট কোনদিনও উদ্ধৃত এলাকা 
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ছিলো না। প্রথমে বর্ম থেকে এবং পরে আসাম থেকে সিলেটের চা 
বাগান গুলির জন্যে দেড় লক্ষ মন চাল আসতো । দেশ ভাগের পর সেই 
চাল আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিস্ত এই ঘাটতি প্রণের কোন: ব্যবস্থা হয় 
নি।১৭ ৃ 
তিনি বলেন যে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী নিজের ঝিবৃতিতে 
পূর্ব বাঙল। রেলওয়েফে চাল সরবরাহের কথা বলেছেন কিন্তু সিলেটের 
চা বাগানগুলি সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। চা বাগান শ্রমিকদের 
অবস্থা উল্লেখ করে তিনি বলেন £ 
চা বাগানের শ্রমিকদিগকে চাউল সরবরাহের সঙ্গে উহাদের মজ্রীয 
একটা সম্পর্ক আছে। আগে বাগান কর্ভুপকেরা যে দরেই চাল 
ক্রয় করুক ন! কেন শ্রমিকেরা ৫ টাকা মন দরে চান পেত। চালের 
এই দরের উপর উহাদের মজ্রী নির্ধারিত আছে। সরকার বাগান- 
গুলিকে চাল না৷ দেওয়াতে এবং বাগান কর্তৃপক্ষও চাল খবিদ করিতে 
না পারায়, শ্রমিকদিগকে বাজার হইতে চাউল খরিদ করিতে হয়। 
এখন বাজারে সে চালের' দাম হচ্ছে ৩০. টাকা | &ু টাকার স্থলে 
৩০. টাকা হারে চাউল কিনিতে হওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মজ্রী 
বৃদ্ধি না হওয়ায় শমিকদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমাদের অনেক কষ্ট 
করে বাগানগুলিতে 90176 বন্ধ করতে হয়। সরকার সে দিকে 
দৃষ্টি না দিলে আমাদের বিশেষ অন্গুবিধা হবে ।২* 
বিরোধী দলের নেত। বসস্তকমার দাস কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির 
পক্ষ থেকৈ খাদ্য পরিস্থিতির ওপর বজ্ততা দিতে গিয়ে “এই প্রদেশে দৃতিক্ষ 
আসতে দেব না” এই মর্মে খাদ্য মন্ত্রী নূুরল আমীনের আশ্বাস এবং পূর্ব- 
বত বৎসরের মতো এবারও “দ্‌ড়ভাবে" দৃতিক্ষ দমনের প্রতিশ্সতি সম্পর্কে 
বলেন £ 
আমি জিজ্ঞাস করি যে গত বংসর যে অবস্থায় দৃ'তিক্ষের ছায়া দেখা 
দিয়েছিল এবার কি ঠিক সেই অবস্থায় দূভিক্ষের ছায়া এসেছে, না 
অবস্থার কোন বৈষম্য হয়েছে? গেল বৎসর যখন দু'ভিক্ষের ছায়। 
পড়ে তখন দেখেছিলাম পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বের মধ্যে যে বাণিজ্য- 
সূত্র তা ছিন্ন হয়নি--আজ এই প্রদেশে যে অর্থনৈতিক সমস্যা এসেছে 
তা তখন ছিলনা--তখদ দনীতিপরায়ণ গভর্ণমেন্ট কর্মচারী দেখিনি-_ 
তখন আমর! কালবাজারী, মূনাকাখোর পাইনি। কিস্ত এই করেক- 
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মাসের মধ্যে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কি পর্যায়ে এলে দাড়ি- 


য়েছে তা চিন্তা করে দেখুন। খাদ্য পরিস্থিতি বর্তমান আথিক 
অবস্থার একটা অংশ। এই বে ধান চালের দাম বেড়েছে এটা তার 


একটা দিক মাত্র। একটা দিক আমর আলোচনা করছি--সমগ্র 
আধিক অবস্থা আলোচনা করছি না। আমর কেবল খাদ্য পরিস্থিতি 
", আলোচনা করছি এবং অন্যান্য যে সকল কারণে এই অবস্থ। দীড়ি- 
গেছে তা আলোচনা করছি না।২১ 
এরপর বসম্তকৃষমার দাস কনট্রোল, ফর্ভনিং এবং রেশনিং সম্পর্কে 
খলেন £ 
বর্তমান খাদ্য সংকটের জন্য সমস্ত দোষ চাপান হয় চোরাকারবারী 
এবং মূনাফাখোরের উপর। আপনাদের আজ চিস্তা করতে হবে 
এই যে চোরাকারবারী, মূনাফাখোর এদের স্থষ্ট' করেছে কে। স্থা্ট 
করেছে এই রেশনিং এবং কনট্রোল। যদি এই রেশনিং না থাকত, 
যদি এই কনট্রোল না থাকত এই চোর।কারবারী আনর। দেখতে পেতাম 
না| নেশন কর! হয়েছে ৮ লক্ষ লোকের জন্য। একটা বরাদা কর! 
হয়েছে- সেটা প্রয়োজনের চাইতে কম--তাই নিয়ে প্রয়োজন মেটাতে 
হবে। লোক অন্যায়ভাবে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহের চেষ্টা করে। 
যার। ব্যবসায়ী তারা৷ তার সুযোগ নেয় এবং বেশী মূল্যে জিনিষ 
বিক্রী করে! ফলে, চোর।কারবারী, ' মূনাফাখোরের স্থষ্ট্র হয়। 
এই অশুরকে দমন করতে হবে। গভর্ণমেন্ট ঘলছেন তার) চেষ্টা 
করছেন দমন হচ্ছে না। ২ শত কেস 0:০55০80107* হচ্ছে | 
চোর/কারবারী ধ্বংশ করতেই হবে- মৃনাফাখোরদের ধ্বংশ করতেই 
হবে এবং 'সঙ্গে সঙ্গে দূনীতিপরায়ন গভর্নমেন্ট কর্পচারী যাঁর 
আছেন তাঁদেরও দমন করতে হবে। যদি রেশনিং কভনিং এবং 
কনট্্রোল ব্বাখেন--তবে তার ভেতর দিয়ে চোর!কারবারী ও সুনাফা- 
খোরের স্যটি হবে। একদিক দিয়ে দমন করছেন অন্য দিক দিয়ে 
' স্থ্ী হচ্ছে। ভগবান লীলা করেন স্য্টির মব্যে। গভর্ণজেন্টও 
একটা লীলা করছেন। তারা কর্ডন কনট্রোল রেশনিং অন্মুরকে 
একদিকে মারছেন অন্যদিকে স্্টি করছেন। আমরা গভর্নষেন্টকে 
খরছি 'যে-কর্ডনিং তুলে দিন। তীরা বলেন যে ০০:90717% 
“১ তুলে দিকে দেখা গেছে সেই সেই অঞ্চলে দাম হছ কনে 
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বেড়ে গিয়েছে। কর্ডনিং করলেও বিপদ উঠিয়ে দিলেও বিপদ 
এইত অবস্থা । প্রদেশের ভিতর প্রকিওরমেন্ট-এও একটা দাম বাড়- 
বার কারণ। প্রদেশের ভিতর সংগ্রহের ব্যবস্থা রহিত করন। এই 
ব্যবস্থা থাকলে দু্নীতি চলবে। যদি প্রকিওরমেন্ট দরকার হয় বাহির 
থেকে আনন। ডেপুটি লীডার বলেছেন পাকিস্তানে খাদ্য শস্যের 
অভাব নাই। করাচী থেকে ১২ লক্ষ মন চাল আসবে, হুইট এবং 
হইটি প্রডাক্টস আসবে । কবে যে আসবে তা আমরা জানি না। 
চিনি নাই ৭ মাপ হতে চলল তাপের কোন দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে 
খাদ্য শস্য আমদানী করুন এবং ঘাটতি এলাধায় গভর্ণমেন্ট গুদানে 
ত। রাখন।___লোকের মন থেকে ভীতি দূরীভূত হবে এবং যে সব 
ব্যবসায়ী বেশী দামে জিনিষ বিক্রী করতে চায় তারাও দমন হবে। 
আমর! বলতে চাই কন্টোল, রেশনিং স্বারা অনিষ্ট হচ্ছে। এ সমস্ত 
রতঠিত করে আমরা যে ব্যবস্থা বলছি তাই গ্রহণ করুন দেশে অচিবে 
সুখ শাস্তি ফিরে আসবে ।২২ 
পর্ব বাঙল৷ পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর উপরোক্জ বিতর্কের শেষে 
বেপামরিক' সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নরুল আমীন একটি দীর্ঘ বক্তৃতা 
করেন। এই বজ্ুতায় তিনি সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনাসমূহের 
একের পর এক জবাব দেন। এগুলির মধ্যে কতকগুলি এখানে উল্লেখ- 
'যোগ্য। 
কেবলমাত্র শহরের লোকের জন্যেই রেশনিং প্রথা চালু রাখা হয়েছে 
এবং সেই হিসেবে রেশনিং পর্ব বাঙলার সর্বত্র তুলে: দেওয়া হোক এই বক্তব্য 
প্রসঙ্গে নুরুল আমীন বলেন যে, শুধু শহরের জন্যে রেশনিং প্রবর্তন কর! 
এবং চালু. রাখা হয়েছে একথা মোটেই ঠিক নয়! রেশনিং প্রথা শহর 
এবং গ্রামের সমগ্র জনগণের উপকারের অন্যেই প্রবন্তিত হয়েছে! বস্ততঃ 
পক্ষে গ্রামের সরবরাহের, সাথে শহরের রেশনিং-এর প্রশব খবই ধনিষ্টভাবে 
জড়িত। কারণ, যে সমস্ত জায়গা! ঘাটতি এলাকা এবং যেখানে বনু 
লোকের একত্র বাসবাস একমাত্র সেই সমস্ত এলাকাতেই রেশনিং প্রবর্তন 
কর। হয়েছে। তিনি ধলেন যে চাকা, চট্টগ্রাম, কৃমিল্লা। নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি 
শহরে রেশনিং যদি তুলে নেওয়। হয় তাহলে বাইরে থেকে. এই সব অঞ্চলে 
বিগুল পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী হবে এবং তার ফলে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই ধান চালের দাষ গ্রামাঞ্চলে ভয়ানফভাধে বৃদ্ধি পাবে । এ জন্যে যে ষমস্ত 
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ঘাটতি অঞ্চলে বহু লোকের বাস এবং যেখানে লোঁকের। অপেক্ষাকৃত অধিক 
মূল্যেও খাদ্য কিনতে পারে নেই সব অঞ্চলে সরবরাহের ভার সরকার নিজের 
হাতে নিরে মূল্যকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছেন। ঢাকায় যদি বেশনিং না 
থাকতো তাহলে মফস্বলে যে চাল এখন ৩৫ থেকে 8০ টাকায় বিক্রী 
হচ্ছে সেই চালের দর বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াতো৷ ৫০. থেকে ৬০. টাকায়। 
নূরুল আমীন বলেন যে, রেশনিং প্রথার চীন! প্রাচীরের জন্যেই তা৷ হচ্ছে, 
না এবং রেশনিং তুলে নিলে গ্রামাঞ্চলের গরীবদের জীবনে ধান চালের 
হঠাৎ মৃল্যবৃদ্ধি আরও অনেক বেশী সর্বনাণ ডেকে আনবে |২৩ 

ভারতে ধান চাল পাচার এবং বর্ভার মিলিশিয়াঁদের দূনীতি সম্পকে 
করেকজন পরিষদ সদস্যের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে নূরুল আমীন 
বলেন যে, যার! ভারতে খাদ্যশস্য পাচারের কথা বলছেন তীরাই আবার 
বলছেন যে, পূর্বে বাঙলার থেকে পশ্চিম বাঁঙলায় ধান চালের দর কম। 
পশ্চিম বাঙলায় ধান চালের অপেক্ষাকৃত অন্নমূল্যের কথ স্বীকার করে 
খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে, সেই অবস্থায় পূর্ব বাঙল। থেকে ধান চাল পাচার হওয়া 
কিভাবে সম্ভব? কাজেই তাঁর মতে চোরাচালানের প্রশকে সম্পূর্ণ ভাবে 
বাতিল করতে হবে। দুই দেশের মধ্যে খাদ্যশস্যের আপেক্ষিক মুল্যই পূর্ব 
বাঙলা থেকে পশ্চিম বাঙলায় চোরাচালান না হওয়ার স্বাভাবিক কারণ। 
বর্ডার ধিলিশিয়া চোরাচালানের কাজে লিপ্ত থেকে দূর্নীতি করছে এই 
অভিযোগকেও নূরুল আমীন ভিত্তিহীন ব্যাপার বলে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার 
কবেন।২$ 

কনট্রোল প্রথ! সম্পর্কে নূরুল আমীন বলেন যে, তা৷ বহাল, ব্লাখা অথবা 
রহিত কর! সম্পর্কে পরিধদ সদস্যদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। তিনি 
বলেন যে, তিনি নিজে একজন বিশেষজ্ঞ নন তবে যে ব্যবস্থ। তাঁরা রেখে- 
ছেন সেটা অন্য দেশের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়েই রেখেছেন। এ 
ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে পশ্চিম বাঙলা এবং ভারতের কথা উল্লেখ করেন। 
কলকাতায় তখনো খাঁদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ ছিলো । সে দিকে সকলের দৃট 
আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে কলকাতায় ঢাকার থেকে বেশী সংখ্যক 
বিশেষজ্ঞ আছেম এবং ভারা নিশ্চয় সেখানে অকারণে কনট্রোল প্রথ। 
রাখছেন না। তাঁরা কাপড়ের কনট্রোন তুলে নিয়েছেন। তার পন্গিণতি 
কি হয়েছে তা সকলেরই জানা । কাজেই তার আবার কাপড়ের কনট্রোন 
প্রবর্তনের চিন্তা করছেন। . সেখানে কনট্রোল তুলে নেওয়ার পরীক্ষঃ 
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করতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। তাছাড়া ডারতের অন্যান্য বছ জায়গাতেও 
এখন খাদ্যশস্যের কনট্রোল চালু আছে। নূরুল আমীন বলেন যে, 
তারাও পূর্ব বাঙলায় কনট্রোল তুলে দেওয়ার পরীক্ষা করেছেন এবং সে 
পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে।' কাজেই কনট্রোল তুলে নেওয়ার প্রশ্ব ওঠে না। 
একথা সকলেই জানে যে, যেখানে যে জিনিঘের ঘাটতি সেখানে সেই 
জিনিষের কনট্রোল দরকার । অন্যথায় যাদের বেশী দাম দিয়ে বেশী 
কেনার ক্ষমতা তার! বেশী বেশী করে ফিনে সেই জিনিষেক্স দাম সাধান্নণ 
ভাবে অনেক বাড়িয়ে দেয় এবং তার ফলে গরীব এবং অল্পবিত্ত মানুষেরই 
বিপদগ্রস্থ হন।২৫ 

বিরোধী দলের ডেপুটি লীডার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য--অকার্যকর 
নিয়ন্ত্রণ, সংগ্রহ ও বিতরণের থেকে একেবারে কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ, 
সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা না. রাখা ।২৬ --এই বিষয় উল্লেখ করে নূরুল 
আঙ্ীন বলেন যে তার অর্থ হলো এই যে, হয় আমাদের একট! প্রথম 
শ্রেণীন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা থাকা দরকার নয়তো৷ কোন প্রশাসন ব্যবস্থা থাকারই 
দরকার নেই। কিন্ত কোন সরকারই এই উপদেশ মেঘে নিতে পারেন 
না। কারণ প্রথম শ্রেণীর প্রশাসন ব্যবস্থার অভাবে তারা যদি সমগ্র 
প্রশাসন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে বসেন তাহলে সার! দেশব্যাপী নৈরাজ্য 
দেখা দেবে। কাজেই সরকারকে সব সময় একটা আদর্শ সামনে বেখে 
মাঝামাঝি ধরণের প্রশাসন যন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে হবে |২৭ 

সিভিল সাগ্রাই ডিপার্টলেন্টের কর্মচারীদের দূনীঁতি প্রসঙ্গে বিভার্গায় 
মন্ত্রী নকল আমীন বলেন যে, দুনীতি দমনের ক্ষেত্রে তিনি চেষ্টার কোন 
ক্রাট রাখেন নি। ভাল অফিসারদের সম্পর্কে কেউ কথা না বলে চালাও- 
ভাবে শুধ দনীীতিপরায়ণ অফিসারদের কথা বলেই সকলে ক্ষান্ত হচ্ছেন। 
এ কথা ঠিক যে সকল অফিসারই সৎ নয়। কিস্ত তাই বলে সকল অফি- 
সারকে দূ্নীতিপরায়ম বলে সাধারণভাবে অভিযোগ উাপনেরও কোন 
ভিত্তি নেই। তিনি পরিষদ সদস্যদের কাছে অনুরোধ করেন তার। যেন 
অফিসারদের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ অভিযোগ এনে দূশীতি দমনের ক্ষেত্রে 
সযকারের সাথে সহযোগিতা করেন ।২৮ 

আভ্যন্তব্বীণ খাদ্য সংগ্রহের প্রসঙ্গে নূরুল আমীন বলেন যে, সরকার 
যে সম্ভোষজনকভাবে এই সংগ্রহ করতে পান্ষেন নি এ কথা সবকার 
নিজেই স্বীকার করেন। পূর্ববর্তী ডিসে্বর--জাদুয়ারবী মাসের কন্ট্রোল 
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বিরোধী আন্দোলনের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সার! পূর্ব বাগলাধ্যাপী 
তখন কর্ন তুলে নেওয়ার জন্যে জোর আওয়াজ তোল। হয়। দায়িত্ব- 
শীল ব্যক্তিরা তখন হাজার হাজার লোকের সভায় কনট্রোলের বিপক্ষে 
এবং কনট্রোল প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়ান। কিন্ত 
তা'সত্বেও প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা নিজেদের 
বিশেষজ্ঞদের সাথে একত্রে বসৈ সে সময় স্থির করেন যে তৎকালীন অবস্থায় 
কনট্রোল তুলে নিলে জনগণের পক্ষে তার পরণতি মারাত্মক হবে। কাজেই 
কনট্রোল রাখারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে তিনটি জেলায় কর্ডন উঠিয়ে 
নিয়ে কতকণ্ডলি বিশেষ বিশেষ এলাকায় সংগ্রহকে সীর্সাবন্ধ রাখা হয়। 
'কিস্ত এইভাবে কয়েকটি জেলায় কর্ডন তুলে নেওয়ার ফল অন্যান্য কর্ন- 
ভুক্ত এলাকার পক্ষে খুব খারাপ দাড়ায়। সেখানকার লোকে নিজেদের 
এলাকাঁতেও কর্ডন উঠিয়ে নেওয়ার জোর দাবী তুলে সংগ্রহের ক্ষেত্রে 
নানারকম বাধা স্ষ্টি করে। সংগ্রহের পক্ষে সব থেকে উপযুক্ত মাস জানুয়ারী 
এই ভাবে কনট্রোল রাখা না রাখার গগ্ডগোলের মধ্যে পড়ে নষ্ট হয় 1২৯ 

কর্ডন থাকা অবস্থায় বল৷ হতো যে, কর্ডনিং অফিসারর। ঘুষ খেয়ে 
ধান চালের দর বৃদ্ধি করছে! নূরুল আমীন পরিষদকে জিগাসা করেন 
বরিশাল ময়মনসিংহে কর্ন তুলে নেওয়ার পর দর কমছে না কেন? 
এখন তো৷ কর্ডনিং অফিসাররা নেই। তবে তাদের স্থানে এখন কারা এই 
দর বৃদ্ধি ধরছে? এর জবাবে তিনিই বলেন যে, তার। হচ্ছে ব্যবসায়ী 
এবং ব্যবসায়ী ছাঁড়া আর কেউই নয়। এরাই উহ্ছস্ত জেলাগুলি থেকে 
বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য খরিদ করে ধান চালের দর বাড়িয়ে দিচ্ছে। 
এদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে নূরুল আমীন নিজের দৃঢ় সম্কপ্পের কথ৷ 
যোষণ করেন 1৩ 

খাদ্য সমস্যার ওপর এই পরিষদ বিতর্কে খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা 
খাতুন, আলী আহনদ খান প্রভৃতি বিরোধী দলীয় লদস্যে্। কোন অংশ 
গ্রহণ, ফরেন নি। বিরোধীদলের হবো শুধু কংগ্রেস সদস্যেরই ছিলেন। 
কিস্ত তাদের সমালোচনাও কতকগুলি বিশেষ কারণে তেমন 01 
অথবা স্ুফলপ্রস্থ হয় নি *? 

এ প্রসঙ্গে দূটি বিষয় পৃথকভাত্বে উল্লেখ করা৷ দরকার | খন হচ্ছ 
প্রকিওরমেন্ট বা সংগ্রহের প্রশে কংগ্রেস সদস্যদের মতামত ও ক্জ্তব্য। 
প্রথা: খুবই সত্য বে, সরকারী. সংগ্রহ নীর্তির মধ্যে অনেক ক্রটি বিচ্যুতি 
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ও দূনীতি ছিলে ক্ষিত্ত তার অর্থ এই নয় যে সংগ্রহ নীতি পর্ব বাঙলার 
তৎকালীন সংকটাপন্ন অবস্থায় নীতি হিসেবে ভূল ছিলো । কিন্ত এই 
কথাটিই কংখ্েস সদস্যর! বারবার করে তাঁদের বক্ততায় বলছিলেন । 
তাদের সুখ থেকে আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ উঠিয়ে নেওয়ার কথাটা একটা দাবী 
হিসেবেই বারংবার উচচারিত হচ্ছিল । 

তাদের এই দাবীন্ন কারণ ছিলে! এই যে, যাদের থেকে অতিরিক্ত 
খাদ্যশস্য আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতির মাধ্যমে সরকার নিদিষ্ট মূল্যে কিনে 
নিচ্ছিলেন তার। অনেকেই ছিলে জমিদার, জোতদার ও মহাজন শ্রেণীর লোক । 
এবং তখনো পর্যন্ত এই শ্রেণীভুক্ত লোকদের মধ্যে ছিলে। হিন্দু সম্প্রদায়ের 
প্রাধান্য! আত্যস্তরীণ সংগ্রহের ফলে মজত খাদ্যশস্য এরা উচচ হারে 
ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে না পারার ফলে তাদের স্বার্থহানি হচ্ছিলো । 
পূর্ব বাঙলা পরিষদে কংগ্রেস সদস্যের নিজেরা ছিলেন এই জমিদার 
জোতদার শ্রেণীভৃক্ত। তাছাড়া সাধারণভাবে এই শ্রেণীর স্বার্থেরও তাঁরা 
প্রতিনিধিত্ব করতেন। এ জন্যেই ঢালাওভাবে সংগ্রহনীতি প্রত্যাহার 
করার সপক্ষে ছিলো তাদের এ্রক্যবদ্ধ দাবী। 

ছিতীযর় বিষয়টি হচ্ছে, রেশনিং সম্পর্কে কংগ্রেস সদস্যদের বক্তব্য 
এবং দাবী। এই দাৰী একদিকে ছিলে! যেমন তাৎপর্যপূর্ণ অন্যদিকে 
তেমনি বিস্ময়কর । তবে এই দাবীর তাৎপর্য উপলদ্ধি করলে বিস্ময়ের 
অৰসান ঘটতে দেরী হয় না। 

রেশনিং তুলে না৷ দেওরার সপক্ষে নূরুল আমীন যে যুক্তি প্রদান কবে- 
ছিলেন তা যথার্থ । কারণ জনবল এবং অপক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকদের 
এলাকা বড়ে। বড়ো শহরগুলিতে রেশনিং চালু না রাঁখলে ব্যবসায়ীরা সেই 
সব জায়গায় ইচ্ছেসতো৷ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে শুধু যে শহরেই খাঁদ্যশসের 
দাম বাড়িরে দিতে৷ তাই নয়, গ্রামাঞ্চলেও তার দাম সব রকম নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে নিয়ে যেতে! | একথা এত সহজ এবং সাধারণভাবে সকলের 
ভান যে প্রথম দৃষ্টিতে কংগ্রেসের রেশনিং তুলে দেওয়ার দাবী সত্যিই বিস্লুয়- 
কর এক ধাধার মতো মনে হয়। 

কিন্ত একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সংগ্রহ নীতি বাতিল করার 
দাবীর মতো রেশনিং তুলে নেওয়ার দাবীও তাঁদের নিজেদের শ্রেণী চরিত্রের 
সাথে সম্পকিত | এই শ্রেণী চন্িত্রের আবার একটা বিশেষ সাংপ্রদায়িক 
দিকও ছিলে । 
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চাকা, নায়ায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কমিল্লা ইত্যাদি" বড় বড় রেশনিং এলাফা* 
ভুক্ত শহরগুলিতে খাদ্য সববরাহ সাধারণত: হ'তো৷ তাদের নিকটবর্তী 
কতকগুলি ধান চালের ব্যবসা কেজ্জর থেকে । এই ব্যবসাকে বলা হতো 
রাখীর ব্যবসা) ঢাকা ও নাক্ষায়নগঞ্র সরবরাহ রেশনিং প্রবর্তনের 
পর্ব পর্যস্ত হতো মীরকাদিম, নরসিংদী, নদনগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা থেকে। 
রেশনিং পরবতিত হওয়ার পর এই সব এলাকার রাখীর ব্যবসায়ীরা শ্বাভী- 
বিকভাবেই ক্ষতিথস্থ হয়। পূর্বে শহর!ঞ্জলে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে তার 
যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো সেটা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 

এই রাখীর ব্যব্যসায়ীদের প্রায় সকলেই ছিলে হিন্দু সংপ্রদায়ভূক্ত | 
এবং এদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই পর্ব বাঁঙুল৷ পরিষদের কংগ্রেস দলীয় 
সদস্যেবা রেশনিং এর সুবিধা বঞ্চিত পরব বাঙলাধ চার কোটি দরিদ্র জনগণের 
দোহাই পেড়ে দেশ থেকে রেশনিং উঠিয়ে নেওয়রি দাবী জানাচ্ভিলেন ! 

খাদ্য সমস্যার ক্ষেত্রে কংগ্রেস সদস্যদের এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর জন্যেই কঙন বিরোধী আন্দোলন এবং সাধারণভাবে তথ" 
'কালীন খাদ্য আন্দোলনে ওয়াকার্স ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের সাথে 
একত্রে কাজ করতে অসমর্থ হন।৬১ রেশনিং এর ক্ষেত্রে ওয়াকার্স ক্যাম্পের 
লোকেদের দাবী ছিলে! বরাদ্দ খ্যাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং পচা চাল আটা 
ইত্যাদি সরবরাহ বন্ধ করা। কাজেই কংগ্রেস সদস্যদের রেশনিং সম্পূর্ণ- 
'ভাবে উঠিয়ে নেওয়ার দাবীর সাথে তাদের একেবারেই কোন এ্রক্যমত ছিলো 
না। 

প্রকিওরমেন্ট ও রেশনিং এর ক্ষেত্রে একদিকে প্রশাসনিক যন্ত্রের 
অব্যবস্থা এবং অন্যদিকে আমলাদের দর্নীতিই খাদ্য পরিস্থিতিকে জটিল 
করেছিলো । মঙজতদার ও মনাফাখোর ব্যবসায়ীদের সাথে জমিদার 
জোতদারদের আতাতও পরিস্থিতির অবনতি ঘটার অন্যতম প্রধান কারণ 
'ছিলো৷। পর্ব ধাঁঙল৷ পরিষদের সদস্যরা অধিক(ংশই কোন না কোন 
স্ত্রে এই সমস্ত সমাজ বিরোধী স্বার্থের সাথে সংযুজ্জ ছিলেন। এজন্যে 
একদিকে যেমন তাঁদের সাথে খাদ্য আল্দৌোলনের কোন উল্লেখযোগ্য ধোগ 
বাঁকে নি অন্যদিকে তেমনি তীঁরা সর্বদলীয় খাদ্য কমি্ট গঠনের কোন 
প্রশও তোলেন মি। বিতর কালে নিজেদের সংকীর্ণ বজব্য পেশ করেই 
তীর ব্যক্তিগত ও দলগততভাবে খাদ্য সংকটের ক্ষেত্রে নিজেদেক, রো 
দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 
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৬ 
১৯৪৯ সালে বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ পরিস্থিতি 


ঝুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমা খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে একটা উহত্ত 
অঞ্চল | কিন্তু এই অঞ্চলেও খাদ্য সন্কট ১৯৪৭ এর নভেম্বর মাসে কি 
"পর্যায়ে উপনীত হয় সেট! নিম়লিখিত রিপোর্ট থেকে বোঝা যাবে £ 


বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ, কচুয়া, মোল্লাহাট প্রভৃতি অঞ্চলে এবার 
এক মণ ধান ৫০. টাক দিয়েও কিনতে হচ্ছে। শত শত 
লোক এই বাগেরহাটে খাদ্যাভাবে অকাল মৃত্যর কবলে চলে গেছে। 
মফস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে দৃতিক্ষ লেগে গেছে ৩1৪ মাস আগে 
থেকেই । যার ফলে মোরেলগঞ্জ, মোল্লাহাট ফকিরহাট হতে সহস্র 
সহত্ লোক ধরবাড়ী ছেড়ে শহরের দিকে দূমূঠো অল্নের সন্ধানে 
চলেছে ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর হাত থেকে বাচাতে পারবে এই 
আশ্বাসে। এবং এই সকল অঞ্চলে ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন 
'বেড়ে চলেছে ও সহরে ভিড় করছে। বর্তমানেও ধান চালের দাম 
এত চড়া যা জনসাধারণের ক্রয় শক্তির বাইরে | এত গেল খাদ্য 
শস্যের অবস্থা--এদিকে সরিষার তেলের সের ৫ টাকা । তাও খাঁটি 
নয়। . পেটের পীড়া স্ষ্টকারী ভেজাল বাদাম তেল।... 


'বততমানে বাগেরহাটে এত ভিক্ষুক বেড়েছে যে ৫০ সনের দৃ'তিক্ষের 
আমলকেও ছাড়িয়া  গেছে। ওদিকে শহরের চারিদিকে গায়ে 
খাটা মজীরদের অবস্থা ভয়ানক করুণ |... 


জনসাধারণ কনট্রোল ও চোরাধাজারের দৌরাস্ব্যে নাজেহাল হয়ে 
পড়েছে। জনসাধারণ যেখানেই এই সকল সমাজবিরোধী ও 
দুনীতি- পরায়ণ কার্ষের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হচ্ছে সেখানেই বাগের- 
হাটের সরকারী কর্তৃপক্ষ পুলিস দিয়ে তাদের ছলে-কৌশলে লাগুনা 
৷ দিচ্ছে। হাজতে আটকিয়ে জামিনের আশ্বাস দিয়ে আনসার 
বাহিনীর নাম নিয়ে জুলুম করে, টাকা আদার করছে।5 
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১৯৪৮ এর নভেম্বরের দিকে* টাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকমায় চালের 
দর দীড়ায় ৪২ থেকে ৫৩ টাকা | সেই তুলনায় সেখানে পাটের দর থাকে 
মণ প্রতি ২৮-২৯ টুক]4২ রংপুরে নোতুন আমন চাল ২৯-৩০ টাক 
এবং অন্যান্য চাল ৩৪-৩৫ টাক৷ মণ দরে বেচাকেনা হয়। নোয়াখালী 
দূতিক্ষের আভাস পাওয়! যাচ্ছে এই মর্মে রিপোর্টও এই সময় দেখা যায়।৬ 

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে খাদ্য পরিস্থিতির আরও অবনতি 
ঘটে। সংবাদপত্রে এ সময়ে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকার খাদ্য 
মূল্যের সম্পর্কে যে রিপোর্টসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে তার থেকে দেখা 
যায় যে সর্বত্র চালের দর ত্রতগতিতে অস্বভাবিকরকম বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে ব্রাঙ্ষণবাড়িয়ায় চালের দর দাঁড়ায় মণ প্রতি 
৪০-৪২ টাকা, চীদপুরে ৩৬-৩৭ টাকা, সিরাজগঞ্জে 8০ টাকা ।& প্রদেশের 
অন্যব্রও চালের মূল্য প্রায় এ রকমই থাকে। 

এ সম্পর্কে দৈনিক আজাদে ২৫শে জানয়ারী, ১৯৪৯, তারিখে “খাদ্য 
সমস্যার প্রতিকার” নামক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই 
সম্পাদকীয়াটর নিয়োগ্কৃীত অংশ থেকে তৎকালীন খাদ্য পরিস্থিতির একট! 
চিত্র পাওয়৷ যাবে £ 

মাঘ মাস হইতে চাউলের মূল্য চল্লিশ টাক! এবং ধানের মূল্য ছাব্বিশ 

টাকায় উঠিবার যে কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব পাকিস্তান 

সরকারের সরবরাহ বিভাগ এখনও খুলিয়া বলিতেছেন না কেন? 
গত বৎসর এ সময়ে চাউলের দাম পঁচিশ টাকা এবং ধানের দাম ষোল- 
সতেরো টাকার মধ্যে ছিল বলিয়াই আমাদের মনে পড়ে৷ আশ্বিন” 
কাতিক মাসে উহা বাঁড়য়। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকায় উঠে। এবারকার 
আমন ফসল উঠিবার বহু পূর্বেই সরকার তাঁহাদের নৃতন খাদ্য পরিকল্পনা 
রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি । বাড়তি এলাকায় যাহাদের 
& বেসামরিক সরবাহ বিভাগের একটি হিসেৰ বত পূর্ব বাঙলার কতকগুলি ঘাটতি, 
অঞ্চলে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ এবং জানুয়ারী ১৯৪৯ «এ চালেন দর ছিলে। নিয়ুক্ষগ £ 
চাক সদর-৪৫., নারায়ণগঞ্জ-৪৫., রাণিকগঞ্জ 8৫২৪ বুন্সীগঞ্জ-৪৩., ফরিদপুর 
সদর-৩৩ 1০, গোয়ালন্দ-৩৭., মাদারীপুর-৪১৬ গ্রোপালগর্জ (২৩শে ফেব্রুয়ারী, 

১৯৪৯)-৩৪৬ চট্টগ্রাম সদয়-২২1০ কক্সবাজার.২১৬ ভ্রিপুর। (বদর উত্তর)-৩৬।০ 

ত্রিপুর) (নগর দক্ষিণ )-২৭110% বাক্মণবাড়িয়া-১৪১ চাঁদপুর ৩৪।1০, নোরাখালী- 

৩০০, ফেপী ২২০ 1 (20981 9972£15 1621519055 4১886202915 

চ:০০০০৫/0৫৯, ৬০]. [৬৮০৪ 1. চ5 142 14711 1989) 


8৯ 
তিরিশ বিষার বেশী ধানের জমি আছে তাহাদের নিকট হইতে 
বাধ্যতামূলকভাবে থান্য ক্র করিবার নীতি সরকার ধান উঠিবার বনু 
পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমরা একথাও শুনিয়াছিলাষ যে, 
এজন্য আমল! ফায়ল৷ নিধুক্তি করণের কার্যটা বহু পর্বেই সরকার 
সারিয়া ফেলিরাছিলেন। সব কাজেরই সাফল্য যাহারা কাজ “করে 
তাহাঁদেরই উপরে নির্তর কক্ষে বলিয়া এবং পদস্ব সরকারী আমলাফের 
অতীত কার্যকলাপ আমাদের জানা আছে গতিকে আমরা যদিও 
সরকারের উপরে ক্রয় নীতির সাফল্য সম্বন্ধে কোন দিনই খব বেশী 
উচচাশ।৷ পোষণ করি নাই, তবু অন্ততঃ এতটক বিশ্বাস আমাদের 
ছিল যে আমলার অন্ততঃ অবস্থাটাকে গতবারের চাইতে খারাপ 
করিয়া তুলিবেন না। আমরা এরূপ আশাও করিয়াছিলাম যে, 
বাড়তি এলাকা হইতে সরকার যে ধান-চাউল ক্রয় করিবেন, তাহা 
কালবিলম্ব না করিয়৷ ঘাটতি এলাকাতে প্রেরণ করিতে পারিবেন 
এবং মফস্বলের প্রত্যেকটি অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিলি করিতে সমর্থ 
হইবেন। যদি সরকার তাহাতে সমর্থ হইতেন, তবে যে এলাকাতে 
বর্তমানে ধান চাউলের এরূপ অগ্সিমূল্য হইত না, তাহ। বলাই বাহুল্য। 
কন্ত অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সরকারী যন্ত্র তাহা করিতে সম্পূর্ণ 
অসমর্থ হইয়াছেই, উপরস্ত আমরা দায়িত্বশীল মহল হইতে এব্সপ 
সংবাদও পাইতেছি যে, অনেক বাড়াতি এলাকায় সরকার এখন পর্ষস্ত 
ক্রয়ও আরম্ত করেন নাই, আর করিয়া থাকিলেও তাহ ঘাটতি" 
এলাক্কাঁয় প্রেরণ করিবার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে 
সমর্থ হন নাই। এদিকে সরকারী কড়াকড়ির ফলে ব্যবসায়ীগণও 
বাড়তি এলাকায় ধান চাউল ক্রয় করিয়া ঘাটতি এলাকায় প্রেরণ 
করিতে পারিতেছেন না। আর পারিলেও তজ্জন্য তাহাদিগকে 
নিশ্চয়ই যথেষ্ট স্নোমী কোথাও কোথাও দিতে হইতেছে । এই 
অবস্থার পুরাপুরি স্বযোগ লইতেছেন - ঘাটতি এলাকার ব্যবসায়ীরা | 
করিৎকর্মী সরকারী আমলাদের, “গুণাগুণ” সন্বদ্ধে পূর্ব হইতেই 
ওয়াকেফহাল থাকাতে ঘাটতি এলাকার ব্যবস,য়ীগণ একথা স্বতঃসিদ্ধ 
বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন যে এবার তাহাদের এলাকায় খাদ্য সমস্য 
গত বসুর অপেক্ষাও সম্মটজ্নক হইয়া উচিবে। সুত্রাং ভরিম্যভে 
আশ্গীনুরূপ; মুনাফা করিয়া - নার হইির। উচিবার আশার ঘাটতি গলাকার 


৫০ 


এই সকল ব্যবসায়ীরা নিজেদের এলাকার থান-চাউল কৃষকদিগকে 

বেশী মূল্যের লোভ দেখাইয়৷ সমানে ক্রয় করিতেছেন। ইহারই ফলে 

ঘাটতি এলাকাগুলিতে ধান চাঁউলের দাম প্রতিদিনই এরূপভাবে 

বাড়িতেছে। 

উপরোজ্ঞ 'আজাদ' সম্পাদকীয় থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় পূর্ব 
বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি ১৯৪৯ সালেক জানুয়ারী মাসে কোন পর্যায়ে 
ছিলে! । সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের খৈথিল্য, অকর্মণ্যতা এবং কর্মচারীদের 
অসাধূতা এই সময় সাধারণভাবে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের বিরুদ্ধে 
জনগণকে ভয়ানকতাবে বিক্ষদ্ধ করে তোলে। এই বিক্ষোভের প্রমাণ 
সংবাদপত্রের পাতা থেকে শুরু করে সভা-সমিতি, বক্তা বিবৃতি এবং 
ব্যবস্বা পরিষদের বিতকের মধ্যেও যথেষ্ট পারমাণে পাওয়া যায়। 


ধানকাটা মর বা দাওয়ালদের অবস্থা এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য । 
ঢাকা, ত্রিপৃরা, ফরিদপুর, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা থেকে যে সমস্ত ধানকাটা 
মজরেরা বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলায় ধান কাটার জন্যে ১৯৪৮ এর 
শেষের দিকে গিয়েছিলো তারা কর্ন প্রথার জন্যে ধান কাটার পর নিজেদের 
প্রাপ্য ধান নৌকায় তুলতে পারে নাই। এই সময় সরবরাহ বিভাগ ব্যবস্থা 
করেছিলো যে দাওয়ালদের ধান সংগ্রহ করে তারা সেই ধানের পরিবর্তে 
তাদেরকে টিকিটি দেবে এবং সেই টিকিট দেখিয়ে নিজেদের এলাকায় 
স্বানীয় সরকারী গুদাম থেকে তারা সমপরিমাণ ধান পাবে । এর জন্যে 
দাওয়ালদেরকে বরিশাল ও খুলনা জেলাস্ম সরকারী গুদামে ধান জম 
দিতে হতো। সেই ধাঁন জমা দেওয়ার পর নিজেদের এলাকিয় ধান 
ফেরৎ পেতে তাদের যে দীর্ঘ সময় লাগতো৷ তার মধ্যে এই দাঁওয়ালদেরকে 
বাধ্য হয়ে ৩৫ টাকা থেকে 8০ টাকা পর্যস্ত মর্ণ দরে চাল কফিনে খেতে 
হতো। তাছাড়া বরিশাল ও খুলনায় ভাল জাতের চাল সরকারী গুদামে 
তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে তাদেরকে যে চাল ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে- 
ছিলো ত৷ ছিলে। নিতান্তই লিকৃষ্ট জাতের । এই সমস্ত দুর্ভোগের ওপর 
সরকারী ধান ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের হাতে তাদের 
লাঞ্ছন৷ তাদের দুর্দশাকে আরও বাড়িয়ে তৃলতো | 


* বানফাটি। মঙ্রদের এই পুর্ঘশার উল্লেখ করে ঢাক! ও ফরিদপুর জেলার করেখজন 
-. সবোদপত্রে একটি বিবৃতি প্রাণ ফছেন (আজাদ । ২০শে জানুরারী ১৯৪৯) 
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এই কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তখন অনেক রিপোর্ট আসতে 
শুর করার ১লা ফেব্ুয্যারী, ১৯৪৯, তারিখে দৈনিক আজাদ 'ধানকাটা 
মজদ্র” নামে একটি সম্পাদকীয়তে বলেন £ 
বরিশাল, শ্রীহট, খুলনা এবং অন্যান্য বাড়তি জেলাগুলিতে ঢাকা, 
ত্রিপুরা, নোয়াখানগী প্রভৃতি ঘাটতি জেলা হতে যে সকল ধান" কাটা 
মজুর ধান কাটিতে এবার অখ্াণ মাসের প্রারন্তে গিয়াছিল, তাহারা 
সরল বিশ্বাসে উপরোক্ত সরকারী কপন লইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । 
এই সফল কপন লইয়া তাহারা যখন তাহাদের এলাকার সরকারী 
গুদামে কর্তাদের কাছে ধান আঁনিতে গেল, তখন ধান আব তাঁহারা 
পাইল শা--পাইল প্রতিশবরতি, অর্থাৎ কথা । ঘাটতি জেলার সরকারী 
গুদামগুলিতে এখনও নাকি এক ছটাক ধানও আসিয়া! পৌছে নাই, 
সরকারী সংগ্রহ বিভাগের এমনই মহিমা! কাজেই এই মজরেরা 
আর ধান কোথায় পাইবে! তাহাদিগকে বলা হইয়াছে, যখন ধান 
গুদামে আসিবে, তখন কপনে উল্লিখিত ধান শোঁধ দেওয়া হইবে। 
সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের বুঝা দরকার যে ধানকাটা মজরেরা 
জোতদার নহে যে তাহারা প্রতিশবর্তির অপেক্ষা করিতে পারে, মাসে 
মাসে বেতন পায় না যে, তগ্বার। জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। 
ধান কাট! মজরদের অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করার পর “দৈনিক আজাদ" 
এর সম্পাদকীয়টিতে সরকারকে যে পরামর্শ দেওয়। হয়েছে তা খুবই উল্লেখ- 
যোগ্য । সরকারী কর্ডন নীতি এই দাওয়াল কৃষকদের মনে সরকার 
বিরোধী ধৈ যনোভাব প্রচণ্ডভাবে জাগ্তত করেছিলে! তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
এতে বল! হয় £ 
ঘাটর্তি এলাকায় এই মাঘ মাসেও চালের দর চল্লিশ টাকা | কাজেই 
এই দরিদ্র কৃষি মজ্রেরা নিজেদের ন্যায্য পাঁওনা সময়মত না পাইয়া 
সংঘবদ্ধ হইয়া কোনরূপ অবাঞ্চিত কিছু করিবার পূর্বে সরকার ইহাদের 
প্রীপ্য ধান মিটাইয়া৷ দিবার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিবেন আমর! 
এই আশাই করি। 
কধকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ সম্পর্কে মুস্লিয লীগ সমর্থক এই পত্রিকা- 
টির আতঙ্ক থেকে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনেকখানি অনুমান করা যায়। 
ঢাক। জেলায় মৃন্সিগঞ্জে খাদ্য পরিস্থিতি জানুয়ারীর শেষ দিকে ভয়াব্হ 
আকার" ধারণ করে। লৌহজঙ্গ থানার অবস্থাই দীড়ায় সব থেকে খারাপ। 
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সেখানে খাঁদ্যাভাবে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটার সংঘাদও প্রকাশিত হয়।৬ 
ত্রিপুরা জেলাতে এই সময় চালের মূল্য ৩০-৪০ টাকায় দাড়ায় । সেখান- 
কার অবস্থার অবনতি ঘটার ফলে চাদপূরে শঘিণার পীর সাহেবের সভা- 
পতিত্বে অনুষ্ঠিত এক অনসভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে চাঁদপুরের চারজন 
পরিষদ সদস্যকে এরূপ নির্দেশ দেওয়৷ হয় যাতে করে তাঁরা যেন তৎকালীন 
মুসলিম লীগ মন্ীসভাকে সমর্থন দান থেকে বিল্লত থাকেন। এই সংবাদ 
উদ্ধৃত করে “বিবিধ প্রসঙ্গ” শ্তীর্ধক একটি আধা সম্পাদকীয় কলামে দৈনিক 
আজাদ সাবধান বাণী উচচারণ করে বলেন, “সময় থাকিতে মন্ত্রীসভা এখনো 
সতক হোন।”& 
ফেব্ুম়্ারীর মাঝামাঝি ময়মনসিংহ জেলার বিতিন্ন এলাকা! থেকে 
খাদ্যাতাবের নানান রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে । এই সময় নেত্র- 
কোণার খাদ্য সঙ্কট সম্পর্কে মহকুমা লীগ সম্পাদক একটি বিব্তিও সংবাদ- 
পত্রে প্রদান করেন।£ 
১৯৪৯ এর মার্চ মাসে কিশোরগঞ্জে মধ্যবিত্ত ও নিমশ্রেণীর দুরবস্থা 
চরষে ওঠে । আগের বছর যেখানে ২০২২ টাকায় ঢাল পাওয়া বেতো 
সেখানে এই সময় চালের দর দীড়ায় ৪০-৪৫ টাকা । সরবরাহের অবস্থ। 
এমন সঙ্কটজনক হয়ে দাড়ায় যে তিন মাপ আগে থেকে সেখানে রেশন 
দোকানগুলি থেকে চাল দেওয়া বন্ধ হয়।৮ 
মার্চ মাসের দিকে ফরিদপুর জেলার দৃ'ভিক্ষের অবস্থা সম্পর্কে একটি 
রিপোর্ট থেকে কিছুটা বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় £ 
ফরিদপুর জেলার দৃঃখ-দুর্দশী আজ চরমে পৌছেছে। গোগালগঞ্জ 
মহকুমার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ লোক “দাওয়াল” ব৷ ভূমিহীন কিষাণ। 
এরা বছরের ছ' মাসের খোরাক বরিশাল ও খুলনা থেকে জোগাড় 
করে থাকে। কিন্ত এই বছর তাদেরকে খুলনা ও বরিশাল থেকে 
তাদের এই মজ্রীর ধান আনতে দেওয়! হয়নি 1 সীমান্তের সরকারী 
কর্মচারীর। চোরাকারবার ধরার অজুহাতে এদের কাছ থেকে জুলুম 
করে সেই থান কেড়ে নিয়েছে। এর ফলে গোপালগঞ্জ মহক্মায় 
অবিলঘ্থে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা ন! করলে এই এলাকায় দতিক্ষ 
অনিবার্য | মাদারীপূরের অবস্থা আগও শোচলীয়। গোপালগতঞজর. 
মতো এই মহকমার প্রায় অর্ধেক লোক 'দাওয়াল'। বরিশাল থেকে 
ধান আনতে না দেওয়ার এখানকার এই দাওয়ালদের অবস্থা অত্যন্ত 
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শোচনীয় । বরিশাল ও খুলনা! জিলা'র সীমানা পাড়ি দেওয়ার সময় 
সরকারী কর্মচারীরা ফরিদপুরের দাওয়ালদের কাছ থেকে আনুমানিক 
তিন লাখ মণ ধান আটক করেছে। 

রাজবাড়ী সদরেও ব্যাপকভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ধান 
চাউলের দর গরীব জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে 'গেছে। 
শোন। যাচ্ছে, সরকার নাকি ফরিদপুর ভিলার এই খাদ্যাভাব দূর করার 
জন্য ছাব্বিশ হাজার মণ ধান বিতরণ করতে সিদ্ধান্ত করেছেন। 
ফরিদপুর জেলার পনের বিশ লাখ আকালগ্রস্থ জীবনের প্রতি এর 
চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে! 

পাকিস্তান হওয়ার পর গরীব কিষাণ প্রজাদের দূর্দশ৷ ষোলকলায় পূর্ণ 
করার জন্য গোয়ালন্দ থেকে তারপাশা পর্যস্ত পদ্মায় যে নতুন চর 
উঠেছে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক অমিদার মোহন মিয়। 
(এম, এল.এ.) কে সরকার তার সবটকুরই মালিক করে দিয়েছে। 
চরগুলো নদীগর্ভে যতদিন ছিল৷ ততদিন লরকারের খাঁজনা জগিয়েছে 
-মোহন মিয়া নয়--গরীব প্রজার । তাদের আশ! ছিল চর উঠলে 
তারাই হবে জমির মালিক। তাছাড়া সরকারের জমিদারী উচ্ছেদ 
বিলের কথা৷ তাদের এই আশাকে আরও দৃঢ় করেছিলো! | জমিদারী 
উচ্ছেদের নামে একজন জমিদার এম.এল.এর নতুন করে জযিদারী 
বৃদ্ধিতে জনসাধারণের সরকারের ন্যায় বিচারের প্রতি আস্থ। নষ্ট হচ্ছে। 
পদের এই চর মোহন মিয়ার হাতে যাওয়ায় আজ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ 
হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ |» 

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত 


সংবাদে জানা যায় যে, চালের দর সে সময় অনেকখানি কমতির দিকে 
ছিলে 1১* কিন্ত এর পর মে মাসের প্রথম সপ্তাহের দিক থেকে অতিরিক্ত 
বৃষ্টপাতের ফলে ফসলৈর ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি এবং চালের পুনরায় মৃল্য 
বৃদ্ধির খবর গুণবরতী, সৈয়দপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, নোয়াখালী, 
চাকা, ত্রিপুরা ইত্যাদি থেকে আসতে শুরু করে ।৯১ 


এই অবস্বায় ৮ই মে, ১৯৪৯, দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রদেশের 


খাদ্যাবস্থ।' নামক একটি অম্পাদকীয়তে বল হয় 


বৈশাখ মাসের ১ল! তারিখ হইতে পূর্ব পাক্ষিস্তানের প্রায় সর্বত্র প্রবল 
বষ্টপাত আরম্ভ হইয়াছে। আজ পঁচিশে বৈশাখ । এ পর্যস্ত দূই 
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একদিন ছাড়! ইহার বিরাম নাই। এই বৃষ্টপাতের ফলে মাঠ-ঘাট 
খাল-বিল পানিতে ভরি, গিয়াছে । অন্ততঃ ছয় আনা বোরে। ধান 
নষ্ট হইয়াছে। আসন আউস ফসল প্রায় সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। 
নীচু ভূমির আগামী আমন ফসলেরও একই অবস্থা । এদিকে পাট 
ফসলের অবস্থাও অতি শোচনীয়। অনেক আয়গায় এখন পর্যন্ত 
বীজ বপন সম্ভব হয় নাই। যে সব জায়গায় বীজ বপন কর। 
হইয়াছে সে সকল এলাকায় পাট ক্ষেতও অবিরাম বৃট্টপাতের দরুণ 
নিড়ান সম্ভব হয় নাই; কাজেই চারা একরকম নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে 
বল। চলে। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে চলতি বাঙ্গালা বৎসরের মধ্যভাগ 
হইতেই যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ নানাদিক হইতে দূঃখ দুর্দশার 


সন্পুখীন হইবে, তাহা একরকম অনিবার্য । বিশেষভাবে, খাদ্যশস্যের 
অভাব এবং পাট ফসল আংশিকভাবে ধ্বংস হওয়ার দরুণ নগদ টাকার 
অপ্রাচুর্বের সন্ুখীন এই প্রদেশের জনসাধারণকে হইতে হইবে। 
অতিবৃটির কারণে এই ক্ষয়ক্ষতির ফলে ত্রিপুরায় খাদ্যাবস্থর অবনতি 
সম্পর্কে এই সমর জিপুর। জেণ। মূনলিম লীগ সম্পাদক একটি দীর্ঘ বিবৃতি 
দান করেন1১৭ ১৬ই মে তারিখে ঢাকাতে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদা 
আবদৃস সাতার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের সাথে আলোচনা 
করেন। এই আলোচনার শেষে যে সরকারী প্রেস নোটটি প্রকাশিত হয় 
তাতে বলা হয় যে, সাম্প্রতিক অতি বৃষ্টির ফলে প্রদেশের বিভিন্ন স্বানে 
শস্যের ক্ষতি হওয়ায় প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় পাকিস্তান প্রকারের 
কাছে অতিরিজ্ঞ ১ লক্ষ 8০ হাজার টন চাল দাবী করেছেন। কেন্জ্রীয় 
সরকার এই দাবী পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টার এবং এই দাবীকৃত পরিমাণের 
মধ্যে ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রতিশ্তি দিয়েছেন ।১৩ 
এর পর কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদ! ঢাকায় অনুষ্টিত একটি সাংবাদিক 
সন্্েলনে খাদ্য সংগ্রহ নীতি সম্পর্কে বলেনঃ 
বাধ্যতামূলক খাদ্য সংঘহ নীতি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করাই পূর্ব পাকি- 
স্তানের খাদ্য সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়। কিন্ত উক্ত নীতি 
স্ুুভাবে কার্ধকরী করিতে হইলে উদ্বৃত্ত শস্যের সঠিক পরিমাণ 
নির্বারিত হওয়৷ বাঞ্ছনীয়। ফেবলমাত্র উদ্বৃত্ত শস্যের উপর লেতী 
নির্ধারণ করার উপক্নই' উক্ত নীতির সাফল্য নির্ভর করে ।১৪ 
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এই দিনই একাটি বেতার বজ্ঞতায় পীরজাদা পূর্ব বাঙলার জনগণকে 
আশ্বাস দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেন £ 

আমি পূর্বব্গবাীকে আশ্বাস দিতেছি যে সাংপ্রতিক অতি বৃষ্টর ফলে 

উদ্তৃত যে কোন জরুরী অবস্থার মোকাবেল৷ করিতে পাকিস্তান সরকার 


সর্বদাই প্রস্তত রহিয়াছেন। নারি খাদ্য বরাদ্দ করিতে কার্পণ্য 
করিবেন না।১8 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পর্ব বাঙলা সফর এবং খাদ্য পরিস্থিতি সম্পকে করাচীর 
'ডন' পত্রিক। একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে১ বলেন যে, খাদ্য সরবরাহের 
ব্যাপারে ফোল্দ্রীয় সরক।র পূর্ব বাঙলাকে প্রভূত সাহায্য কর! সত্বেও সেখানে 
খাদাদ্রব্যের উচচণুল্য এখনও গভীর উদ্বেগের স্য্টি করছে। খাঁদ্যমীর 
পূর্ব বাঙন। সফরের ফলে অবস্থার কোন উন্নতি হবে বলে আঁশান্বিত হওয়ার 
কোন কারণ নেই বলেও তাতে মস্তব্য কর। হর। এরপর পূর্ব বাঙলার 
খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে পত্রিকাটিতে আরও বল! হয় £ 
বর্তষানে পর্ব পাকস্তানে যেদপ উচচমুল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে 
উহাতে মাঝামাঝি উপার্জনকারী সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে পৃষ্টির 
অভাব দেখ! দিতে বাধ্য। পূর্ব পাকিস্ত।নে ধি প্রায় পাওয়াই যায় না , 
ইহ! এখন ধনী লোকদের অন্যতম মহার্ধ বিলাসদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে 
এবং খুব কম লোকেরই উহ! কিনিবার সামর্থ আছে। সরিষার তৈল 
যাহ কিছু পাওয়। যায় তাহ। সমস্তই ভেজাল মিশ্রিত। উহারও মূল্য 
সের প্রতি ২.৫০ টাক! হইতে ৩ টাকা পর্যস্ত। খাসীর গোস্তও 
অনুর্ধথীপ উচচমুল্যে বিক্রয় হয়। মাছ যদি ভারতে চালান দেওয়ার 
অনুমতি দেওয়। না হইত, তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ আরও 
অনেক বেশী মাছ খাইতে পারিত। কিন্ত মাছ অবাধে ভারতে চালান 
দিতে দেওয়া হয়। ডিম ভারত ও বর্মীয় রপ্তানী কর হয়।.... 
পূর্ব পাকিস্তান সরুকার নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, প্রদেশে কিরূপ 
ভয়াবহ পরিস্থিতি আজ বিরাজ করিতেছে । কিস্ত আজ পর্যন্ত এই 
সন্কটের অবসানের জন্য কোন ব্যাপক প্রচেষ্টার কথা শুনা যায় নাই। 


তবে পূর্ব পাকিস্তান সরকার সর্বপ্রকার খাদ্যশস্য সংরক্ষণ কৰিতে- 
ছেন। | 


মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চাঁদপুর থেকে স্থানীয় লোকদের আসাম 
অঞ্চলে চলে যাওয়ার ওপর একটি রিপোর্ট১৭ প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট 
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টিতে বলা হর যে, প্রত্যহ চাঁদপুর এলাকার শত শত পাকিস্তানী মুসলমান 
ট্রেন ও চ্ীমার যোগে কাজ ও খাবারের সন্ধানে ভারতের আসাম অঞ্চলে 
চলে যাঁচ্ছে। এর! সকলেই কৃষক ও মজর। অতি বৃষ্টির দরুণ এদের 
ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে এবং তারা কোন কাজ পাচ্ছে না। গত 
এক বৎসরের ওপর তিরিশ চর্লিশ টাকা মণ দরে চাল কিনে খাওয়ার ফলে 
এর! সর্বশাস্ত হয়ে পড়েছে। আগামী এক বৎসরের মধ্যে ফসল লাভের 
কোন সস্তাবনা নেই দেখে এই কৃষক মজ্ররা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য 
হচ্ছে। 
শুধু চাঁদপরেই নয় পর্ব বাঙলার অন্যান্য এলাকা থেকেও এই সময় 
দলে দলে কষকদের আসামের দিকে যাওয়ার খবর বিভিন্ন সূত্র থেকে 
পাওয়া ফায়। কি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে নিক্ষিথ হলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
দূই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে পূর্ব বাঙলার মুসলমান অধিবাসীর। ভারতের 
পথে খাদ্যের সন্ধানে দেশত্যাগ করতে পারেন সেটা সহজেই অনুমেয়। 
১৯৪৯ এর জ্‌ন মাসের দিকে অনুচিত টাকা। জেল! মুসলিম লীগ কাউন্সিলের 
অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। বস্তুতঃ 
পক্ষে এই সময় অনেক এলাকা থেকে দেশত্যাগের সংবাদ সরকারী মহল 
এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট পত্র পত্রিকাতে পর্যস্ত যথেষ্ট উদ্বেগের স্থট্টিকরে। 
'আগানে হিজরত' নামে দৈনিক আজাদের নিয্োগ্ধৃত সম্পাদকীয়টিতে এই 
উদ্বেগের জুস্প্ট পরিচয় পাওয়া যায় £ 
ঢাক! জেল! মোছলেম লীগ কাউন্সিলের সাম্প্রতিক অধিবেশনে অন্যান্য 
বিষয়ের সহিত ঢাঁকা জেলার চরম খাদ্য সন্কটের কথাও আলোচিত 
হইয়াছে। চরম আধিক দরবস্থার সান্মুখীন হইয়া বহু মুসলমান আসামে 
চলিয়া যাইতেছে বলিয়া উপরোক্জ কডিন্সিলের এক প্রস্তাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে। কাউন্সিল এরূপ হিজরত যাহাতে না হইতে পারে, 
তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পূর্ব পাক সরকারকে 
অনুরোধ ফরিয়াছেন। 
খাদ্যের ব্যাপারে চাকা জেলা বহুকালের ঘাটতি এলাকা, কারণ সমগ্র 
পূর্ব পাকিস্তীনে এক্স'প ঘন-বসতিপূর্ণ জেল। আর নাই।....পূর্বে ক্মদেশ 
ও বরিশালের চাউল এই জেলার প্রয়োজন মিটাইত। বর্তমানে 
_ ব্ব্খদেশের সহিত অবাধ বাণিজ্য ব্যাহত; এবং কর্ডনিং প্রথার জন্য 
বরিশীন হইতেও ধান-চাউল আসিতে পারে না। কাজেই জেলার 
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কষি মজ্র এবং অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা যদ্দি বাধ্য হইয়া 
আহারান্ষেণে প্রদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র হিজরত করিতে আরম্ভ করিয়া 
থাকে তবে তাহার্তে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। 
অবশ্য খাদ্য সন্কটের সন্দুখীন একমাত্র ঢাকা জেলার লোকেরাই হয় 
নাই। প্রত্যেকটি ঘাটতি জেলাই এই সমস্যার সন্ুর্খীন কাজেই 
ঢাকা জেলার দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের অনুরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া 
থাকিলে সম্ভবতঃ অন্যান্য জেলার কিছু কিছু লোকও জন্মৃভূমি ছাড়িয়া 
অন্যত্র হিজরত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে । এমতাবস্থায় ঢাকা 
জেলা মোসলেম লীগ কাউন্সিল এই প্রশ উত্থাপন করিয়া সময়োচিত 
কাজই করিয়াছেন। বস্ততঃ আথিক সম্কটের সন্দুরবীন হইয়া পাকি- 
স্তানীরা হিজরত করিয়া চলিয়া যাইবে, এই অবস্থা কোন আত্মসন্মান- 
জ্ঞানী পাকিস্তানী বরদাশত করিতে পারে না। আমরা বৃঝিয়৷ উঠিতে 
পারিতেছি না, এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান সরকার এখন পর্যন্ত নীরব 
কেন? টাকা জেল! লীগ-কাউন্সিলের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে 
আজ কয়েকদিন হইল। জেলা লীগের তরফ হইতে যে অভিযোগ 
করা হইয়াছে, তাহ] কতখানি সত্য এবং সত্য হইয়া থাঁফিলে পূর্ব 
পাঁকিস্তানের মুছলমানদের এরূপ দলে দলে হিন্দৃস্থানে হিজরত বন্ধ 
করিবার কি ব্যবস্থা স্বানীয় সরকার অবলম্বন করিতেছেন বা করিবা- 
ছেন, তাহ! জানিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রত্যেক পাকিস্তানব।সীরই 
আছে বলিয়া আমর! মনে করি। 
জেল লীগ এরূপ অবাঞ্চিত হিজরত বন্ধ করিবার উপায় হিসাবে সমগ্র 
জেলায় রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করিবার ছোপারেশ করিয়াছেন।.... 
আদামে হিজরতের প্রতিকারার্ধে সরকার জেলা লীগ কাউন্সিলের 
উপরোজ প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন কিনা, আমরা জানি 
না। মোটের উপর বল প্রয়োগ ছাড়া অন্য সর্বপ্রকার কল্যাণকর 
উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র মুসলমানদের আসামে হিজরত বন্ধ 
করিবার ব্যবস্থা করা, আমর! স্বানীয় সরকারের আশু ও অপরিহার্য 
কর্তব্য বলিয়া মনে করি 1৯৮ 
পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মরকার, পশ্চিম পাকি- 
স্তানের বিভিন্ন মহল ও পত্র-পত্রিক।র বিশেষ কোন উদ্বেগ ছিলে না। 
এদিক দিয়ে করাচী থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক “ক্রিডমকে' অন্যতম 


৫৮ 


ব্যতিক্রম বল! চলে। এই পন্তিকা্টিত্ে ১০ই জলাই, ১৯৪৯, এক স্ম্পা- 


দকীয় নিবন্ধে১৯ পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পূর্কে যা বল! হয় সেটা 
উল্লেখযোগ্য £ 


জনসাধারণকে সাহায্য দান হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান সরকার যাহা 
করিয়াছেন সেখানকার কোটি কোটি বৃতৃক্ষ বাসিন্দার কাছে তাহার 
মূল্যই নাই--৪৩ এর সেই ভয়াবহ দূৃ'ভিক্ষের পর অতি সামান্য পরি- 
বর্তনই তাহাদের জীবনে .দেখা দিয়াছে- ইহার সঙ্গে আসিয়া যোগ 
দিয়াছে রোগ, মহামারী আর বেকার সমস্যা । 
ইহা একটি দুর্বোধ্য রহস্য যে পাকিস্তানের এক অংশে যখন প্রচুর 
খাদ্য রহিয়াছে এবং শুধু তাই নয়, সেই খাদ্য হইতে কিছু পরিমাণে 
বিদেশে রপ্তানী করাও সম্ভব হইতেছে--পাকিস্তানের অন্য অংশে 
তখন দারণ খাদ্যাতাব দেখ! দিয় দৃতিক্ষ ঘনাইয়া আসিতেছে । বল! 
হইয়৷ থাকে যে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে আমাদের যে ৭৫ কোটি টাকা 
লাভ হইয়াছে তার অধিকাংশই আসিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে 
ভারতে প্রেরিত খাদ্য শস্য হইতে । আমরা কি আমাদের তাই, 
বোন ও সন্তানদের মৃতদেহের উপর পাকিস্তানের সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে 
চলিয়াছি? আমাদের সব চাইতে মূল্যবান রপানীদ্রব্য পাটের জন্য 
যারা হাড়তাঙজ! খাটুনী খাটিয়া দেহপাতি করে তার! কি পূর্ব পাঁকি- 
স্তানেরই বাসিন্দা নয়? 
বস্ততঃপক্ষে পূর্ব বাঙলার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের 
প্রশটিকে খাদ্য সমস্যা প্রসঙ্গে এখানে যেভাবে উপস্থিত কর! হয়েছে পূর্ব 
বাঙলার পত্র পত্রিকাসমুহে, এমনকি বিরোধীদলীয় পত্রিকাসমুহেও, সেই- 
ভাবে উপস্থিত করা হয় নাই। তাদের সমালোচনার কেন্দ্রস্থল সে সময় 
ছিলে। প্রাদেশিক সরকার, তার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ এবং সাধারণ- 
ভাবে প্রাদেশিক আমলাতন্ত্র। ্ 
১৯৪৯ এর জুলাই মাসে যশোর ও খুলনায় চালের দর দাড়ায় ৪০-৪২ 
টাকায়। সেই তুলনায় বরিশাল, চাঁদপুর, নোয়াখালী ইত্যাদি জায়গাতে 
চালের দাম ছিলো অপেক্ষাকত কম-মণ প্রতি ২৫ টাকা । কিন্ত এই 
অন্নমূল্য সত্বেও ক্রয় ক্ষমতার নিদারুণ অভাবের জন্যে সেই সমস্ত এলাকাতেও 
খাদ্য সন্কট এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। চাঁদপুর সম্পর্কে নীচে 
উদ্ধৃত রিপো্টটি উল্লেখযোগ্য £ 


৫৯ 


চাঁদপুর ঠ্েশনেই এক করুণ দৃশ্য দেখলাম--শত শত গ্রাম্য লোক 
স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে প্রেশনে গোডাউনের ছিদ্র দিয়ে ছিটকে পড়া 
ধান-চাউল কাকর পাথরের ভেতর থেকে বিরাট পাহাড় কেটে স্বর্ণ রেণু 
আহরণ করার মতখটে নিচ্ছে। প্রতিটি দেহের চামড়া কড়ে উঠেছে-_ 
শক্ত, বিক্ষৃদ্ধ হাড়গুলি, প্রতিটি চেহারায় ভেসে উঠেছে,__দূ'তিক্ষ-সৃত্যুর 


চরম পরোয়ানা । ২৫ টাকায় তে দাষয কমে এসেছে, কিস্ত ফ্িনবার 
টাকা কোথায়? সামর্থ কোথায় 2৭৯ 


এর প্রায় দৃই সপ্তাহ পর চাঁদপুর ষ্রেশনের কাছে স্থানীয় এক ব্যক্তি 
প্রাণ ত্যাগ করে। এই অনাহার সৃত্যুকে কেন্্র করে চাঁদপুর শহরে দারুণ 
উত্তেজনার স্যটি হয়।২১ অগাষ্ট মাসের দিকে শত শত নরনারী ও শিশু 
গ্রামাঞ্চলে খাদে)ল সংস্থান অভাবে দলে দলে চাঁদপুর শহরে এসে ভীড় 
করতে থাকে 1২২ 
সেপ্টেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলার রামগতি স্বীপের অবস্থার ওপর 
একটি রিপোর্টে সেখানকার পরিস্থিতির কিছুট। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। 
রিপোর্টেটির কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো! £ 
রামগতি দ্বীপ (উত্তর হাতিয়া) নোয়াখালী জেলার একটি শস্য-সমৃদ্ধ 
অঞ্চল। সম্ভবতঃ ইহাই এই জেলার প্রধান বাড়তি এলাকা । তাহা 
ছাঁড়া এই দ্বীপ প্রধানতঃ গৃহস্ব ও কৃষি বছল। ধান, পাট, মরিচ, 
কৃষড়া, তিল, মেটে আলু প্রভৃতি কষি শস্যের উপর এই দ্বীপের বাসিন্দা- 
দের. সম্পূর্ণভাবে জীবনধারণ করতে হয়। কিন্ত এই বৎসর বৈশাখ 
মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্বস্ত অতি বৃষ্টির ফলে উপঝ্রে।ক্ত যাবতীয় 
শস্য বিনষ্ট হইয়া বায়। ধান ক্ষেতে কৃষকগণ আর কাঁচি বসাইতে 
পারে নাই। মরিচ পচিয়৷ ক্ষেতের পানি লাল হইয়া যায়। নিড়াণির 
অভাবে পাটও বিনষ্ট হুইয়৷ যায়। 
দিন মজুর ও কৃষকদিগকে গৃহস্থদের ক্ষেতের কাজের ওপর জীবিকা 
নির্বাহ করিতে হয়। কিন্তু এই বৎসর পানিতে ক্ষেত ডুবাইয়া যাওয়ায় 
অজন্মা ও শস্যহানির দরুণ গৃহস্থদের নিকট হইতে তাহারা কোন 
কা পায় নাই। ফলে বর্তমানে তাহাদের জীবন ধারণের খড়- 
কুটো অবলম্বন পর্যস্ত নাই। ওই দিকে খাদ্য শস্যের দাম উত্তরোত্তর 
হু হু করিয়া বাড়িয়া চনিয়াছে। ধানের দাম বর্তমানে ২৫ টাকা 
হইতে উপরের দিকে উঠিতেছে। প্রতি মণ চাউল 8০টাকায় বিক্রয় 


৬০ 


হইতেছে । এমতাবস্থায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। 
সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে স্বীপের বিরাট এলাকা চর ফলকন 
ইউনিয়ন। এই অঞ্চলে পানি খব বেশী জঙগিয়৷ যাওয়ায় শস্য রক্ষা 
কর মোটেই সম্ভব হয় নাই। চর জাংগালিগার পৌণে ষোল আনা 
লেকের আশু ধান্য ক্ষেতেই পচিয়া গিয়াছে । ফলে এই ইউনিয়নের 
৫০ হাজার লে।ক বর্তমানে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাড়াইয়াছে। 
চারিদিকে উপোসের পালা শুরু হইয়াছে। গরীব দিন মজ্ররা 
কচ সিদ্ধ, শাক সিদ্ধ খাইয়া কোন রকমে এখনও বাচিয়া আছে। 
গ্রামে গ্রামে গরু চুরি ও অন্যান্য চুরি ডাকাতির উপদ্রব বাড়িয়া 
গিয়াছে। ভিখারীর সংখ্যাও দিন দিন বিপুলভাবে বাঁড়িয়।৷ চলিয়াছে। 
কিন্ত অবস্থা আজ এই রকম যে এক মূঠো ভিক্ষা দেওয়ার সংস্থানও 
জনসাধারণের নাই। 


এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের একমাত্র কারণ এই এলাকায় জল- 
নিকাশের কোন বন্দোবস্ত নাই। ফলে অতিরিজ্ বৃষ্টিপাত হইলেই 
জল দাঁড়াইয়া যায় এবং বিপুল শস্য হানি ঘটায়। মাত্র একটি 
খালের অভাবে বছ বৎসর ধরিয়া জনসাধারণ এইরূপ সর্বনাশা দূর্গতি 
ভোগ করিতেছে। এই বৃহৎ অঞ্চলের হাজার হাজার বাসিন্দাকে 
এই মৌজুমী দৃর্গতির কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে চর জাংগালি- 
যায় অবিলম্বে সরকারী সাহায্যে একটি খাল খনন করিয়া হাজিরহাট 
হইতে মেঘনায় পতিত সংকীর্ণ খালটির সংস্কার সাধন করতঃ উভয় 
খালের সংযোগ স্থাপন বিশেষ জরুরী প্রয়োজন। আঁর অবিলম্বে 
বিপর্যস্ত এলাকাকে দৃতিক্ষ এলাক। বলিয়। ঘোষণা করিয়া সর্বাত্বক 
রিলিফের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমরা জেলা ম্যাজিষ্রেট ও মাননীয় 
কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের তীক্ষ দৃষ্ট আকর্ষণ করিতেছি। অন্যথায়, এই 
স্বীপের বারো! আনা লোককে আসন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষ। করা 
মোটেই সম্ভব হইবে না।২৬ 

উত্তর বাঙলায় চালের দর সম্পর্কে একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায় 


যে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯, চালের দর রংপুরে ৪০-৪২ টাকা, দিনাজপুরে ৩০-৩৫ 


টাক, গাইবান্ধায় ৪৫-৫০ টাকা, এবং বগুডায় ৪০-৪২ টাকা । এ ছাড়া 
ময়মনসিংহের জামালপুর মহক্খায় চালের দর এই সময় বীড়ায় ৫৩-৫৪ 
টাকায়।২৪ 


৬১ 


অক্টোবর মাপের গোড়ার দিকে সিলেটের খাদ্য পরিস্থিতির নিদারুণ 
অবনতি ঘটে। সিলেট শহরের বস্তি অঞ্চলে, সদর ও সুনামগঞ্জের পাহাড় 
তলী এলাকায়, গোলাপগঞ্জ, বালাগপ্র ও বিশ্বনাথ থানায় অল্লাভাঁব ভয়াবহ 
অবস্থা ধারণ করে। কত্ত অবস্থার সব থেকে বেশী অবনতি ঘটে গোয়াইন- 
ঘাট থান! এলাকায় । এই এলাকার অবস্থার ওপর উত্তর সিলেট জেল! 
মুসলিম লীগের দুইজন কর্মকর্তা সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। সেই 
বিবৃতিতে তাঁর! বলেন £ 
গৃহস্থেরা জমি ও হালের গরু বিক্রী করিয়া অর্ধাহারে কোনরূপ এত- 
দিন চালাইয়াছিলেন, বর্তমানে তাহাও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। 
তদুপরি ক্রয় করিবার মত ধান্যও পাওয়া যাইতেছে না। গোয়াইন- 
ঘাটের গোদামে সরকারী ধান্য যাহ। ছিল তাহার পরিমাণ এতই অল্প 
ছিলো৷ যে উহা! বহু পূর্বেই নিঃশেষ হইয়৷ গিয়াছে । বর্তমানে ধান্যের 
আশায় গোয়াইনঘাটে গিয়া বহু ক্রেতাকেই একান্ত নিরাশ হইয়া 
ফিরিয়া যাইতে হইতেছে । ছেলেমেয়েদের ক্রন্দন দেখিয়া ক্ষবার্ত 
পিতা-মাতা বর্তমানে নিজেদের মৃত্যু কামনা করিতেছেন। কয়েকটি 
ঘটনা আমরা সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি ।...অর্ধাহার, অনাহার ও 
মৃত্যু এবং সঙ্গে সঙ্গে মহামারী যদি দভিক্ষের 7621016107. হয় তবে 
ইহাকে দৃ'তিক্ষ ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ।৭$ 
এইসব অঞ্চলে তৎক্ষণাৎ রিলিফের ব্যবস্থা করার জন্যে তীরা তাঁদের 
এই বিব্তির মাধ্যমে সরকারের প্রতি আবেদন জানান। 
বরিশীল 'বরাবরকার একটি উত্ত এলাকা । যে কয়টি উহত্ত জেলায় 
সরকার কর্তন প্রথা প্রবর্তন করেন তার মধ্যে বরিশালই ছিলে সর্বপ্রধান। 
কিন্ত অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে সেই বরিশাল জেলা তেও খাদ্য পরিস্থিতি 
ভয়ানক আকার ধারণ করে। বরিশাল জেল! মুসলিম লীগের তৎকালীন 
সম্পাদক মহীউদ্দীন আহম্র এ সম্পর্কে বরিশালের জেলা ব্যাজিষ্রেটের 
কাছে একটি দীর্ঘ পত্র দেন। এই পত্রে তিনি বরিশালের খাদ্য পরিস্থিতি 
সম্পর্কে বলেন £ | 
আমি সম্প্রতি রাজাপুর ও নলছটিচ বাঁগার কৃষয়দর্চগ সফর ফারিয়া 
সুপারীর মূল্য অস্বাভাবিকতাবে কমিয়া৷ যাওয়ায় জুপারী উৎপাদনকারী 
চ্টওয়ালা ও খুদে ব্যবসায়ীদের দূর্দশ! দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছি। 
গ্রামে বর্তমানে অধিকাংশ কষকই অনাহার ও অর্মাহারে কালাতিপাত 


৬৭ 


করিতেছে । গত কিছুদিন পূর্বে বন্যায় জেলার কতিপয় স্থানের 
রবিশস্য নষ্ট হওয়াতে আমি মন্ত্রী সাহেবানদের নিকট রিলিফের 
আবেদন জানাইলে প্রকাশ জাপনি এ জেলায় বিলিফের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার কবিয়াছেন। বছ কষ্টে যদিও অল্প কিছু টাকা এ জিলায় 
বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং যদিও প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে হিলিফ 
কষিটি গঠিত হইয়া আছে তথাপি জানিনা ফেন আপনি উক্ত কমিটির 
সভাপতি হিসাবে রিলিফের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না বা কমিটির 
মিটিংয়ের সুযোগ দিতেছেন না। অথচ এই মূহূর্তেই রিলিফের 
ব্যবস্বা ন৷ কৰিলে থ্রাম্য জনসাধারণের পমৃহ বিপদ। আশ্চর্য হই 
ঠিক সেই সময় আপনি মহিলা কলেজ স্থাপনের জন্য প্রতি ইউনিয়ন 
হইতে চাদা তূলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ২৩ 

অক্টোবরের শেষের দিকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি গ্রাম এলাকা 

সফর করে সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার রিপোার তার বিবরণে বলেন £ 

শতকর! প্রায় ৭৫ জন লোক এই অঞ্চলে অনাহারে অর্ধাহারে অখাদ্য- 
কখাদ্য খাইয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছে। অনেকে ক₹চুপাতা 
খাইয়া কোনমতে এতদিন টিকিয়াছিল--এখন তাহা আম পাওয়া 
যাইতেছে না। কিছুদিন ধরিয়া গভর্ণষেন্ট কন্টোলে আটা সরবরাহ 
করিতেছে--তাহ৷ প্রায় অবিক্রিত রহিয়া যাইতেছে । কারণ সম্তায়ও 
ক্রয় করার টাকা এদের কারো হাতে নাই।...টাকার পাঁচর্গাও ইউ- 
নিয়নের প্রেসিডেন্ট বড় দূঃখের সহিত বলিলেন £ এবারের আকাল 
৪৩ সনের দূভিক্ষের চাইতেও বহগুণ বারাতবক--গত বন্যায় জনেক ধান 
পাট নষ্ট হইয়া! গিয়াছে এজন্য ভবিষ্যতের অবস্থা আরো খারাপ হইবে । 
পাট ১০।১২ টাকায় নামিয়াছে, তাহাও কেনার লোক নাই | ...চারিদিকে 
তাই ধরবাড়ী ও জমি বিক্রীর হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে, অনেকে 
বাস্ততিটা জলের দরে বিক্রী করিয়া ফরিদপুর চলিয়া যাইতেছে ।২ ৭ 


৭ 
সরকারের নোসুন কর্তন লীতি 

কর্তন প্রথা সম্পর্কে সরকারী অথবা বেসরকারী মহল কোন ক্ষেত্তেই 
সম্পূর্ণ রক্যসত ছিলো না। বিভিন্ন জেলাতেও এই প্রথ। সম্পর্কে মতামত 
ছিলো ভিন ভিন্ন প্রকার! এদিক দিয়ে ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্ত এলাকা 
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বলে কোন কথা ছিলো না। এক উহ্বৃত্ত এলাকায় সাধারণভাবে লৌকে 
কর্তনের বিরোধী (বরিশাল) আবার অন্য উদ্বত্ত এলাকায় লোকে সাধারণ- 
ভাবে তার সপক্ষে (সিলেট) ৷ সরকার-বিরোধী মহলের মধ্যে সাধারণ- 
ভাবে কর্ডন উঠিয়ে নেওয়ার পক্ষে মত খব শক্তিশালী থাকলেও সেখানে 
পরিপূর্ণ এক্যমত ছিলো৷ না। কমিউনিষ্ট পার্ট ও কষক সমিতি লেভীর 
অব্যবস্থা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে দড়ালেও তারা ঢালাওভাবে কর্ডনপ্রথার 
বিরোধী ছিলো না। কিন্ত কংগ্রেস সংসদীয় দল পুরোপুরি কর্ডনের 
বিরুদ্ধে ছিলে! ঢাঁকার ১৫০ নং মোগলটুলীর ওয়াকীর্স ক্যাম্পের করাও 
ছিলেন কর্তন প্রধার বিরুদ্ধে। পরে অবশ্য কর্ডন প্রথা তিনটি উহত্ব জেলা 
থেকে উঠিয়ে নেওয়ার পর অবস্থার আরও অবনতি ঘটলে তাঁদের মধ্যে 
কেউ কেউ কর্ডন প্রথার বিঝোধিতা থেকে বিরত হন। 

মুসলিম লীগ মহলে প্রথম দিকে কর্ডন প্রথার সপক্ষে সমর্থন থাকলেও 
ব্যাপকভাবে জনগণ তা'র বিরুদ্ধে দড়ানোর ফলে তারাও শেষে বর্ডন, 
বিশেষতঃ থানা ও মহকুমা কডন, তৃলে নেওয়ার পক্ষপাতী হন। ১৯-২০ 
২১শে জন, ১৯৪৯, তারিখে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক 
মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবশনে থানা ও মহকুমা বর্ডনিং.তুলে নিয়ে 
জেলা ও প্রাদেশিক কর্ডনিং দৃঢ়তর করার জন্যে প্রাদেশিক সপকারের কাছে 
সুপারিশ করেন। সরবরাহ বিভাগ উঠিয়ে নেওয়ার জন্যেও তীরা সরকারকে 
পরামর্শ দেন।১ 

কিন্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এই জুপারিশ প্রকৃতপক্ষে 
প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ আফজল ৬ই 
জলাই, ১৯৪৯, ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেল! কর্ডনিং রহিত করার 
শিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় তিনি বলেন যে, উদ্বৃত্ত জেলাগুলির 
মধ্যে যে কর্ডন ব্যবস্থা চালু আছে তার স্থানে ঘাটতি জেল। চাকা, ফরিদ- 
পুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ভষ্টগ্রাম নিয়ে একটা খুক করে তার চারিদিকে 
কর্ডন ব্যবস্থা নতুনভাবে প্রবর্তন করা হবে। এর ফলে সিলেট, ময়মন- 
সিংহ, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কৃুষ্ট্র়া, যশৌর, খুলনা এবং 
বরিশীল জেলা নিয়ে গঠিত অপর খুকের মধ্যে অবাধে খাদ্য চলাচল করতে 
পারবে। এই নোতুন কর্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার পনেরো। দিনের 
রর রানার রর রানির রর 
তিনি দাবী করেন। | 
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সরবরাহ বিভাগ তুলে দেওয়ার প্রসঙ্ষে মন্ত্রী আফজল বলেন যে, এই 
বিভাগের ব্যয়ভার দেশের বৃহত্তর ভনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। তা 
কেবলমাত্র দশ বারো লক্ষ রেশনিং এলাকাভূক্ত লোকের ব্যয় বৃদ্ধি করে। 

খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ আফজলের এই সাংবাদিক সম্মেলনের পর প্রাদেশিক 
লীগ সম্পাদক ইউসুফ আন্গী চৌধুরী (মোহন মিয়া) একটি বিৰৃতি দেন।৬ 
তাতে তিনি বলেন যে, খাদ্যাবস্বার আশু সমাধান না হলে দেশে ভয়ঙ্কর 
পরিস্থিতির উদ্ভব হবৈ। দুঃস্থ জনগণের সাহায্যের জন্যে তিনি সর্বত্র 
রিলিফ কমিটি গঠন কর!র জন্যে আবেদন জানান! 

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মাহমুদ আলী খাদ্য 
মম্ত্রীর ঘোষণায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে সরকারের এই সিদ্ধান্ত মুসলিম 
লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে 
সরকার মুসলিম লীগকে পরিহাস করেছেন। পনেরো দিনের মধ্যে 
খাদ্যাবস্থার উন্নতি ঘটবে মন্ত্রীর এই ভবিষ্যৎ বাণী প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 
অবস্থরি কৌন উন্নতি তো৷ ঘটবেই না৷ উপরস্ত তা মুনাফাখোর ও মজতদার- 
দের কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। মুসলিম লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাব 
মুসলিম লীগ সরকারের. মন্ত্রীর ছারা এইভাবে সরাসরি উপেক্ষিত হওয়ার 
ঘটনার প্রতিও তিনি জনগণের দি আকর্ষণ করেন।8 

কিন্ত প্রাদেশিক মুসলিম় লীগ কাউন্সিলের সুপারিশ প্রাদেশিক মুসলিম 
লীগ আবরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন বক্তব্যই লীগ সম্পাদক 
মোহন নিয়। অথব। অন্য 'কোন উচচপদস্থ মুসলিম লীগ নেতার পক্ষ থেকে 
খোলাখুলিভাবে উপস্থিত ' করা হয়নি। | 


৮ 
ুতিক্ষ রিলিফ কমিটি 

১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব বাঙলায় যে ব্যাপক খাদ্য সঙ্কট ও দৃ'ভিক্ষাবস্থা 
দেখা গেল সেই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার কোন সুসংগঠিত ব্যবস্থা হয় 
নি। এদিক দিয়ে ১৯৪৬ :সালের 'দভিক্ষের অবস্থার সাথে এই দৃভিক্ষের 
অবস্থার একটা সন্ত. তকাত। একথা অবশ্য সত্য যে ১৯৪৮-৪৯ এর 
দৃতিক্ষ ১৯৪৩ এর দৃ'ভিক্ষের মতে। ব্যাপক ও তয়াধহ ছিলো লা। কিন্ত 
তা না হলেও এ. দূডিক্ম এবং খাদ্য সঙ্কট. অনগণপের জীবনে ব্যাপকভাবে 
বে সন্কট স্্টি করেছিলে! তাকেও ছোট করে দেখা চলে বা। 
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১৯৪৩ সালের দৃতিক্ষের সময়কার সর্বদলীয় রিলিফ কমিটির মতো 
কোন কমিটি এই সময় দূভিক্ষ প্রতিরোধের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও 
সক্রিয় হয়নি। প্রথম দিকে সিলেট জেলায় মুস্বি্ লীগ, কংগ্রেস ও কিষাণ 
সভার মিলিত উদ্যোগে একটি রিলিফ কমিটি অল্প কিছুদিন সক্রিয় থাকলেও 
পরে তা নানান কারণে নিষিক্রয় হয়ে পড়ে এবং রিলিফের কাজ লেখানে 
আর অগ্রসর হয় না। এদিক থেকে সরকারী উদ্যোগেরও যথেষ্ট অভাঁৰ 
ছিলো | মুসলিম লীগ সরকার প্রাদেশিক লীগের স্ুপরিশক্রমে ১৯৪৯ 
সালের শেষের দিকে একটা রিলিফ কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু 
সেই কমিটির কোন তৎপরতা কোন স্থানেই ছিলো না। এ সম্পকে 
সিলেটের নওবেলাল পত্রিকা স্থানীয় রিলিফ কমিটির অবস্থা সম্পকে 
'খাদ্যাভাব' নামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন £ 

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অনুরোধক্রমে পূর্ব পাক সরকার প্রত্যেক 
জেলায় ও মহক্মায় মুসলিম লীগের সহযোগে রিলিফ কমিটি গঠন 
করিরাছেন। আমর! যতদর জানিতে পারিয়াছি উত্তর সিলেটেও অনুরূপ 
একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সিলেট জেলায় বিতরণের 
জন্য সরকার কিছু টাকাও বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
কিন্ত এই রিলিফ কমিটির কোন সভা আহবান করা হইয়াছে বলিয়। 
আঁমরা অবগত হই নাই। এই কমিটকে যদি অকেজো করিয়া 
রাখা হয় তাহা হইলে নাম-ক1-ওয়াস্তে এক রিলিফ কমিটি রাখার 
যুক্তিযুক্ত! বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। 

রিভিফ কমিটির এই নিঘিক্রয়তা শুধু সিলেট জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো 
না। বরিশাল জেল! ম্যাজিষ্টেটের কাছে বরিশাল জেল! মুসলিম লীগ 
সম্পাদক মহীউদ্দীন আহমদের পূর্বোক্ত পত্র থেকেও রিলিফ কমিটির 
নিষিক্রয়তার কথা জানা যাঁয়। শুধু রিলিফের ব্যাপারে নিষিক্রয়তাই 
নয়, বস্ততঃপক্ষে সরকাক্ঠী আমলা কর্তৃক রিলিফের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করার ব্যাপারটাই সেখানে বড়ো হয়ে দেখ! দেয়। প্রত্যেক জেলাতেই 
জেল! ম্যাজিট্রেটের সভাপতিত্বে এই সমস্ত রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিলো 
এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত আমল! সভাপতিদের ইচ্ছাকৃত নিষিক্রয়- 
তার ফলেই রিলিফ কমিটিগুলি পুরোপুরিভাবে নিচিক্রয় হয়ে থাকে।. 

১৯৪৩ সালের দূতিক্ষে রিলিফের ক্ষেত্রে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, 
কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সভা৷ ইত্যাদি মিলিততাবে রিবিক কমিটিতে কাজ 

৫. 
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করতো৷। পূর্ব বাঙলার ১৯৪৮-৪৯ সালের দৃভিক্ষে কংগ্রেস বছলাংশে 
সাংপ্রদায়িক কারণে নিজেদের কাজ পূর্ব বাঁঙল৷ পরিষদের চৌহদ্দীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রেখে বাইরে সম্পূর্ণ নিষিক্রয় থাকে। কমিউনিষ্ট পার্ট এই সময় 
সশস্ত্র আন্দোলনে নামার ফলে তার এবং কৃষক সভার ওপর সরকারী 
নির্যাতন ও নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞার জন্যে তারা খোলাখুলিভাবে রিলিফ 
কষিটিতে যোগদান করতে পারে নি। তাদের এই অনৃপস্থিতিই এই 
কমিটিগুলির নিফিক্রয়তার মৃখ্য কারণ ছিলো । ১৯৪৩ সালের অভিজ্ঞত 
থেকেই একথ প্রমাণিত হয়। কারণ নে সময় কমিউনিষ্ পার্ট এবং 
কৃষক সভাই ছিলে সাঁরা বাঙলাব্যাপী রিলিফ সংক্রান্ত কাজের পুরোভাগে। 
'এইভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষকসভা৷ এবং কংগ্রেসের অনপস্থিতিতে রিলিফ 
কমিটিগুলি মুসলিম লীগের সদস্যদের দ্বারাই মোটামুটিভাবে গঠিত ছিলো । 
এই সমস্ত মুসলিম লীগ ওয়ালার রিলিফের কাজে নিজেরা তেমন উৎসাহী 
না থাকার ফলে আমলাদের নিজেদের উদ্যোগে সেই সমস্ত কমিটিকে 
সন্ক্রিয় করার প্রশ্ন ওঠেনি । যে সমস্ত স্থানে স্থানীয়ভাবে মুসলিম লীগাররা 
ক্সিলিক কমিটিকে তৎপর করার চেষ্টা করেছিলেন সেখানেও প্রাদেশিক 
এবং কেন্ত্রীয় পর্যায়ে রিলিফ কমিটিকে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট 
শৈথিল্য আমলাদেরকে সক্রিয় করে তোলার পথে হয়ে দাঁড়ায় মস্ত বাধা 
স্বরূপ। 

উপরোক্ত কারণগুলি মিলিত হয়ে এই পর্যায়ে দৃভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দো- 
লনে জনগণকে সংগঠিত কর! কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এবং জনগণকে 
সংগঠিত করতে না পারার ফলে রাজনীতিগতভাবে দৃতিক্ষ প্রশু যতখানি 
খোলাখলি সামনে আস। দরকার ছিলো ততখানি আসেনি। 


ে 
সরকারী লেতী ব্যবস্থা 


আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাঙলা সরকার উদ্বত্ত এলাকা 
গুলিতে অমির মালিকদের ওপর বাধ্যতামূলক বিক্রয় বা লেভী ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থির হয় যে, নিদিষ্ট মূল্যে সরকার 
কৃথক এবং অন্যান্য ভূমি মালিফদের উচ্বৃত ধান ক্রয় করবেন। সরকার 
নির্ধারিত এই নিদিষ্ট মূল্য ছিলে প্রচলিত বাজার দরের থেকে অনেক কম। 
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“হথিতীয়তঃ, লেভী ধার্য করার সময় সরকারী কর্মচারীর। অনেক ক্ষেত্রে 
পারিবারিক প্রয়োজনের কথা বিধেচনা না! করে অর্থাৎ প্রকৃত পারিবারিক 
'উস্থৃত্তের প্রর্তি কোন রাপ লক্ষ্য না রেখে বিক্রযযোগ্য পরিমাণ নির্ধারণ 
করতো । ফলে কৃষকরা সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন 
করলেও তার থেকে তারা বঞ্চিত হতো! এবং অনাহার অর্ধাহারের সন্দুখীন 
হুতো। এই কারণে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা ব্যাপকভাবে 
খলেভী ব্যবস্থা, বিশেষতঃ সেই ব্যবস্থা কার্ধকর করার ক্ষেত্রে সরকারী 
'আমলাদের অবিবেচনার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। 

লেতী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোতদার এবং বড়ো বড়ো ভূমি মালিকরাও 
খই সময় খব সোচচার হয়ে ওঠে। তাদের বিক্ষোভের মুল কারণ ছিলে। 
এই যে, তাদের সমস্ত উহ্ত্ত সরকার অপেক্ষাকৃত অল্লমূল্যে কিনে নেওয়ার 
ফলে তার] একটা বিরাট আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলো | এই সময় অনেক 
জোতদার ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের সাথে যোগাযোগ রাখতো এবং 
তাদের কাছে উচচমূল্য ধান বিক্রি করতো। সরকারী লেতী ব্যবস্থা 
“সেদিক দিয়ে তাদের এই উচচ মুনাফা অনের পথে একটা বিরাট অন্তরায় 
'ছিলো৷ | 

খাদ্য পরিস্থিতির ওপর পৃৰ বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে ১৪ই জন, ১৯৪৮, 
'যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাতে কংথেস পার্লামেন্টারী পার্টি আভ্যন্তরীণ 
সংগ্রহ উঠিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করে। পরিষন্তদ কংগ্রেস দলের নেতা 
বসন্ত কূমার দাস, ডেপৃটি নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্যান্য বক্তার! 
সকলেই 'লেতী ব্যবস্থার নানা তুল ক্রারটর কথা উল্লেখ করে লেভীকেই 
খাদ্য সঙ্কট বাড়িয়ে তোলার জন্যে অনেকাংশে দায়ী করেন এবং তা সম্পূর্ণ- 
'ভাবে বাতিল করার ওপর যথেষ্ট জোর দেন। বস্ততঃপক্ষে তার৷ প্রত্যেকেই 
কর্ডন, রেশনিং এবং লেভী সব কিছুই উঠিয়ে দেওয়ার দাবী জান/ন। 

লেভীর বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ ১৯৪৯ সালে অনেক বৃদ্ধি পায়। এই 
সময়ে বিভিন্ন স্থানে লেভী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
এই সমস্ত সভা সমিতিতে সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক সংগ্রহ নীতির বিরুদ্ধে 
জনগণ স্বতঃস্ফতিভাবে বিক্ষোত প্রদর্শন করেন। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী 
লেভীকত ধারন কষকদেরকে নিজ খরচে সরকারী গুদামে পৌছে দিতে 
হাতো।। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত গুদামের দ্রত্ব কৃষকদের বাড়ী 
'থেকে অনেকখানি হতো। কাজেই কঘকগণ তাদের উপর এই নির্দেশ 
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জারীর ফলে শ্বভাবতঃই বিক্ষপ্ধ হয়ে ওঠেন। তাছাড়া সরকার কর্তৃক 
নির্ধারিত মূল্যের প্রশ্ন্টিও ছিলো এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ । সরকার যদি 
উপযূক্ত মল্য দিয়ে কৃষকদের ধান কিনতেন তাহলে তাঁদের বলার বিশেষ 
কিছু থাকতো না। কিস্ত দে দিক থেকেও কৃষকরা অসুবিধার সম্মুখীন 
হয়েছিলেন । কারণ সরকার কৃষকদের ওপর লেভীকৃত ধানের দর বেঁধে 
দিয়েছিলেন মণ প্রতি ৭10 আনা হিসেবে। এই দর ছিলে প্রচলিত 
বাজার দরের থেকে অনেক কন। যাদের কোন সত্যকাঁর উদ্ছত্ত ছিলো 
না তারা তে। এর ফলে বিপদ গ্রস্ত হচ্ছিলোই উপরস্ত যাঁদের ধান প্রকৃত- 
পক্ষে উদ্বত্ব ছিলো৷ তাদেরও বিপদের অবধি ছিলো না! কারণ উদ্বৃত্ত 
ধান বিভ্তি করেই তারা সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতো। 
এবং সব রকম খরচ চালাতো। দেশব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মুখে এত 
বন মূল্যে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের কাছে ধান বিক্রি করে তারা 
এদিক দিয়ে বীতিমতো। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলে! ৷ 
এ সম্পর্কে দৈনিক আজাদ ২৮শে জানুয়ারী তারিখে সংগ্রহ ও বিতরণ 
নীতি নামক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয় 
সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতি ও পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি জেলাগুলির- 
খাঁদ্য সমস্যা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা 
করিয়াছি। ইদানিং এ সন্বঙ্ধে আমরা জেলাগুলি হইতে যে সকল 
সাংবাদাদি পাইতেছি। তাহাতে একথা পরিষ্কার হইয়। যাইতেছে 
যে, সরকারের খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ নীতিতে গুরুতর গলদ রহিয়াছে 
প্রথমতঃ বাড়তি জেলাগুলিতে যাহাদের মোট তিরিশ বিঘার বেশী 
ধান-জমি আছে, তাহাদের উপর নির্দেশ হইয়াছে £ একর প্রতি সতেরো 
রণ ধান সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। অত্যন্ত স্বাতাবিক- 
ভাবেই এই নির্দেশের বিরুদ্ধে বাড়তি জেলাগুলি হইতে প্রবল প্রতিবাদ 
উঠিযাছে। কারণ পর্ব বাঙ্গলার মাটির উর্বরাশভ্ি সম্বন্ধে যাহারা 
সম্যক অবগত আছেন, তাহার। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গড়ে 
একর প্রতি সতেরে৷ মণ ধান এখানে উৎপন্ন হয় না। অবশ্য স্থানে 
স্বানে ইহার ব্যত্তিক্রম ঘে না হয়, তাহা নহে। কিন্তু ইতত্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত কোন কোন অঞ্চলে একর প্রতি পঁচিশ মণ পর্বস্ত উৎপন্ন 
:.. হইলেও উহার উপর নির্ভর করিয়া গড় করিলে মারাত্বক ভূন কর! 
হইবে। তাহা ছাড়া, এর সম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সরকারের 
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শাদ্য সংগ্রহ শীতির সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে ধান্য উৎপন্নকারী 
জনসাধারণের সহযোগিতার উপর । সাধারণের সহযোগিত৷ পাইয়া 
সরকার যদি বাড়তি এলাকার জোতদারদের নিকট হইতে একর 
প্রতি গড়ে তেরো চৌদ্দ মণও সংগ্রহ করিতে পারেন, তবু সরকারের 
সংগ্রহ অভিযান সাফল্য লাত করিবে বলিয়াই আমাদের ধারণ! |... 
ঘাটতি এলাকায় বাড়তি এলাকা হইতে বেসরকারীভাবে ধানচাল আন 
বন্ধ করিবার পূর্বে সরকারের উচিত ছিলে : ঘাটতি এলাকার সরকার 
নিযুক্ত এজেন্ট ছাড়া আর সকল ধান চাউল ব্যবসায়ীর লাইসেন্স 
বাতিন করিয়া দেওয়৷ এবং ঘাঁটাতি এলাকার সকল মোকামে ধান- 
চাউলের পাইকারী ক্রয় বিক্রয় সম্পূর্ণবূপে বন্ধ করিয়৷ দেওয়া । তাহ 
হইলে ঘাটতি এলাকার মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীরা ধান চাউল গোলা- 
জাত করিবার সুযোগ পাইত না। এখনও সরকার ইচ্ছা করিলে 
ঘাটতি এলাকার মওজুদদারদের গোলা৷ অধিকার করিয়! লইতে পারেন। 


'এ একই দিনে অর্থাৎ ২৮শে জানুয়ারী আজাদে ময়মনসিংহ জেলা 
যুসলিম লীগ কর্তৃক সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতির সমালোচনাও প্রকাশিত 
হয়। খুব সম্ভবতঃ আজাদের উপরোক্ত সম্পাদকীয়টি এই সমালোচনার 
শ্বারাই' প্রভাঁবিত। ময়মনসিংহ জেলা লীগের ওয়াকিং কমিটি নিজেদের 
'একটি সভায় লেতী সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার পর একটি প্রস্তাবে সরকারের 
প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, সরকার প্রতি একর জমিতে ১৭ মণ 
খান উৎপাদন হয় বলে যে হিসেব নির্ধারণ করেছেন সেট। কমিয়ে এনে 
একর প্রতি*"১৩ মণ হিসেবে নির্ধারণ করা উচিত। কৃষকদের থেকে ধান 
“ও চাল যথাক্রমে ৭110 টাক! এবং ১২11০ টাকায় ক্রয় করার যে সিদ্ধান্ত 
সরকার করেছেন সেটা পরিবর্তন করে ধান ও চাল মণ প্রতি যথাক্রমে 
১০ টাকা এবং ১৮ টাকা নির্ধারণ করার জন্যেও সরকারের কাছে তাঁরা 
অনুরোধ জানান।  , 

ময়মনসিংহ জেলা লীগ ওয়াকিং কমিটির এই সভায় নেত্রকোণা ও 
কিশোরগঞ্জের ভাটি এলাকায় অবিলম্বে প্রচুর খাদ্যশস্য পাঠানোর জন্যেও 
অনুরোধ জানানো হয়। অন্যথায় বছলোক এই অঞ্চলে খাদ্যের অভাবে 
প্রাণত্যাগ করতে পারে বলেও তীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। 

লেতী এবং সাধারণভাবে সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতি সম্পকে সারা 
পূব বাঙদাব্যাপী বিক্ষোভ, আলাপ আলোচনা ইত্যাদি সম্পর্কে এ সময়ে 
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সংবাদপত্রে নানা রকম রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে । এই অবস্থার 
পূর্ব বাঙলা! সরকার নিজেদের খাদ্য নীতিকে অপরিবতিত রাখার সিদ্ধান্ত 
ঘোষণ। করে সংবাদপত্রে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। তাতে বলা 
হয় 2 
সরকার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত এমন কতকগুলি বিবৃতি লক্ষ্য 
করিয়াছেন যাহাতে এই ধারণার স্টি হয় যে, চলতি বৎসরে সরকারের 
খাদ্য সংগ্রহ নীতির সম্বন্ধে কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে। 
যাহাতে জনসাধারণের মনে কোন রকম ভ্রাস্ত ধারণার স্যট্টি না হইংত 
পারে সেইজন্য ইহা পূনরায় বিশেষভাবে ঘোষণা করা প্রয়োজনীয় 
হইয়৷ পড়িয়াছে যে, প্রথমতঃ ধান এবং চাউল সংগ্রহ মূল্যের কোন 
পরিবর্তন হইবে না; হিতীয়ত: কর্ডর আদেশ কোঁনরূপেই শিথিল 
করা হইবে না এবং আইন অমান্যকারীদিগকে কোন দয়! প্রদর্শন না 
করিয়া এবং তাহাদের বয়স ও সামাজিক মর্যাদা নিবিশেষে গুরুতরভাবে 
শাস্তি দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ সর্বশেষ যে সংগ্রহ তাঁলিক! প্রস্তত 
হইয়াছে তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না। 
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাজিগণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুজব ছড়াইয়া ক্ষকদিগকে 
বিপথে চালিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সরকার বর্তমান খাদ্য সংগ্রশ্ 
নীতি কার্যকরী করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ব্যক্তিগতভাবে ধান চাউল, 
মওজুদ শুধু ক্ষতির কারণই হইবে না, ইহা একটি সমাজবিরোধী 
কাজ এবং এই অপরাধ কিছুতেই সহ্য করা হইবে না।৯ 
এই প্রেস নোটটি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৩ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বেসামরিক সরবরাহ সচিব সৈয়দ মহমদ আফজল 
ধলেন যে, জানুয়ারী মাসে নানা অসুবিধার, জন্যে সরকার মাত্র ৮১ হাজার 
সণের বেশী ধান সংগ্রহ করতে পারেন নি। কিন্ত ফেব্ম্মারী মাসের 
প্রথম দশ দিনের মধ্যেই মোট ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, মণ ধান ও চাল সংগ্রহ 
করা সন্তব হয়েছে। তিনি আশ প্রকাশ করেন যে, পূর্ব বাঙলা সরকারের 
পর্িকরিত বাধ্যতামূলক খাদ্য সংগ্রহ নীতি কার্ধকরী হলে পরবর্তী জুন 
মাসের মধ্যেই ৫৪ লক্ষ মণ ধান সংগৃহীত হবে। তিনি আরও বলেন যে, 
আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ সুষ্ঠভাবে চললে এবং বাইরে থেকে আশানুরূপ সরবরাহ 
পেলে এক মাসের মধ্যেই চালের গড়পড়তা দর মণ প্রতি ২০টকায় নেক্টে 
আনবে । 
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সরবরাহ সচিবের এই “'আশা' যে বাস্তবের সাথে কতখানি সম্পকহীন 
ছিলে৷ সেটা পরবর্তী কয়েক মাসে খাদ্য শস্যের উচচ মূল্য থেকেই বোঝা 
যাথে। সমস্ত সরকারী ঘোষণা সত্বেও সরকারী খাদ্য ও সংগ্রহ নীতি যে 
এই সময় খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবেলা করার পক্ষে সম্পর্ণ অনুপযুক্ত ছিলো 
ফেক্ুয়ারীর পরবর্তী মাসগুলিতে খাদ্য পরিস্থিতির ভয়াবহতাই তার প্রমাণ । 

২৩শে ফেব্ুয়ারী, ১৯৪৯, “সংগ্রহ নীতি” নামক একটি সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে সরকারী খাদ্য নীতি সম্পর্কে সাপ্তাহিক নও বেলাল বলেন £ 


সরকারের বাধ্যতামূলক ধান্য সংগ্রহনীতির বিরুদ্ধে আজ দেশ জূড়িয়া 
প্রতিবাদ উঠিয়াছে। এই প্রতিবাদের অর্থ এই নয় যে; যেখানে ব৷ 
যাহাদের কাছে উদ্বত্ত আছে তাহা গোদামজাত করিয়া ব্যক্তিগত 
মোনাফার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইবে আর ঘাটতি এলাকার লোক 
অনাহারে অর্ধাহারে কলাতিপাত করিবে। যে সব মহল থেকে 
প্রতিবাদ উঠিতেছে তাহাদের এই প্রকার কোন অভিসন্ধি যে নাই তাহা 
নিশ্চিত করিয়াই বলা চলে। 
সংগ্রহ নীতির ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে গিয়ে সম্পাদকীয়- 
টিতে আরও বলা হয় যে, সরকার যদি দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি 
কামনা করেন তাহলে তাঁদের উচিত বর্তমান সংগ্রহনীতি পরিত্যাগ করে 
অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধান চালের দর বেঁধে দেওয়া। 
তার ফলে প্রয়োজনবোধে সকলেই সরকারের কাছে তাদের উদ্বৃত্ত বিক্রি 
করে অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করবে এবং দেশব্যাপী যে অসস্তোষ 
জেগে উঠছে সেটাও কমে আসবে। ূ 


১লা এপ্রিল, ১৯৪৯, পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে প্রদেশের খাদ্য 
পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।৬ এই বিতর্কের প্রথমে 
সখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন এঁর বক্ত.তাঁয় বলেন যে, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি 
সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিকল্পনার সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল । 
বৎসরের গোড়ার দিকেই চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ 
হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন পাটের অধিক মূল্য £ ময়মনসিংহ, সিলেট ও 
বরিশীল থেকে ঘাটতি এলাকায় চাল সরবরাহে বাধা এবং ব্যবসারী ও গৃহস্থ 
কর্তৃক প্রয়োজনাতিরিক্ত মওজদ। প্রদেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধিকেও নূরুল 
আমীন মূল্য বদির অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। 
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লেভী সম্পর্কে নূরুল আমীন তাঁর এই পরিষদ বজ্ঞতায় বলেন যে, 
অনেক জেলাতেই দেয় ধানের পরিমাণ খব তাড়াছড়োর মধ্যে নির্ধারণ 
করায় তার মধ্যে হয়তো৷ কিছু কিছু ক্রাট থেকে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে 
বড়ো চাষীদের অসাধতার ফলে দেয় ধানের পরিমাণ সঠিকভাবে স্থির কর। 
হয়নি, অল্প পরিমাণে স্থির কর! হয়েছে । অপর পক্ষে অল্প কয়েক ক্ষেত্রে 
এমনও হয়েছে যে কোনরকম তদন্ত না করার ব৷ কোন রকম আপীল ন! 
শোনার ফলে বড়ে৷ চাষীদের দেয় ধানের পরিমাণ অতিরিক্ত বরাদা 
করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ধার্য ধানের পরিমাণের বিরুদ্ধে 
দ্বিতীয়বার আপীল শোনার জন্যে বহু দরখাস্ত করা হয়েছে। তবে খাদ্য 
সংগ্রহের কাজ প্রায় আধা আধি হয়ে আমার ফলে সেই অবস্থায় দেয় ধানের 
পরিমাণ সম্পর্কে দ্বিতীয় দফা! আপীল শোনার সম্ভাবনা সম্পকে তিনি সন্দেহ 
প্রকাশ করেন। কারণ পুনরায় আপীল শোনার ব্যবস্থা করলে খাদ্য 
সংগ্রহ সংক্রান্ত সমস্ত পরিকল্পনা ও মূলনীতি ধ্বসে পড়বে। এবং এর 
ফলে প্রয়োজনীয় ধান সংগ্রহ্ন কর! সরকারের পক্ষে সন্তব হবে না। 

সরকারকে দেয় ধানের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উৎপন্ন 
ফসলের মধ্যে খাওয়া খরচ মাথা পিছু ৫ মণ ও চাষের খরচ বাবদ একটা। 
ন্যায্য পরিমাণ ধান বাদ দিয়ে যে ধান উদ্বৃত্ত থার্কবে তারই তিন চতুর্থ 'ংশ 
সরকারী গোলায় জমা দিতে হবে। চাষীরা এই ধানের ম্ল্য পাবে মণ 
প্রতি ৭110 টাকা । 

পরিষদের ও বিরোধীদলের নেতাসহ এই খাদ্য বিতর্কে তেইশ 
জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। বিরোধী দলের নেতা বসস্ত “কমার দাস 
বলেন যে, বিরোধী দলের সদস্যগণের মতে লেতী প্রথা দরিদ্র কৃষক 
শ্রেণীকে সমূলে ধ্বংস করবে। অতএব লেতী প্রথা অবিলম্বে প্রত্যাহার 
কর! বাঞ্চনীয়। বর্তমান সরকারী ক্রয় মূল্য কষকদের পক্ষে সমূহ ক্ষতির 
কারণ বলে তিনি মনে করেন। কারণ কৃষির উৎপাদন খরচ খুব বৃদ্ধি 
পেয়েছে। কাজেই কৃষকের স্বার্থে ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি কর৷ সরকারের কর্তব্য 
বলে তিনি পরামর্শ দেন। তাদের এই পরামর্শ সরকার গ্রহণ করলে তীরা 
খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিত। 
করবেন বলে তিনি আশ্বাস দান করেন। 

খাদ্য বিতর্কের জবাবে নূরুল আমীন এ দিনই পরিষদে আর এক দফা 
বজ্তূত। করেন। তাতে তিনি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কর্ডন তুলে 
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“দেওয়া, বাধ্যতামূলক খান সংগ্রহনীতি পরিত্যাগ কর এবং সরকাবী ধান্য 
ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করার যে তিনটি প্রস্তাব দেওয়৷ হয় তার উল্লেখ করে বলেন 
যে, উক্ত তিনটি প্রস্তাবই জনম্বার্থের বিরোধী । কনট্রোল প্রথা তুলে 
'দেওয়ার দাবী প্রসঙ্গে তিনি. বলেন যে. যে অবস্থায় কন প্রথা চাল করতে 
হয়েছিলো সে অবস্থার অবসান হয়নি । তাছাড়া ১৯৪৮ সালে কম্মেকটি 
জেলায় কডন প্রত্যাহার করার ফল নিদারুণ ক্ষতিকর হয়েছিলো | কাজেই 
দেশের বর্তমান অবস্থায় লেভী প্রথ! প্রত্যাহারের ফল ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। 
বিদেশের মুখাপেক্ষী না হয়ে আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহে অধিকতর মনোযোগ 
দিলে সমস্যা সমাধান সহজতর হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি 
বলেন যে. সরকারী ক্রয় মূল্য বাড়ানে। উচিত হবে না। কারণ ক্রয় মূল্য 
বাডালে বাধা হয়ে বিক্রয় মৃল্যও সরকারকে বাড়াতে হবে। এর ফলে 
'সেই বধিত মূল্য জনসাধারণের এক বিরাটি অংশের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে 
চলে যাবে। 

মে মাসে যুক্তরাজ্যের খাদ্য বিশেষজ্ঞ স্যার হ্যাচিসূন কেন্দ্রীয় সরকারের 
ব/ছে পর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে একা রিপোঁট প্রদান করেন।& 
এই রিপোর্টে তিনি বিনিয়গ্রণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। লেভী প্রথা 
সম্পর্কে তিনি বলেন যে শুধু উচ্ৃত্ত এলাক।তেই নয়, এমনকি ঘাটিতি এলাকা- 
তেও লেভী প্রবর্তন কর। উচিত। সুরকার কর্তৃক বিক্রিত খাদ্যশস্যে 
মুনাফা রাখা এবং বিপূল পরিমাণ শস্য গুদামজাত করে বাখাকেও তিনি 
মনে করেন অনুচিত। সুরবরাহ বিভাগ উঠিয়ে না দিয়ে তাকে অন্ততঃ 
আরও কিছুদিন বাখার জন্যে তিনি সুপারিশ করেন। 

লেতী সম্পর্কে নান! প্রকার সমালোচনার পর সরক।র এই ব্যবস্থাকে 
একটা নোতুন ভিত্তির ওপর দাড় করানোর চেষ্টা করেন। পূর্বে ভূমি 
মালিক পরিবারের সদস্যদের মাথা পিছু একট নিদিষ্ট পরিমাণ বাদ দিয়ে 
উদ্বৃত্ত ধান চাল সংগ্রহ্‌ করার যে ব্যবস্থা ছিলে! তা পরিবর্তন করে সরকার 
জমির পরিষাণের ওপর লেভী ধার্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। 'এই সিদ্ধান্ত 
১৯৪৯ "খর আগষ্ট মাসে ঘোষণা কর! হয়।& এই যোষণ! অনুযায়ী স্থির 
হয় যে, ১০ একর হতে ২০ একর জমির মালিকের জন্যে একর প্রতি এক 
'যণ হিসেবে, ২১ হতে ৫০ দূই মণ হিস্বে, ৪১ হতে ১০০ তিন মণ হিসেবে 
এবং ১০০ একরের বেশী জমির মালিকের জন্যে চার মণ হিসেবে লেভী 
“ধার্য কর হবে। 


৪ 


এই নোতুন সরকারী সিদ্ধান্ত লেভী ব্যবস্থাকে আরও জুষ্ঠভিত্তির 
ওপর দাড় না করিয়ে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাকে আরও অনেক বেশী জাল 
করে তোলে । কারণ এতে একদিকে প্রত্যেক পরিবারের লোকপংখ্যাকে 
হিসেবের বাইরে রাখা হয় এবং অন্যদিকে জমির উৎপাদনের তারতম্যকে 
লেতীর ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় না। 

লেতী সংক্রান্ত এই নোতুন নীতি সম্পর্কে সাপ্তাহিক নওবেলাল“খাদ্য 
সমস্যা” নামে একটি সম্পাদকীয়তে বলেন £ 

আমরা পূর্বেও অনেকবার বলিয়াছি যে, জমির পরিমাণের ভিত্তিতে 

কোন লেভী নীতি ক্রটীপৃণ্য হইতে পারে না। আমাদের দেশের 

অবস্থা এইরূপ পর্যায়ে আসিয়! দড়াইয়াছে যে, ফেনা জমির মালিক 
হইলেই ফসল উপভোগ করা যায় না! অতি বৃষ্ট ও অনাবৃষ্টতে 
ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ত আছেই তদুপরি মহাজন মিরাশদারদের 
পাঁওনা মিটাইয়৷ কৃষকের যাহা বাকী থাকে' তাহা ছার। জমির পরিমাণ 
অনুযায়ী লেতীকৃত ধান্য আদায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। 
তাই আমাদের সুচিস্তিত অভিমত এই যে, নিদিষ্ট পরিমাণ মওজদ 
ফসলের উপর লেভী ধার্য করিলে ইহা কেবলমাত্র সার্যকই হহেবে ন৷ 

ন্যায়-নীতির দিক' দিয়াও নিতীন্ত সমীচীন হইবে ।৬ 

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯, তারিখের দৈনিক আজাদ পত্রিকায় “লেভীর 
অনাচার" নামে একটি সংবাদে ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জ থানার অন্তর্গত 
&নং সাধুরপাড়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয় £ 

গত ২২শে অক্টোবরে বকরীগঞ্জে লেভী এডভাইজারী কমিটির এক 

সভায় নিরপেক্ষভারে দশজনের নামে লেতী ধার্য করা হয়, কিন্তু 

এস, এস, আর এর ছুটি গ্রহণ করার পর বিনা তদস্তেই আরো ১৬ 

জনের নানে “গ” ধারা মতে নোটিশ জারী হইয়াছে। ইহাদের 

মধ্যে অনেকের ৫1৭ বিধার বেশী আমন ফসলের জমি নাই, এমনকি 
কাহারও কাহারও লাঙ্গল পর্যস্ত নাই।? 

“ধান্য লেতী সমস্যা" নামক একটি প্রবন্ধে জনৈক মোহাম্মদ আহবাব 
চৌধ্রীঞ্চ লেতীর নির্যাতন সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেন। তাতে 
তিনি বলেন যে, পর্ববর্তী বৎসরে প্রকিউরমেন্ট বিভাগের এক শ্রেণীর 
_* ইনি নিথেকে একজন গ্রামবাসী এবং প্রকিওরমেন্ট বিভাগের তালিকাতুজ- 
একজন বড়চাখী বলে অভিহিত করেন। 


৭৫ 


কর্মচারী ও মধ্যবর্তী দালালদের অনাচার ও অবিবেচনামূলক কার্ষের ফলে: 
কৃষক সমাজে এক আতঙন্কের হট্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন' 
যে, এই লেভী ভীতির ফলে সরকারের অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন 
একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এর আগের বৎসর প্রচলিত বাজার দরের 
থেকে অল্প দরে সরকার তাদের ধান কিনে নেওয়ায় কৃষকদের মন “ভেঙে 
গিয়েছিলো! | লেভী পদ্ধতির জবিবেচনামূলক' প্রয়োগকেই তিনি চলতি 
বৎসরে ফসল হাঁস পাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। 

চলতি বৎসর ও পূর্ববর্তী বৎসরে ধান লেভীর মধ্যে পার্থক্য দেখাতে, 
গিয়ে উপরোজ নিবন্ধে তিনি বলেন £ 


গত বৎসরের ধান্য জেভী পদ্ধতি ও এ বৎসরের পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট 
প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। গত বৎসর পরিবারের প্রত্যেক লোকের 
মাথা পিছু ৭110 সাড়ে সাত মণ বাৎসরিক হিসাব করিয়। ধান্য ধরা হইয়া- 
ছিল। এই হিসাবের বিরুদ্ধে দেশের চারিদিকে তুমূল আন্দোলনের 
স্থটি হইয়াছিল। ইহার ফলে লেভী বিভাগ (0:০০০:০:০৪ 
70628760670) পূর্ব পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এক অভিনব পদ্ধতি 
অবলম্বন করিরাছেন। এই বৎসর পূর্বের ন্যায় পরিবারের লোকসংখ্যা 
ও জমির পরিমাণ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া এই বৎসর কেবল জমির 
পরিমাণের উপর লেভী করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং এই 
সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেক চাষী,_যাহার ১০ একর বা ৩২ কেদার- 
ব। ইহার অধিক জমি থাকিবে তাহারই উপর ধান্য লেতী করা. 
হইতধ। যিনি পরিশ্রম করিয়া ফসল জন্মাইলেন, তাহার স্ত্রী-পুত্র 
ও সম্তানাদির জন্য বাৎসরিক খোরাক আছে কিনা তত্প্রতি বেন 
বিবেচনা না করিয়া, তাহার ঘরে খোরাক থাক না থাক, কেবল জমির 
পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া ধান্য দিতে হইবে। এই লেভী' 
পদ্ধতি পরিবর্তনের ফলে গত বৎসর যাহার! লেতীর দায় হইতে 
কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ বছ চাষীকে এই বৎসর, 
ধান্য দিতে হইবে । এই লেভীর ধান্য তাহারা কোথা হইতে দিবেন 
এই চিস্তায় অনেক কৃষক মাথায় হাত দিয়। বসিয়া পড়িয়াছেন। 
ধান চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাস্তবতঃ অনেক সমস্যার সন্তুখীন হওয়ার 
ফলে ১৯৫০ এর ফেব্চম্যারী মাসে একাটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির৯ মাধ্যমে সরকার 
জানান যে, ১৯৪৯ সালের ধান্যশস্য সংগ্রহবিধি অনুযায়ী সংগ্রহের ফে 


-৪৬ 


পরিমাণ শির্ধারিত হয়েছে তাঁরা তা পুনবিবেচনা করছেন। বন্যা এবং 
অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে বিভিন্ন স্বানে শস্য হানির ফলে উৎপাদন 
ব্যাহত হওয়াই তাঁদের এই সিদ্ধান্তের করণ বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ 
কর। হয়। 

এই পুনবিবেচনার আবেদন যাতে যথার্থ ব্যক্তির থেকে আসে তার 
জন্যে ব্যবস্থা কর। হয় যে, বড়ো বড়ো উৎপাদনক।রীকে আবেদনপত্রের 
সাথে ৭110 টাকার ট্রেজারী চালান এবং পর্ব নির্ধারিত পরিমাণের এক 
তৃতীয়াংশ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। এই সব দরখাস্তের 
শুনানী যাতে শীখই সর্সীপ্ত হয় তার জন্যে আঞ্চলিক প্রক্িওরমেন্ট কন- 
'ট্রোনার ও ডেপুটি কনট্রোলারকে তো ক্ষমতা দেওয়া হয়ই, তাছাড়া রাজশাহী 
রংপুর, বগুড়া, দিনাজপূর, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ (সদর, নেত্রকোণা 
ও জামালপুর মহকমা), নোয়াখালী ও সিলেটের গ্যাসিষ্ট্যান্ট প্রকিওরমেন্ট 
কনট্রোন্নারকে এবং পাবনা, যশোর, কৃষ্টয়া, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, 
চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ (টাঙ্জাইন ও কিশোরগঞ্জ) সিভিল সাপ্রাইয়ের ডিট্রক্ট 
কনট্রোলারকেও ক্ষমতা দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষমতা দেওয়া হয় 
এ্যাডিশানাল ডি্রিক্উট কনকট্রোলারকে। 

জমির পরিমাণের ওপর নির্ধারিত লেভী বজায় রেখে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ আদায় মওকুফ করার জন্যে সরকার ওপরে যে 
ব্যবস্থার বিধান দিয়েছিলেন তাতে অপেক্ষাকৃত অল্প বিত্তের কৃষকদের 
তেমন কোন সুবিধা হওয়ার কথা নয়। যাদের জমি পরিমাণে বেশী 
তারাই সরকারী আমলাদের কাছে নিয়ম মাফিক আবেদন শিনেদন ও 
দরবার করে কিছু মওক্ফ পেতে পারতো | এই ব্যবস্থার ফলে প্রকৃত- 
পক্ষে এই শ্রেণীর ভূমি মালিকেরাই লাভবান হয়েছিলো । এর ছারা 
গরীব ও মধ্য কৃষকদের কোন উপঝ/র হয় শি। সংগ্রহ বিভাগের 
অফিসাররা এই সমস্ত কৃষকদের ওপর নিবিচারে ধান লেভী করে যেতো। 
কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদনের যে পদ্ধতি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত 
হয়েছিলো সে পদ্ধতি অনুসরণ অশিক্ষিত এবং অল্প বিস্তের কৃষকদের পক্ষে 
সম্ভব ছিলে! না। তাছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ভূমি মালিকরা 
অরকারী আমলাদের কাছে সুপারিশ করে যে সুফল পেতেন কৃষকদের 
পক্ষে সে ফল পাওয়া নানা কারণে সম্ভব ছিলো না। এই শ্রেণীভুক্ত 
কৃষকেরা লেতীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ এলাকায় আন্দোলন 


৭৭. 


করেছিলেন। খই আন্দোলন অনেক সময় সশস্ত্র সংগ্রামের রাপও পরিগ্রহ 
করেছিলো |৯ 


ও 
অন্যান্য দ্রব্যের মূল বৃদ্ধি 


১৯৪৮-৪৯ সালে এবং তার পরবর্তী সময়েও মূল্যবৃদ্ধি যে কেবলমাত্র 
খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলো৷ তা নয়। অন্যান্য কতকগুলি নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও এই সময়ে ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দ্রব্য- 
গুলির মধ্যে কাপড়, কেরাসিন, চিনি, সরিষার তেল, নারকেল তেল, কয়ল৷ 
ইত্যাদিই প্রধান । ্‌ 

নওবেলাল পত্রিকায় এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
১৯৪৮ এর ১৩ই মে বাঁচিবার পথ' নামক একট স্ম্পাদকীয়তে বল! হয় 2 

আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে এবং বিভাগের জন্য পাকিস্তানের আথিক 
কাঠামে৷ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা 
সাধারণভাবে নীচে নামিয়া আসিতেছে, এবং দ্রব্যমূল্য দ্রুত বাড়িতে 
থাকিয়া দেশ জড়িয়া এক অবিশ্বাস, ভয়, সন্দেহ এবং অসন্তোষের 
বিষ ছড়াইতেছে। এই অবস্থাকে অধিক দিন চলিতে দিলে দেশের 
অসন্থা্ট আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য--হয়তবা গণবিপ্রবের পর্যায়েও. 
নামিয়। আস্তে পারে। 

এরপর এই পত্রিক৷ সম্পাদকীয়তে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে আরও বল৷ 
হয় ঃ 

যে অবস্থা স্বাভাবিকভাবে আমাদের উপর চাপিয়া আসিতেছে তাহার 

প্রতিরোধের জন্য সরকার কতখানি অগ্রসর হইয়াছেন তাহা অবশ্যই 

বিচার্ষ। আন্ত £ডামিনিয়ন সম্মেলনে মাছ, ডিম, তরকারী এবং 
অনুরূপ অন্যান্য কাঁচামাল পাকিস্তান হইতে অবাধে ভারতীয় ইউনিয়নে 
পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অথচ ভারত হইতে পাকিস্তানে 
ডাল, তৈল ইত্যাদি দ্রব্যের আমদানিকে সহজ কর! হয় নাই। যাহার 
ফলে শিলংএ মাছ ও ডিমের মূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়া আসিলেও 
* লেভীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্যক আলোলনের বিষরণ এ বইয়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, 
(পূর্য বাঙুলায় ক্ঘক আলোলন) ভ্রষ্টব্য। 


৭৮ 


সিলেটে তৈল ব। ডালের মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িয়৷ উঠিতেছে। 
সিলেট হইতে মাত্র ৩৫ মাইল দুরে ভারতীয় করিমগঞ্জে সরিষার 
তৈলের মূল্য মণকরা ৭০ টাক! এবং সিলেটে তাহার দাম ১১০ 
টাক। পর্বস্ত উঠিয়াছে। ইহা শত শত নজীরের একটি মাব্র। কিন্ত 
সরকারী ব্যবস্থায় এই অবস্থাকে কাটাইয়৷ উঠিবার কোন কার্ধকরী পন্থা 
অবলম্বিত হইয়াছে কিনা তাহা এখনও অনুভব করা যাইতেছে না। 

এই সকল অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রচার নীতি সাধারণভাবে 
দুইটা পথ অবলম্বন করিয়াছে। প্রথমতঃ শিশু রাষ্ট্রের দোহাই, 
স্থিতীয়ত:ঃ কমিউনিষ্টভীতি প্রচার। 

ঢাক। থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক “ফরিয়াদ পত্রিকার ২৫শে জন, ১৯৪৯, 


সংখ্যায় ১৯৩৮ এবং ১৯৪৮ সালের একটি তুলনাম দক বাজার দর প্রকাশিত 
হয়।১ বাজারদর সম্পকে তখনকার এই হিদেবাট নীচে উদ্ধত করা হলো : 


১৯৩৮ সালের বাজার ১৯৪৮ সালের বাজার 
চাউল (উৎক্৪) মণ ৪২৫৬ 1 চাউল (কনট্টোল) মণ ২১৬ 
এ (মোটা) ১ ২10০-৩২ | কয়লা ১ রঃ ১140 
কয়লা %০ | ডাইল সের ৮%৮%০-১০ 
ডাইল সের %০-৮%১০ | আলু ৪ 110-11%0 
আলু ৮৮ /১০-%০ 1 সরিষার তৈল ৯, ৩11০--২০ 
সরিষার তৈল রি 1%০ | মাছ (পোনা) রী ৩110 
'মাছ (পোনা) 9 1%০-110 | ছাগ মাংস ১ ০৯ ২২৩৭ 
ছাগ মাংস্‌ 110 | শাড়ী (ভাল) জোড় ২৫৭ 
শাড়ী (ভাল) জোড়া ৩।০--৪ | এ (সাধারণ) ১ ১৪*-১৬* 
ও (সাধারণ) ১ ২1০-৩৭ | ধুতি » ৮ ১৪১৬৬ 
'ধাতি » রা ২৬ | ডিম », »। ৯-10 
লুজ ১ ২২২1০ | জৃতা ১ জোড়া ১৬২-২০২ 
ভিম রর ₹১৫ | লুঙ্গি ১টা ৭২-৮* 
দেয়াশালাই ্ ৫৫ | গাসছ। ৪. ১110-১%০ 
ভ্‌তা ১ জোড়া ৩ | দেশলাই ১ /১০-%০ 
গামছ। ১টা ৬০-৩১০ | বিড়ি বাগ্ডিন 0 


বিড়ি বাণ্ডিরব €১৫ | 
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স্বির্তীয় মহাযুদ্ধের আগে দ্রব্যমূল্য যে পর্যায়ে ছিল যুদ্ধক/লীন অথবা 
তার পরবর্তী কোন সময়েই তা সে পর্যায়ে নেমে আসেনি। তবে এই 
তুলনামূলক হিসেব থেকে দশ বৎসরের ব্যবধানে দ্রব্য মৃন্য বৃদ্ধির একটা 
সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের এই বাজার দর খুব 
সম্ভবতঃ জিঞ্রির বাজার থেকে গৃহীত ঢাকার বাজার দর । 

জুলাই মাসের শেষের দিকে সিলেটের জগন্নাথপুর থানার অবস্থার 
"শুপর একটি রিপোর্ট €থকে দেখা যায় যে সেখানে চালের দর মণপ্রতি 
বিশ বাইশ টাক! হলেও সেই দরে লোকের খাদ্যশস্য কেনার মতো কোন 
সামর্থ নেই।২ আট দশ মাস ধরে সেই অঞ্চলে কোন কাপড় না আসায় 
সাধারণ লোকের! খুবই অসুবিধার সন্বুখীন হয়। লাইসেন্সদারর! তাঁদের 
কোটার কাপড় না আনার প্রধান কারণ পৃরাতন লাইসেন্সদারদের বদল 
করে নোতুন লোকদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং তারা বেশীর 
ভাগ কাপড়ই চোরাকারবার করে। 

অন্যান্য বাজার দর সম্পকে রিপোর্টাটতে বলা হয় ঃ 


কেরাসিন তৈল নাই বলিলেই চলে। সরিষার তৈলের সের ৩]৩1০ 
টাকা, ডাইলের সের খাসারী 11%০--80 এবং যুস্ুরী ১1০--১11০, 
কিছুদিন আগে একটি দিয়াশলাইর দাম ছিল /০ বতমানে %০1 এমন 
কি বর্তমানে এতদঅঞ্চলে মাছের অভাব অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা 
দিয়াছে ও মাছের দাম আগুনের মত ঝাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার উপর 
অসংখ্য ট্যাক্সের বোঝা জনসাধারণের জীবনকে আরও দবিসহ করিয়৷ 
তুলিয়াছে। এই উপর্ষোপরি সঙ্কটের চাপে সমস্ত সমাজ জীবন 
তাংগনের মুখে। গ্রামের স্কুলগুলি তৈলহীন মাটির প্রদীপের মত 
নিবিয়া যাইতেছে । বর্তমান সমাজে, আথিক অবস্থা ও রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির চাপা ক্রোধ বারুদের ন্যায় ফাটিয়া পড়িতেছে। 
ড্রব্যমূল্যের এই অবস্থা যে উপরোক্ত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো 
তা নয়। পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন বিতর্ক এবং উত্থাপিত 
প্রশ্বসমূহ থেকে পূর্ব বাঙলায় এই সময় ব্যাপকভাবে দ্রব্য নূল্য বৃদ্ধির 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 


১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব বাঙলায় বস্ত্র স্ম্কট দারুণ আকার 
সারণ করে। এই সন্কট সমাধানের উদ্দেশ্যে ২র৷ এপ্রিল, ১৯৪৮, তারিখে 
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পূব বালা পরিষদে মনোরঞ্রন ধর ব্যাপকভাবে চরখা প্রবর্তন ও প্রচলনের 
প্রস্তাব করেন!ঙ এই প্রস্তাব উত্থাপনকালে তিনি বলেন £ 
বর্তমান বাজেট উপস্থিত হবার পর দিনের পর দিন অর্থসচিব ও অন্যান্য 
মধ্তিবরদের বিভিন্ন বিবৃতি ও আলোচনা থেকে যে সব তথ্য পেয়েছি 
তাতে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে এক নিদারুণ বস্ত্র সঙ্কটের 
কথা। অচিরে শিল্প প্রসারের যে তেমন অন্তাবনা নাই তার উপর 
অর্থসচিব মহাশয় জোর দিয়ে উজ্জি করেছেন একাধিকবার । এদিকে 
বস্ত্র সঙ্কট যে কিনিদারণ আকার ধারণ করেছে তার প্রমাণ আমরা 
নিত্য নিয়তই পাই। আজ আমাদের মা বোনদের লজ্জ। নিবারণের 
কোন সংস্থান নাই, আমি জানি অনেক মেয়ে ঘরের বাইরে আসত 
পারে না কাপড়ের অভাবে । অনেক মা, বোন আতন্্হত্যা করে 
তাদের দূঃখের অবসান ঘটিয়েছে লজ্জা নিবারণ করতে না পেরে ।&. 
৯ই এপ্রিল মনোরগ্রন ধরের প্রস্তাবটি আলোচনার সময় পরিষদ 
সদস্যের] বস্ত্র স্মস্যার কিছুটা স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে দলনিরপেক্ষভাবে 
চরখা প্রবর্তনের সপক্ষে নিজেদের মত প্রকাশ করেন। আবদূর রশিদ 
তর্কবাগীশ ও তফজ্জল আলী এর বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যস্ত সামান্য 
পরিবর্তন সাপেক্ষে মনোরগ্রন ধরের প্রস্তাবাটকে মন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ আফজল 
তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। কাজেই প্রস্তাবাট পরিষদে 
গৃহীত হয়।€ 
১৯৪৮ এর ৮ই জুন পরিষদে বস্ত্র সম্পকিত আলোচনার সময় মনো- 
রঞ্জন ধরের একট প্রশ্বর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন তাঁকে জানান যে, 
উপরোক্ত প্রস্তাবটি পরিষদে গৃহীত হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার এই 
বিশেষ উদ্দেশ্যে একট সমিতি গঠন করেছেন। এ ছাড়া একটা প্রাদেশিক 
বোর্ডও তীর। গঠন করত্তে যাচ্ছেন। তিনি আশ! করেন যে, বিভিন্ন 
জেলা ও মহকুমাগুলিতে এই বোর্ডের শাখাসমূহ প্রতিষিত হবে এবং তাদের 
মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে চরখ৷ প্রবতিত হবে। তাঁর সরকার পূর্ব বাঙলায় 
আড়াই লক্ষ চরখ! বিতরণ করার ব্যবস্থা করছে বলেও তিনি পরিষদকে 
জানান।৬ | ৃ 
বস্ত্র পরিস্থিতি সম্পর্কে এই বিতর্কের সময় অন্য একটি প্রশ্ের জবাবে 
নূরুল আমীন জানান যে মাথাপিছু দশগজ হিসেবে পূর্ব বাঙলায় বস্ত্রের 
. মাসিক চাহিদ। ২৩,০০০ বেল। কিন্ত কনট্রোল প্রথ। চালু হওয়ার পরবর্তী, 
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47? ১১৪১%: সোগান্ন সিল | শট বু প্ুবৈ 
পিঠ আসেন দি ই উসচিখ্ছে । হত 
ঠীরিপমমত বন্দ জনি পান পাতি ওর টিটি 
উচিখশ পায় সেপিত/ে। সোিসরে € খপ সাদ": 
এক 477? খালা ধরি" পাম্ি০ ৫২৯ টপ 2িস্তান্তে 
গতির শীল এন ০ হছে, ই প্রিশেরপ 
পযঞারী/ :7০- সে হাস চৌিঅগ দর দিলা 
তানি বিণ ৪9/বাসি- আহা, আপা-গ্ছ্মহ 
ফরবিযাণ নি িবিযািি ছে শির সাও 2৫৮ রী 
ন পাঠি চা িসিত এ সহিত পা অভ জিডি 
রাস পরী সের £গ বস ুইগোছ-প ৰ 
94 গে পর নে গদি জিরিসাকারারিলি 


৭ ৮১০৩ ৮৫ল 
্ চি -১৯ ৪৯২ বেধে গর 


মি স্েসত চিত এলিশহি:র। সাপ 
স9- পরবিসি েড্ছা 
রা রে (ই সহি ৫ চিল | 
নি চিত পট পিল বিয়া ফা সানি 
ঠিহিনিপ এপি শে এ 


গলে সিডর গীসিয 
নৌএদাটেহ্ৰী, পুস* 'গ্রুহতিহে। শেন 


১.2 এজ অক, বিহু গু ! 
রা দিপু পপ পয পরইমুসহ3০ইল 


ুধ্ন। ধেএর চিঠি পৃষ্ঠা ২৩৪-২৩৭। 
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আসা 


ইল। মিত্রের জবানবন্দী । এই জবানবন্দীই ইস্তাহার আকারে 
পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে ৪ কর হয়। 


ৃষ্ঠা ২৯২-৯৪। 


৮১৩ 
হিসেব থেকে দেখা গেছে যে পূর্ব বাসায় মাসে' ১৩,০০০ বেল কাপড়ও 
বিক্রি হয় না।+. ূ 


নিদারুণ বস্ত্র স্কট সত্তেও ঝনট্রোলের মাধ্যমে কাপড় খরিদ করার 
সামর্ঘও এই সময়, মানুষের ছিলো না। এর' থেকে বোঝা যার স্যধারণ 
লোকের ক্রয় ক্ষমত। তখন কোন পর্যায়ে ছিলো । 


কনট্রোলের মাধ্যমে যে কাপড় ডিলারদের কাছে পাঠানো হর তার 
অধিকাংশই তারত থেকে আমদানীকৃত। এই আমদানীকৃত কাপড়ের, 
ওপর ভারত এবং পাকিস্তান দুই অংশেই রপ্তানী ও আমদানী কর ধার্ষের 
ফুলে ভীর মুল্য অনেক বেশী দাঁড়ায়।৮. কনট্রোলের মাধ্যমে কাপড় 
দেওয়ার .ব্যবস্থা সরকার করলেও এজন্যেই দেই কাপড় সাধারণ লোকের 
পক্ষে কেনা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে পরিষদে একটি প্রশের 
অবাবে সরবরাহ মন্ত্রী সৈয়দ আফজল স্বীকার করেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে 
ডিলাররা তাদের মজত কাপড় বিক্রি করতে অসুবিধা বোধ করছে।, এবং 


অনেক আগেকার মজুত কাপড় সময়মূতে৷ বিক্রি করে উঠতে ন৷ পারার অন্যে 
সরকারী গুদাম থেকে পরবর্তী কোটার কাপড় তুলতে দেরী করছে ।৯ . 


রংপুর জেপার কুড়িগ্রাম যহকুমায় €করোপিন তেল এবং চিনির কোটা 
নষ্ট হওয়া সম্পকিত একটি প্রশ্নের জবাবে সরবরাহ বিভাগ্নের পক্ষ থেকে 
বলা হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেল ও ঘটীমার কোম্পানী সময়মতো পরি- 
বহনের ব্যবস্থা .করিতে সক্ষম ন] হওয়াতেই কেরোপিন তেলের কোটা! নষ্ট 
হয়।, চিত্নির ক্ষেত্রে অবশ্য. অন্য ব্যাপার | . চিনির পাইকারী ডিলাররা 


কন থেকে চিনি তোলার ছন্যে যথেষ্ট সংখ্যায় এগিয়ে না আমার ফলেই 
প্রধানতঃ চিনির কোট। নষ্ট হয়ে যায় ।১* 

ঢাকায় কয়লার অভাব এবং কয়লার কোটা নষ্ট হওয়া সম্পর্কেও পূর্ব 
বাঙলা পরিষদে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় । এর অবাবে সরকার 
পক্ষ থেকে বল! হয় যে, চাকার জন্যে ১৯৪৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসে নিদিষ্ট, 
২৬ ওয়াগন কয়লার মধ্যে মাত্র দুই ওয়াগন কয়লা ভারত থেকে ঢাকা 
এসেছে এবং বাকী কোটা নষ্ট হুয়ে' গেছে।৯১ 


সরকার ঢাকাতে কনার রেশনিং চাল” করার কোন ব্যবস্থা, করেছেন 
ফিনা তার অবাবে বলা ছয় যে) করলার মাসিক কোটা নিয়মিত সয়ষরাহের 


রা ররর ররর প্রান জানু বরা তব 
বয় ।১%. ৃ ক রর ১০০ 
চির 


৮* 


সরবরাহের এই অনিশ্চিত অবস্থার জন্যে চাকায় এবং পূর্ব বাঙলার 
অন্যান্য শহরে এই সময় অন্যান্য দ্রব্যের সাথে কয়লারও দাক্সণ 
ভাব খটে এবং তার মূল্য বৃদ্ধি হয়। 

১৯৫০ সালে চাল এবং অন্যান্য প্রবাসুল্য অনেকখানি কমে এসেও 
১৯৫১ সালে চালের মুল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য জিনিসপত্রের মুল্যও 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এসম্পর্কে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত 
দৈনিক আজাদের একটি বিবরণে বল! হয় ঃ 

সম্পূতি কিছুদিন হইতে সাধারণভাবে সমগ্র প্রদেশে এবং বিশেষ 
করিয়! চাকা শহরে জীবন ধারণেব অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপঞ্রের 
মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, মধ্যবিত ও দিনমজুরদের জীবন 

দুষিষহ হইয়। উঠিয়াছে 1... 


গীত বৎসরের তুলনায় চাউলের মুল্য হাস পাওয়া তো দূরেব কথা 
ঢাকার বাজাৰে বর্তমানে প্রতি মণ ২৫ টাক! হইতে ২৮ টাক! মুল্যে 
মাধাৰি রকমের চাউল বিক্রয় হইতেছে। 

. মাছ মাংসের যত শাক সব্জী ও তরীতবকারীও সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার 

_ বাহিরে চলিয়৷ গিয়াছে । সেব প্রতি বেগুণ বার আনা, আনু. ১ টাকা, 
কাঁচা লঞ্চা ৩ টাকা, সরিষার তৈল (অবশ্য খাঁটি নয়) ৪ টাকা, 
নারিকেল তৈল ৭০0॥ টাক! দরে বিক্রয় হইতেছে। 
আরও শোনা যাইতেছে, বাজারে শরিষার অভীব পরিলক্ষিত হই- 
তেছে। এমনকি কয়েকটি সরিষার তৈলেব কলও বন্ধ হইবাৰ জোগাড় 
হইয়াছে। অচিরেই যদি সরিষার আমদানী না করা হয়, তাহা হইলে 
সরিঘার তৈলের মূল্য ১০ টাক! সের দরে বিক্রয় হইতে পারে বলিয়া 

 আনেকে এখন হইতেই আশঙ্কা করিতেছেন ।১৩ 


৭১ 
খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ 

১রা ফেব্ায়ারী, ১৯৪৯, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল খাজ) দাজি- 
মু্ধীন চাকার পলীন ময়দানে এফ বন্তুতীয় ধবেন যে, সিচ্কু ও পশ্চিষ 
পাঞ্জাবে শস্য, ঘানি হওয়ায় তীরা আনর্জাতিক খাদ্য পরিহদের কাছে 
খাদ্যের অনয আবেদন আনিয়েছেন। ইতিমধ্যেই কিছু পরিমাণ 


৮৩ 


খাদ্য শখ্য বিদেশ থেকে এসেছে এবং আরও আসছে । এরছাড়ী চলতি 
বৎসরে পশ্চিষ পাকিস্তানে ফসল ভাল হয়েছে কাজেই সেখানকার গম 
বাজারে এনে খাদ্য সংকট দূর হবে বলেও তিনি আঁশ। প্রকাশ করেন ।১ 
: এরপর ৯ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহে আর একটি বজ্ঞতায় তভিণি বলেন 
যে, দেশের স্থানে স্থানে ধান চালের ম.ল্য দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার 
বাইরে চলে গেছে। এসম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে সরকার উপলদ্ধি 
করেছেন যে ঘাটতি এলকোয় সরবরাহের ভার ব্যবসায়ীদের হাতে ন্যস্ত 
করা যায় না। জনসাধারণকে ন্যাধ্য দামে খাদ) শস্য সরবরাহের জন্যে 
সরকার লেতী ও কর্ডনিং এর ব্যবস্থা করেছেন। গত বৎসর কর্ডনিং 
এর কড়াকড়ি হাস করার ফল ভাল হয় নাই, কাজেই সরকারের দ্বারা 
অন্স্থত খাদ্য সংগ্রহ নীতিই শ্রেয় ।১ 

ফেব্চুয়ারী মাসে খাজা নাজিমুদ্দীনের এই সব বজব্যের পরও অবস্থার 
কোন প্রকার উন্নতি না হয়ে বরং খাদ্য পরিস্থিতির অধিকতর অবনতি 
ঘটে। এর ফলে পূর্ব বাঙলার বিতিম্ এলাকার লরকারী দল মুসনিষ 
লীগও সরকারী খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে । 

১৪ই জুন ১৯৪৯, গিয়াসউদ্বীন পাঠানের সভাপতিত্বে অনুষ্টিত 
ময়মনসিংহ সুসলিম লীগের কার্ধকরী কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে 
প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী এবং বেসামরিক সরবরাহ মত্রীর কাছে এক প্রতি" 
নিধিদ্গ পাঠানোর সিদ্ভান্ত গৃহীত হয়। মুসলিম লীগের এই সভায় প্রচলিত 
লেতী প্রথার সমালোচনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন জেলায়, বিশেষতঃ নেত্রকোনায়, 
এ ব্যাপারে তীর! কৃষকদের ওপর নির্যাতনের অতিযোগ করেন । এই 
সম্পর্কে সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে গঠিত একাটি কমিটি 
ছারা তদন্তের দাবীও জানান হয়। এই সংক্রান্ত প্রস্তাবে আরও দাবী বরা, 
হয় যে, প্রস্তাবিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ না করা পর্বস্ত যেন প্রচলিত 
লেভী ফার্কর কয়া ন” হয়। এইসভীয় গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে 


সরকারী গুদামে প্রদত্ত ধানের ওঘন, মুল্য বাকী ফেলা ইত্যাদি বিষয় 
অনাচায়ের তীব্র নিলা করা হয়। নানা স্থানে স্ব পরিমাণ ধান 
আটক 'করে গ্রাম্য চাষীদের জীবন দূবিসহ করে তোলা হচ্ছে বলে সভায় 
অভিযোগ করে এই ব্যবস্থা রহিত ফরার দাবী জানানো হয়। সরকারী 
ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে তারতম্য অর্থাৎ সরকারের অতিরিভ মুনাফা সম্পর্কে ও 
এই প্রস্তাবে তীর! উদ্লেখ- ক্ষরেন ।৩ | 


৮৪ 


২৭: এই সময় চাকা জেলা রুসবিম লীগ খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কতফ- 
সলি প্রস্তাব গ্রহণ 'করেন। ১৭ই জুন তারিখে চাকা জেলা বোর্ডের 
সিলনায়তনে নওয়াব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ 
ফ্লাউন্িলের 'একটি সঙ: অনুষ্ঠিত হয় |: মোট ১১৪ জন কাউনিলের 
মধ্যে ৭৫..জন তাতে যোঁগদান করেন । এই সভায় খাদ্য "পরিস্থিতি 
সম্পর্কে তীরা নিযুলিখিত সুপারিশ করেন: (ক) খাদ্যনীতি পুনবিবেচনা 
করা হোক, (খ) প্রাদেশিক কর্ডন প্রথা, দৃঢ় তর করা হোক, (গ) জেলা 
কর্ডর প্রথা উঠিয়ে নেওয়া হোক, () লেতী প্রথা সম্পকিত অভিযোগ 
নম্পর্কে তদস্ব করা৷ হোক, (৩) বাড়তি এবং ঘাটতি এলাকার খান 
ও . চালের বর্তমান মূল্য সম্বন্ধে পুনবিবেচনা করা হোক, (চ) খাদ্য 
শস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের মধ্যে সরকার আরও কম মুনাফা করুক, (ছ) 
ধাটতি এলাকায় তৎপরতার সাথে খাদ্য শস্য পাঠানো হোক, (জ) বাটতি 
এলাকার গ্রীমগ্ডলিতে সম্পূর্ণ রেশনিং প্রবর্তন কর হোক এবং (ঝ) 
ধাদয সমদ্যা সমাধানের ব্যাপারে স্থানীয় নুসলিম লীগের সাহায্য গ্রহণ 
কর! হোক |৪ 

: টাকা জেখা সুগলিস লীগ কাউন্িলের এই শেষোজ সুপারিশটি থেকে 
ছুপ্প্টভাবে বোঝা যায় যে পূর্ব বাঙল। সরকার খাদ্য পরিস্থিতি, মোকাবেলার 
জনো এ সময়ে পরকারী কর্মচারীদের ওপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল 
ছিনৈর্ন।: .বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম লীগ সংগঠনের সাথে তীদের কোন 
সহযোগিতার সম্পর্ক: ছিলো। ন।। ৃ 

১৮, ১৯ ও ২০শে জুন ঢাকা বিশৃবিদ্যালয়ের কার্জন হলে - পূর্ব 
পাকিস্তান যুগলিম লীগ কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।৫ 
লেই গধিবেশনে তীর! খাদ্য.পরিস্থিতির উন্নয়ন; খাদ্য বিলি ব্যবস্থা ও 
খাদ 'বিক্রুয় সম্পর্কে কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ ' প্রস্তাব গ্রহণ করেন।, 'এ 
ছাঁড়া সাধারণভাবে সরকারী আমলাদের কার্ধকলাপ সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে 
বল।-হয় যে, স্বাধীনতা লাভ করার পর রাহী পরিচালনার গায়িত্ব জনগণের 
ওপর দ্যন্ত- হয়েছে কারণ'তারাই, রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক। কিন্ত এক শ্রেণীয় 
সরকারী .কর্মচারীরা ৷ তাদের- পুরাতন: নীতি অপরিবতিত, রেখে গনগণের 
সাথে. যখেছছ' ব্যবহার, করছে। এই সমস্ত কর্মচারীরা যাড়ে জনগণের 
সস তিশা 
সভাকে বখাযথ ব্যবস্থা! অবলম্বনের নির্দেশ দান করেন: ..... ... 


৮. 


সামগ্রিকভাবে খাদা পরিস্থিতির পর্যালোচনা, করতে "গিয়ে তার) বলেন 
যে, প্রদেশের খাদা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় সর্বত্র, প্লায়ণ. অসস্তোষের টন্তব 
হয়েছে। খাদা সমসা। সম্পকিত সরকারী ওদাসীন্যের . ওপর কতকগুলি 
তথ্য পেশ করে কাউন্লিন অভিমত প্রকাঁশ' করেন যে, বেসামরিক, সরবরাহ 
দফতরের অক্ষমত। ও অথর্বতার অনেক প্রমাণ ইত্মিধ্যেই পাওয়া" গেছে 
এবং এই দফতর কর্তৃক জনগণের কোন উপৃকারই সাধিত হচ্ছে, ন। 
ফলে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে শুধু: সুললিন 
লীগ সরকারই লয়, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানেরও দাকণ দুর্নাম হচ্ছে... 

তীরা এ প্রসঙ্গে আরও. বলেন যে, সংগ্রহ (প্রকিওরমেণ্ট), -বিতরণ 
(ডিট্রিবিউশন) ও চলাচল (মুভমেন্ট) সরবরাহ দফতরেব এই 'তিনাটি বিভীগের 
মধ্যে পারম্পরিক সহযৌগিতার অভাবে বিভিন্ন জেলরি খাদ্য ব্যবস্থা পরি- 
চালনা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। 'খাদ্য সংগ্রহ 'নীতির বিধি বাবস্থা সরকার, 
যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে ন৷ পারায় সম্তোষজনকভাবে কাজে অধসর হওয়া 
সম্ভব হচ্ছে ন৷ এবং তার ফলে জনগণের মধ্যে আযান্তোধ, উত্তরোত্তর বেড়েই 
চলেছে। সরকারের মুনাফাখোরী সম্পর্কে তাদের অভিযোগে বলা হয় যে 
সিদ্ধু এবং অন্যান্য স্থান থেকে যথাক্রমে ১৬ ও ৫10 টাক। ' মণ দরে তীঙ্‌ 
চান কিনে সরকারী সরবরাহ বিভাগ পূর্ব পাকিস্তানে তা ২২০ টাকা দরে 
বিক্রিকরছে। 


উপরোজ তথ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রদেশের খাদ্য সমস্যার উষ্নতি 
বিধান করে সরকারের নীতি পরিবর্তন করার উদ্দেশে কাউনিস্ নলিশি 
প্রস্তাবসধূহ গ্রহণ করেন £ 


(ক). আত্তঃথানা ও আস্তঃ মহকুমা কর্ডন ধা রহিত রুরিয়া জেবা. 
প্রাদেশিক কর্ডন প্রথাকে অধিকতর ফঠোরতার সহিত প্রয়োগ: করিতে 
হইবে। . (খ) ধান্য উৎপাদনকারীদের জুবিধা অসুবিধার, প্রতি ধক 
ফাখিয়া সম্প্রতি প্রবতিত শস্য ক্রোক প্রথা! রহিত করিয়া ধাদা লংগ্রহ 
অভিয়ান পরিচালনা করা উচিত। .(গ) সরকারকে লাভের আকা 
ত্যাগ করিয়া ধান চাউল ও অন্যানা খাদা শসোর 'গার্ম  অবিলষে 
' মাইয়া ফেলিতে হইবে । (ধ) প্রকিওরষেপ্ট, ডিইিবিউগন 
. 'ইুভমেন্ট এই. তিনটি কিভাগের . কার্ষপরিচালনার ভার তিদন )জোলা 
অফিসারের পরিবর্তে একজনের হাতে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশে সর 


'কারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কাউন্নিল নির্দেশ দিয়াছেন । 
' তিনজন থেশ। অফিসার শিখেদের ভেদ ও রেষারেঘি ব্জীয় রাখিবার 


অন্য বছক্ষেত্রে সরকারী কান্দে গাফলতি করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ 

--প্রাওয়া গিয়াছে । সরবরাহ দফতর উঠাইয়া দেবার মানসে এখন 
হইতেই ব্যাপক আকারে কর্মচারী ছাটাই কর শুরু করিবার জন্য 

সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (ও) খাদ্য সমস্যার প্রকৃত সমা- 
ধানের উদ্দেশো সরকারকে মোছলেম লীগের সহিত সহযোগিতা করিতে 
বলা হইয়াছে! (চ) ধাটতি এলাকার খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য 
সরকারকে অবিলম্বে উপযূ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (ছ) সরব- 
রাহ দফতরকে আরও কার্ধতৎপর ও নিপুণতার সহিত কার্য পরিচালন 
করিতে হইবে । (অ) কাউন্সিল বন্যাবিধবস্ত ও ঘাটতি এলাকায় 
রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছে ।৬ 


ময়মনসিংহ ও চাকা জেলা লীগ এবং প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের 
উপরোল্লিথিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমতঃ, ময়যনসিংহ কাউন্সিলের প্রস্তাবে কর্ডন প্রথ৷ সম্পর্কে কোন উল্লেখ 
নেই, চাক! কাউন্পিনের প্রস্তাবে জেলা কর্ডন তুলে নেওয়ার কথ বলা 
হয়েছে এবং প্রাদেশিক কাউন্সিন জেলা কর্ডন জোরদার করার কথ। 
বলেছেন। ময়মনসিংহ কাউন্সিলে লেভীর নির্যাতন সম্পর্কে বিশদভাবে 
উল্লেখ করে সেই নির্যাতন বন্ধ করা এবং সে বিষয়ে তদস্ত বরার সুপারিশ 
জানানো হয়েছে। ঢাক) কাউন্লিলে নির্যাতন সম্পর্কে বিশদ উপ্লেথ অথবা 
অভিযোগ না করে নির্বাতন সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের সুপারিশ করা 
হয়েছে । প্রাদেশিক কাউন্সিল কিন্ত লেতীর নির্যাতন সম্পর্কে কোন 
কৃখাই বল! হয়নি। তীর! শুধু বলেছেন, “সম্প্রতি প্রবতিত শস্য ক্রোক 
প্রথ রহিত করিয়া খাদ্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা কর) উচিত! । 
উপ্বরোক্ত তিনটি কাউল্িলের প্রস্তাবেই অবশ্য সরবরাহ বিভাগের অভিরিজ 
সুপাকা আদায়ের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত চুয়েছে। টাকা জেল! 
এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রস্তাবে খাদ্য সম্পকিত বিষয়ে মুসলিয লীগের 
সাথে সরকারের সহযোগিতার অভাব এবং ধয়োজনের কথা ধলা হয়েছে। 
খাদেশ্পক, কাউন্সিলের সভায় নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ “বৃদ্ধি” এবং 
শসা হাদি ও দুর্নায সম্পর্কে গরাসরি' উল্লেখ এক্ষেত্রে 
লঙ্গণায় |. * ৯ ও 


৮% 


“ ৮ জুলাই, ১৯৪৯, পূব পাকিস্তান মুললিখ লীগের সাধারণ সম্পাদক 
ইউন্থুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা ) খাদা সন্কট সম্পর্কে ৮০০৪ 
বিবৃতি দেন।+ তাতে তিনি বলেন £ 

পূর্ব পাকিস্তান আর্জ গতীর খাদ্য সঙ্কটের স্থবীন। : এখানকার 
ইতিহাসে এরূপ পরিস্থিতির উত্তব আর কখনও হয় নাই।" অত্যধিক 
বৃষ্টিপাতের ফলে খাদ্য শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় খাদ্য সঙ্কটের তীবুতা 

" আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিদিনই পরিস্থিতির অবনতি ঘাটিতেছে | ***** 
জনসাধারণের দুঃখ 'দূর্দশা সম্পর্কে আমি বহু মর্মস্তদ সংবাদ পাইয়াছি। 

বথাশীয় উপযূজ ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হইলে ১৯৪৩ সাপের 
তয়বাহ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। 
এরপর তিনি বলেন যে, সরকার সমস্ত জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়নে 
রিলিফ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছেন। কিন্ত সরকারের ই ব্যবস্থা সত্তেও 


প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একট নিজন্ব রিলিফ কমিটি গঠন করবে। এই 
কখিটির কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ 


বিভিন্ন জেল! মহকৃম৷ ও ইউনিয়নে আমাদের রিলিফ কমিটির শীরথ 
' থাকিবে। ইউনিট রিলিফ কমিটিগুলি গ্রামে গ্রামে যাইয়া জন্‌- 
সাধারণের দৃঃখ দুর্দশা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিবেন এবং 
যাহাতে সঠিকভাবে দুর্গতির প্রতিকার হয় সেইর্দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।... 
দেখে যে ভীতি ও অনিরাঁপত্ার আবহাওয়া স্ষট হইয়াছে তাহ! 
দুরীতূত করিয়া তীহাদিগকে জনসাধারণের মনে আশা ও সাছচ্র 
সঞ্চার করিতে হইবে । 
মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক রিলিফ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা সত্তেও 
মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজন্ব উদ্যোগে একটি পূর্থক রিলিক ক্মিটি 
গঠন. করার এই প্রস্তাব খুব তাংপর্ধপূর্ণ। কারণ এর দ্বারা বস্তত:পক্ষে 
মুসলিন লীগ সরকারের প্রতি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের অনাস্থা প্রকাশ পায় 
: কিন্ত প্রাদেশিক লীগ সম্পাদকের এই বিবৃতি সত্বেও ১৮জলাই, ১৯৪৯, 
তারিখে বর্ধমান হাউসে অনুষ্টিত পূর্ব পাকিস্থান মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির 
একা সভায় রিলিফ কমিটি সম্পর্কে যূরকারের কাছে একটি প্রস্তাব দেওয়া, হয় 
এই প্রস্তাবে জেলা! এবং. মহকুমা! রিলিক .কণ্টিওনিকে, ৫. জন. সুমি 


৮৮ 


কগ,-খ্ভাম': সংখ্যা লধু এবং -৩ -জল .সরকারী প্রতিনিধি সর্বমোট ১০ 
কল: কৃঝে প্রতিনিধি. নিয়ে গঠন.করার আনুরোধ জানানো হয় .সংখ্যারধু 
প্রতিনিধিদের নিবাচনের দারিত্ব তাঁরা উ একই প্রস্তাবে প্রাদেশিক গভর্দ- 
ব্রের..ওপর [অর্দণ করেন। কাজেই এই প্রস্তাব অনুধায়ী প্রকৃতপক্ষে 
&-জন: মুয়দিম -লীগ এবং. & জন সরকারী প্রতিনিধি নিয়ে প্রত্যেক 
ফেলা ও সহক্ষার রিনিক কমিটি গঠনের, যে. কথা বলা হয় তাতে 
ররকারবিরোধী' দল যমুহকে সম্পূর্ণভাবে রিলিফ কমিটির আওতার বাইরে 
ঝাখ হয়। রিলিফের গ্রতি.এই দৃষ্টি তৃঙ্গী- এবং. রিলিফ কমিটিগুবির 
এই. ডরিত্রের জন্যেই সেগুলি নামমাত্র. রিনিফ কমিটিতে পর্যবসিত হয়ে 
িনিনিরডী ভিন রত। | 


৩২... | 
১৯ সার ধাঁ্য সংকট: 
** ১৯৪৮-৪৯ এর নিদারুণ খাদ্য সঙ্চট ১৯৪৯ এর শেষ তাঁগে এবং ১৯৫০ 
সারে অনেকখানি হাঁস .হয়ে দুভিক্ষ অবস্থার অবসান ঘটায়! কিন্ত ১৯৫১ 
সালের প্রথম দিক. থেকেই আবার খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘ্টিতে থাকে 
এবং কয়েকাট জেলায়, বিশেষতঃ খুলনায়, বন্যার ফলে তা৷ এক মারাত্মক 
ুতিক্ষের .স্ষ্ট.করে | 

এপ্রিল মাসে খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলে শ্যামনগর, কালীগঞ্জ, আপাসুনী, 
পাইক গাছ এবং অন্যান্য এলাকায় খাদ্য সঙ্কটের তীব্রতা ভয়ানকভাৰে 
বৃদ্ধি 'পার। ভাতের অভাবে এ সমন্ত অঞ্চলের লোকের৷ চালুকুমড়া, 
স্তনের ভাটা, ইত্যাদি খাওয়াতে. ব্যাপক হারে পেটের অসুখ দেখা দেয় 
এুরং তার কলে অনেকের মৃত্যুও ধটে ! কোবরকমে জীবন রক্ষার, জন্যে 
গরীব কৃষকের! নিজেদের জমি বিক্রি করতে শুরু করলেও জমির দাম 
তারা মোটেই প্রাচ্ছিলে। না। কয়েক মাস পূর্বেও যে জমি 800 টাক! 
বিঘা 'বিকি হতো. তার দাম এই রময়ে দীড়ায় বিধ। প্রতি. 8০ টাকা। 


এইসর অঞ্চলে ধান চাঁর সরকারীভাবে নিষিদ্ধ. হওয়ার. অবস্থার আরও অব- 
দতি ঘটে।১ 


:. ঠিক এই সময়ে (৫ই এখ্রিন)বরিশালের গুতিযাকাটিতে এক অনসতীয় 
ধরভৃতাপ্রগন্ে বেসামরিক ধরবরাহ মন্ত্রী সৈরদ অফ হোসেন” ধলেন 


৮৯ 


যে, পূর্ব বাঙলায় খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটার অধ্থবা . খাদ্য. সম্পূর্বে, 
কোন স্মস্য! দেখা দেওয়ার কোন সন্ভাবল। নেই।, সরকারী . গুদামে. & 


লক্ষ মণ মজুদ চালের: উল্লেখ করে বলেন যে, প্রয়োজনমতো ফে কোন 
দায়গায় সে চাল পাঠানে। হবে।২ 


এর এক: মাস পর পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন সর মালিক 
বেতার বন্ততায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেনত . . 

আমাদের ' প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি রে সর সরু" 

কারের হাতে বথে্ট : পরিমাণে খাদ্যশসা, মওজুদ আছে।. সুতরাং 


প্রদেশবাসীদের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বিগ্র হওয়ার কোন সঙ্গত 
কারণ নাই ।৩ . 


_ সরবরাহ মন্ত্রী ও' প্রধানয্বধীর এই সব সরকারী বক্তব্য : সম্বেও খুবনা 
জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক আবদুল হামিদ এই সময খাদ্য পরিস্থিতি 
সম্পর্কে _নিযুলিখিত বিবৃতি প্রচার করেন £ 
গত কয়েক মাসে খুলন৷ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে খাদ্য পরিস্থিতির 
 উত্তব হইয়াছে, সরকার উহার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেন নাই। ইহা 
অদৃষ্টের পরিণাঁম বই কি! খুলনা জেল৷ উৎত্ত খাদ্য এলাক৷ বণিয়। 
পরিচিত। কিন্ত গত বন্যার ফলে পাইকগাছা, সারণখোলা, মোল্লাহাট, 
তেরোখাদা, ডুমুরিয়া, শ্যামনগর, ' আঁসাণুনি, কালীগঞ্র, দাকোপ, 
সাতক্ষীরা, তাল! থানার যথেষ্ট শস্যহানি হইয়াছে। প্রাদেশিক মোছুলৈন 
লীগের অধিবেশনে এ সম্পর্কে প্রথম আলোচনা হয়। বিভিষ্ন সবাদ- 
» ্রন্রে খুলনার খাদ্যসঙ্কটের খবর প্রকাশিত হয় এবং রা 
' নিকট সাহায্যের আবেদন করা হয়। কিন্ত সরকাঁর পরিস্থিতি 


' যখোচিতরাপে শুবহিত হন নাই। কিনা 
কোনও মন্ত্রী খুলনায় যাইয়া পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করেন নাই 1 
বর্তমানে খাদ্য সঙ্ঘট চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। . যে খব. লোক 


. বখসরের পর. রৎসর. অপরের মুখের গ্রাস- যোগহিত 'আজ তাহার যায 
ও গাছের পাতা খাইয়। দিনের পর: দিন ০ 
হইতেছে ।৪ 
সুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রী. এবং খামলাব্দের সাখে সুলিন 
লীগের প্রাদেশিক ও জেবা মহকুয! পর্ধায়ের নেতাদের. একটা! 'অংশের 
যে. বরকতের ছন্য,. মতবিরেঃধ .এবং সংযাতি: ছিলে। খুরন) দেবা. লীগ, 
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সম্পাণকেন্র এই বিবৃতিটি তারই অন্যতম উদাহরণ। ঠিক এই সময় আবার 
ধাদেশিক সাহাধা মত্রী মফিঅউদ্দীন খুলনায় খাদ্য পরিস্থিতিকে শোচনীয় 
বনে বর্ণনা করেন। এর থেকে বোঝা যায় সরকারী মহলে, এমনকি 
'সন্ত্রীদের নিজেদের মধ্যেও, খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য এবং মতামত 
বিনিময়ের কতখানি অভাব ছিলো। 

১০ই মে, ১৯৫১, সাপ্তাহিক সৈনিক 'খলনায় দৃতিক্ষ' নামে একটি 
সম্পাদকীয়তে বলেন বে, খুলনার একাটি বড়ো অংশে ভয়ানক দুতিক্ষ 
শুরু হয়েছে। সরকার সাধারণতঃ কোন অবস্বাকেই সহজে গুরুতর 
বনে স্বীকার করেন না, কিন্ত খুলনার বর্তমীন অবস্থা যে শোচনীয় সে কথা 
প্রার্দেশিক সাহায্য মন্ত্রী মফিজউদ্দীন আহমদও স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন । প্রপীড়িত অঞ্চলকে অবিলগ্বে দূিক্ষ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার 
আবেদন জানিয়ে সম্পাদকীয়াটিতে দু'তিক্ষ নিবারণে এগিয়ে আসার জন্যে 
সরকার ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয় । তাতে আরও বলা 
হয় যে, প্রাদেশিক মধী প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে, এক৷ প্রাদেশিক 
সব্রকারের পক্ষে সেই দু'ভিক্ষের মোকাবেলা! করা সম্ভব নয়। কেন্ত্রীয় 
সরকারের উচিত পাণ্রাবের বন্যার সময় তীর] যেভাবে সেখানে বিপুলভাবে 
সাহাবা দিয়েছিলেন সেইভাবে পূর্ব বাঙলার এই বিপদের সময় এগিয়ে 
আস!। 

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ময়মনসিংহ এবং উত্তর বাংল। থেকে প্রাপ্ত 
সংবাদ খুব উদ্বেগজনক বলে সম্পাদকীয়টিতে উল্লেখ করা হয়। অনাবৃষ্টির 
কনে কসলের অবস্থা সেখানে ভয়ানক খারাপ দাড়ায় । অবস্থা খাতে 
আয়ত্বের বাইরে না যায় তার জন্যে সরকারকে তৎপর ও সচেষ্ট হওয়ার 
অন্যে এতে অনুরোধ জানানে। হয়। 

২৭শে ও ২৮শে মে তারিখে ঢাকা জেলার নরসিংদীতে অনুষ্ঠিত পূর্ব 
পাকিস্তান যুব লীগের সংগঠন কাউন্সিলের অধিবেশনে ফরিদপুর ও 
যশোরের বাত্যাপীড়িত এবং খুলনায় বন্য প্রপীড়িত অঞ্চলের জনগণের 
সেবার জন্যে নিয়োভিত সরকারী বা অন্য কোন বেসরকারী 
সাখে সর্বপ্রকার সহারতা প্রদানের আশ্বাগ দেওয়া হয় ।৫ 

১৭ই জুন চাক। কেন্রু থেকে প্রচারিত এক বেতার বক্তৃতায় প্রধানমহী 
ঘুর়ুল আমীন বলেন যে, খুপিবাত্যা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও বন্যায় গত কয়মাসে 
পূর্ব পাফিত্তানের ফরিদপুর, বশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ, খুননা, রাজশাহী 
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দিনাজপুর, বরিশীল, ঢাক ইত্যাদি জেলায় কতকগুলি এলাকা বিশেষভাবে 
বিপর্বস্থ হয়েছে। দুর্গত' এলাকাসমূহের আয়তন প্রায় ৩ হাজার বর্গ মাইল 
এবং তীর হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ছয় লক্ষাধিক । তিনি তীর 
বক্তৃতায় বলেন যে, সরকার দর্গতদের সাহায্যের জন্য ব্যাপক কর্মপন্থা 
অবলগ্বন করছেন । এজন্যে 'প্রধানমগ্ীর জরুরী সাহায্য "তহবিল" নামে 


একটা তহবিল খোলার কথা উল্লেখ করে তাতে মুজহ্তে দান করার অন্য 
তিনি সহ্দয় ব্যাজিদের প্রতি আবেদন জানান ।৬ 


যুবলীগ সমর্থক পত্রিক! নওবেলাঁল নুরুল আমীনের এই বজতার পর 
অভিযোগ করেন যে, নরমিংদীতে মনেবাকার্মে সহযোগিত৷ প্রদানে আশ্বাস 


দেওয়৷ সত্ত্বেও নুরুল আমীন সরকার যুব লীগের সহযোগিত। লাতের কোন 
প্রচেষ্টা করেন নি।? 


বাগেরহাট তমদ্ধন মজলিসের পক্ষ থেকে মহম্্দ আশরফ বর্তৃক প্রেরিত 
একটি রিপোর্ট থেকে দেখ! যায় যে, ১৯৫১ সালের জুন মাসে খুলনা 
জেলার শুধু সাতক্ষীর৷ ও সদর মহকুমাই নয়, বাগেরহাট মহকুমার দক্ষিণ 
এবং পূর্ব অঞ্চলেও প্রায় দূ মাস থেকে ব্যাপক দুঁভিক্ষাবস্থা শুরু হয়েছে ।* 
চৈত্র মাস থেকে এই লব' অঞ্চলের লোকের৷ খাদ্যাভাবে আলু কচু পোড়া 
ইত্যাদি খেয়ে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, খাদ্য সঙ্কটের 
সাথে কলের! বসন্তের প্রকোপ তাদের জীবনকে আরও বিপর্যস্ত করে 
ভুলেছে। 
_ যাদের কিছু জমিজম। ছিলে! তারাও প্রথম অবস্থায় ত৷ বিক্রি করে টিকে 
থাকার চেষ্টা রেছে। এক কচুয়। রেজিহ্ী অফিসে যেখানে পূ্থে দিনে 
আট নয়টার বেশী দলিল রেডিব্রী হতে৷ না সেখানে দিনে একশে। থেকে 
দুশে। পর্যস্ত দলিল এই সময় রেভিস্্রী হতে দেখা গেছে। এই সমস্ত ভমিই 
মানুষ পানির দরে বিক্রি করেছে। কেউ কেউ সামান্য সরকারী খাণও 
পেয়েছে। 
_কিস্ত এই ধলাকার অধিকাংশ লোকই ভূমিহীন । তাদের না. আছে 
জর্গি না আঁছে সরকারী খাণ পাওয়ার সম্পত্তিগত যোগ্যতা ।. এর ফলে 
তাদের অবস্থা সহজেই অনুমান বরা চলে। গ্রাসে গ্রামে কষ্কালসার 
নদ” শরণ খোল। থানার খাগুলিয়া ইউনিয়নে 

দেখ! যায় যে, কোন কোন বাড়ীতে আগে যেখানে ছয় সাতজন মানুষ 
ছিলো সেখানে খাদ্যাভাধ ও মহামারীতে চার পাঁচ স্বনই. নায় . গেছে। 
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নি রারাসাহাররারখার। মৃতদেহ সথকার করার মতো 
লোকও এলাকার তেষন নেই । 


.. এই সন্ত অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকর। স্থানীয় সহাজন, শাখার, 
ঘোতদার প্রভৃতিদের জমিতে চাষ করে এক-চতুর্াংশ মজবরী হিসেবে 
পেতো।. তার ছ্বাস্থাই তারা সার! বৎসরের ভরণ-পোষণ চালাতে। | কিন্ত এ 
সময় মহাজনের আর কোন লোক খাটাতে পারে না| এই সবের ফলে 


বাগেরহাট শহর ও তার পাশ্ববতাঁ অঞ্চলে অসংখ্য ভিক্ষক ও বেকার 
মানুষের ভীড় দেখ যাচ্ছে। 


ক্কৃঘি কার্ষের অবস্ব। সম্পর্কে রিপোর্টটিতে বলা হয় যে, গো ষড়কে 
এইসব এলাকার অধিকাংশ কৃষকের গরু বাছুর প্রায় শেষ হয়ে গেছে। 
গরু খরিদ করার অন্যে কোন কোন এলাকায় সরকার থেকে খণ দেওয়া 
হয়েছে কিন্ত এই খণ প্রয়োজনের তুলনায় এতো অল্প যে একজন গৃহস্থবের 
গন্ষে সেই টাক! দিয়ে গরু তে দূরের কথা৷ একটা ছাগল পর্বস্ত কেনা পন্তব 
ময়। (সাট কথা নান। কারণে এই খাদ্য সক্ষটগ্রস্ব এলাকাগুলিতে এ 
বৎসর কৃষকদের পক্ষে সমস্ত অমি চাষ করা (কোন মতেই সম্ভব নয়। 

. সরকারী খাদ্যনীতি সম্পর্কে এতে বলা হয় যে, এই সমস্ত এলাকায় 
সরকার রীতিমতে ব্যবসা আরম্ত করেছে। পৌঘ মাসে ধান সংগ্রহের 
সময় সরকার ৫1৬ টাকা মণ দরে কৃষকদের থেকে ধান কিনে সেই ধান 
এই সন্কটময় পরিস্থিতিতে কৃষকদের দিনে তাদের কাছে ১১।১২ টাকায় 
বিক্রির জন্যে পাঠাচ্ছে। কিন্তু এত উচ্চহারে ধান কেনার ক্ষষতা এই 
এলাকার কৃষক অথব। নিয় বধ্যবিততের নেই। 

খুবনা, যশোর ও ফরিদপুরের বন্য। বিতবস্ত এলাকায় টি 
তমচগুন জলিশ ২৯শে মে “দুর্গত এলাঁক। দিবস' পালন করে । সেদিন 
লিগ কর্মীর! টাকার রাস্তায় গান গেয়ে দুর্গত এলাকার জন্যে সাহাষ্য 
সংগ্রহ করেছিলেন । সেইভাবে সংগৃহীত অর্থ এবং অন্যান্য সামথী নিয়ে 
 তমছুন মজলিসের কয়েকজন কমী দুর্গত এলাকায় সাহায্যের জন্যে যান 
এবং খুলনার অবস্থা! সম্পর্কে একটা। বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেন | এ. আই. 
তাহ। কর্তুক বিখিত এই রিপোর্টের কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করা গেলো £ 
০ আমরা পাইকগাছা পৌছেই যে দৃশ্য প্রথমে দেখলাম সেটি, হলো 
: খই £- একটি দেয়েছেবে, পরণে তার ছেঁড়া বশারীর এক টুকরো।। 


৩ 
বুকে ছেটি শিশু, কম্পিত 'গলায় হাত বাড়িয়ে বল্পে, “বাব৷ একটু: খেতে 
দেবে? বিজলীর চমকের মত সমত্ড শরীর শিহরে উঠলো ১ এই 
নগৃদৃশ্য: যেন আর কোথায় দেখেছি? এই কম্পিত গলার আওয়াজ 
আরো যেন কোথায় শুনেছি? সমস্ত দেহ অবশ হয়ে এলে! 
8০0 সালে & মর্শান্তিক দৃশ্য চোখের সামনে ভেলে উঠলো" 
পরশ হনে জাগলো--আবার সেই কলক্ষিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
হতে চলেছে কি? দরদী পার হয়ে এগিয়ে চললাম- থরামের. পর 
গ্রাম দেখে মনে হতে লাগলে। যেন প্রাণ শূন্য. অবস্থায় পড়ে রয়েছে 
সব | একটি গ্রামের পাশে এসে দাড়ালাম--দেখে মনে হলো অন, 
শুনা । আমাদের সাথী স্থানীয় একজন ছাত্রকে জিজ্েস . করলাম 
এই গ্রামে কি লোকজন নেই? সে বল্লে, “এ গ্রামের পুরুঘরা৷ এক 
মুঠো চালের আশীয় সারাদিন বাইরে বাইরে ঘরে. বেড়াচ্ছে আর 
ছেলেমেয়ের কাপড়ের অভাবে বাইরে বেরোতে পাচ্ছে না।” -হয়ত 
বা তারা৷ কয়দিন ধরে উপবাসী কথা বলবার শক্তিটকু তাদের মাঝে 
আর বাকী নেই। লস্কর গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ জীর্ঘ গ্রকাট 
দীর্ণ কৃঁড়ে ধর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। . খোঁজ 
নিয়ে জানলাম আজ ২ দিন ধরে তার! উপবাসী, ঘরে এক কণা চাল 
নেই- ছেলেদের পিতা কলেরায় আক্রান্ত । ওষুধ রেনা বা ডাজার 
দেখার মত একটি পয়সাও তাদের কাছে নেই। সেই বাড়ীর একটি 
ছেল (দশ এগারে। বছর বয়স হবে ) জানালো তার বাব' দুদিন বিনা” 
সুল্যে চাল বিতরণ কেন্ত্র থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে! 
রাল্সিকাটি ্রামে গিয়ে' খবর পেলাম গত মাসের তেইশ তারিখে সোনা- 


গী্জির ম। ক্ষ্ধার তীড়নায় আত্মহত্যা করেছে। বিভিন্ন সূত্রে খরর. গেলাম 
সার! দুভিক্ষ অঞ্চলে এরূপ হৃদয় বিদারক কাঁও প্রায় ঘটছে"**'': 


ক্ষুধার তাড়নায় প্রত্যহ কয়েকশত -লোক তাদের জমি - মহাজনের কাঙ্ছে 


বন্ধক দিচ্ছে। যেখানে দলিল বেখা হচ্ছে ৫1৬ শ সেখানে তারা 
পাচ্ছে মাত্র পঁচিশ টাকা। চাদের . শেষ সম্বল .. পক. .টুকরে। 


ডাবিও আজ যহামের করতলগত হয়ে যাচ্ছে। সুতারখানি . ইউনিয়, 
নের ফকির সর্দারের একই অবস্থা, ॥. সার রেজিষ্্রীরের অফিসের সামনে 


* বাংনা.-১৩৫০ অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল 
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অসম্ভব ভিড়। . আমগা সাব রেজিষ্টারের ফিতে 'গিয়ে অনেকগুলি 
দলিল নিথেরা পড়ে দেখলাম । তাতে ভি সরাযরি বিক্রির কথা লেখ! 
রয়েছেস্বস্কক অথবা ফেরত দেবার কোন কথাই তাতে উল্লেখ নেই। 
খোজ নিয়ে জানলাম দরিঙ অসহায় কৃষকদের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে 
মহাজনেরা ফেরত দেবার প্রশ্টা মৌখিক প্রতিশ্গতি দিয়ে ক্ষান্ত হয়ে 
রয়েছে-্দলিলে তার বিশ্দূমাত্রও উল্লেখ নেই | আমরা রেজিট্রারি 
অফিসের বাইরে এসে চাঁধীদের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে 
যাচ্ছিলাম এবং বাহপরদ্ধ কণ্ঠে যখন এক এক জন তাদের ওপর মহা- 
অন, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেলিডেণ্ট, মাঁতব্বর প্রভৃতির ' অত্যাচার ও 
নিথেদের দুর্দশীর কথা বর্ণনা করতে করতে আমাদের সাথে সাথে 


এগুচ্ছিলো, তখন এই অর্থউলঙ্ বৃভুক্ষ গরীব চাষী মঞ্জরদের দেখে মনে 
হচ্ছিল এ যেন ভূখ। জনগণের মিছিল'*"**" 


আমাদের সরকার জোর গলায় প্রচার কয়ছেন অবিলম্বে পূর্ব পাঁকিস্ানে 
অসিদারী, প্রথা উচ্ছেদ করা হবে! সেই সাথে আমরা দেখছি প্রত্যহ 
খুলনার হাার হাজার চাষী ভূমিহীন . কৃষকে পরিণত হচ্ছে। আর 
মহাঁজনের। রাতায়াতি নাম মাত্র মূল্যে জমি কিনে বিরাট বিরাট জমি- 
দার হয়ে যাচ্ছে । পাইকগাছা বাজারের উপর অবস্থিত কয়েকটি 
এলাকার বধ্যে সাব ব্রেজিপ্রারী অফিসে এইরূপ দলিলের সংখ্যা হল ১৯৫০ 
সালের জানুয়ারীতে ১০৫টি, ৫১ পালের জানুয়ারীতে ৫৪৭টি, দিন 
দিগ এ সংখ্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে । ৫০ মে'তে হয়েছিলো ৩৪৭টি 
আর ৫১ সালের মে মাসে হয় ১৩৪১টি। ৫০ সালের জন মাসে হয়েছে 
৬৪২টি আর ৫১ সালের ২৬ তাং ক্লো চার'টা পর্যন্ত হয় ১৬১৯টি। 
মহানর। বন্ধক দেওয়ার তাঁওতা দিয়ে এই সব জমি সরাসরি কিনে 
নিচ্ছে। সেখানে মহাজনরা। যাদের কাছে থেকে জমি কিনেছে তাদের 
বা সব লন নিয়োগ করছে--অনেকে আবার তাও করছে 
ৰা রে 

£ পকিত্ত শুধু খুলনা নয়। পূর্ব বাঙলার অন্যান্য জৈলাতেও এই সময় 

বাট স.কটের ভীত যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্থান যুব লীগের 
ফাঁধিধরী সংসদের সদস্য মোহাম্মদ আবদুস সামাদ কর্তৃক নওবেলাল সম্পাদ- 
বের কাছে লেখা প্রকট চিঠিতে এই সমর পিলেট জেলার দিরাই ও 


৯0 


অগন্লাথপুর থানার খাদ্য সংকট সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।১ প্রথম 
দিকে অনাবৃষ্টিতে এই অঞ্চলের উচু জধিগুলির ফসল নষ্ট হয়। তারপর 
বৈশাখের পূর্বে শিলাবৃষ্টতে পাক ধান অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয় । 
তারপরও যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো! বন্যার পাঁনিতে তাও নঃ করে দেয়। 
এ সবের পর মহাজনের নির্যাতন। যাঁরা কিছু ধান ঘরে তুলেছিলো৷ 
তাদের ভীড়ার এই মহাজনের শূন্য করে দিলো । এই অঞ্চলের দুর্দশা 
সন্বেও সরকারী সাহায্যের কোন চিহ্ন মাত্র সেখানে অনুপস্থিত। জগযাখ- 
পুর' এবং সেই সাথে ছাতকের অবস্থা এরপর আরও অবনতি ঘটে। ১৪ই 
নভেম্বর, ১৯৫১, তারিখে নওবেলালে অগন্লাথপুরের ৩৫ ব্যক্তি একটি 
চিঠিতে এই অঞ্জনের দর্দশীর' একটা বর্ণনা দেন। ছাতক সম্পর্কেও একটি 
রিপোর্ট এব তারিখেই নওবেলালে প্রকাশিত হয়। 

সুনামগঞ্জের বরো অঞ্চলেও শিলাব্ষ্ঠির ফলে ব্যাপকভাবে ফসলের 
ক্ষয় ক্ষতি হয় এবং সেখানে নিদারুণ খার্যাভাব দেখ দেয়। এই অবস্থায় 
সরকার এই মহক্মার, বর্ডার অঞ্চল ছাতক থেকে শুরু করে মহিসখোল! 
পর্যস্ত ভারতীয় বর্ডার থেকে পাঁচ মাইল ভিতরের এলাকাকে রেশনিং 
এলাকা বলে ঘোষণা করেন। এই এলাকার অধিবারীদিগকে জানিয়ে 
দেওয়া হয় যে, তারা এই পাঁচ মাইলের বাইরে ধান কিংবা চাল নিয়ে 
যেতে পারবে না। এই পাঁচ মাইল এলাকার ভেতরের বাজারেও ৫ 
সের চাল ও ১০ মের ধান এর বেশী নেওয়। চলবে না। এরই এলাকার 
উদ্ধৃস্ত ধান সরকার ৮ টাক। মণ দরে ক্রয় করবেন এরং যাদের খোরাকীর 
অতীব ঘটবে তাদেরকে সেই ধান ১০ টাকা৷ মণ দরে বিক্রি করবেন । 
এই সরকারী খাদ্য নীতির ফলে কৃষকের! নিজেদের ক্ষতির পরিমাণের 
দিকে তাকিয়ে সরকারের কাছে ধান বিক্রির বিরুদ্ধে আওয়াজ. 'তোলে। 
এবং উচ্চতর মুল্যে সেই ধান বিক্রির ব্যবস্থা করতে গিয়ে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে চোরাকারবারী, স্থানীয় মাতব্বর, আনসার এবং বর্ডার সিপাইদের 
খপ্পরে পড়ে। ১ 

১৯৫১ সালের শেষ দিক খুলনার বিভিন্ন এলাকার অবস্থার কোন 
উন্নতি না ঘটে বরং আরও অবনতি ঘটে। এর ফলে সরকার তাঙের 
পূর্ববর্তী ওঁদাসীন্য কাটিয়ে খাদ্য সংকটকে স্বীকার করে সেই সংকট মির- 
অঁনের নো. উপধু ব্যবস্থা খরহখের প্রতিশ্রতি দান করে. এবং উদ্যোগ 
নেয়।' ৮ই নভেম্বর ফ্তলুল হক খুলনা ও ধরিশালের দুভিক্ষ ও ধন্য 


৬ 


পীড়িত অনগণের সাহায্যের জন্যে সংবাদপত্রের মাঁধামে আবেদন জানীন১২ 
এর মাত্র কয়েক দিন পর ১৩ই নভেম্বর তিনি আবার বিশেষ ভাবে 
খলনার দুশ্বদের জন্যে একটা পৃথক আবেদন প্রচার করেম।১৩ ১১ই 
মভেগ্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত একাঁট জনসভায় খুলনার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে পাঁচ কোটি টাকার লাহায্য দাবী করা হয়।১৪ এর পর ঢাকায় 


ধূলর্দার অন্যে অর্ব ও বস্ত্র সংগ্রহ শুরু হয় নি ানাদবানানিনার অনেকেই 
তাতে মহযোগিতা করেন।১৫ 


এই সময় সমগ্র চন; দৃরাটনিজনুরনরোদ 
ব্বিভিয়্ সংবাদপত্রে নান! ধরণের তয়াবহ রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকলেও 
পূর্ব বাঙলার সাহায্য মন্ত্রী মফিজউদ্দীন ১৮ই নভেম্বর করাচীতে বলেন যে, 
খুলনা জেলার অনাহারে কেউ মারা যায় নাই। যারা মারা গেছে তাদের 
সৃত্যুর কারণ পুষ্টির অভাব ।১৬ 

সাহাধা মত্বীর এই বজজব্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পূর্ব বাঁঙউল৷ সরকার 


২৭শে নডেম্বর, ১৯৫১, তারিখে খলন! ও বরিশাল সম্পর্কে নিমলিখিত 
পেন নোট জারী করেন। 


সম্প্রতি কয়েকদিন সংবাদপত্রে এই ববপ প্রকাশিত হইয়াছে যে খুলন৷ 
ও ব্বরিশীল জেলায় অনশনে লোকের মৃত্যু হইতেছে। এই দুইটি 
জেলার বন্যা পীড়িত এলাকায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এই পর্যস্ত যত- 
টুক তাস্ত করিয়াছেন এবং সরকারের নিকট তাহারা এই সম্পর্কে 
যে সমস্ত রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যাঁয়, এই সকল "্্‌ং- 
বাদের মধো কোন সত্যতা নাই এবং অনশনে কাহারও মৃত্যু হয় 
নাই | খুলন! জেলায় কোন ক্ষেত্রে হয়ত অপুষ্টিই এই মৃত্যুর কারণ, 
অবশ্য অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে, কিন্ত অনশনে মৃত্যুর সংবাদ 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । প্রাদেশিক সাহায্য সচিব নিভে খুলনা জেলা 
সফর করিয়া! আলিয়৷ এই সম্পর্কে এক,বিবৃতি দিয়াছেন। 


১৩ 
লবগ দংকট 

১৯৫১ সালের অক্টেবির সীসে পূর্ব বাঙলায় লবণ সংকট একটা চয়ন 
আকার ধায়ণ হযে! এই প্রংকটকালে লবণের দর ক্রমাগত ওপয়ের 


চিন্তার ক্ষেত্রে একট! ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রভাব বিস্তার করে। চিন্তার 
কাঠামোফেও তা অনেকাংশে নিধণরণ করে। ভারতীয় জাতীয় আঙল্দো- 
জনের বন্ধাত্বের জন্তে সম্ভাসবাদী আন্দোলন ভারতে এবং বিশেষতঃ 
বাঙলাদেশে যত বিচিত্র পথগ্ামী হয়, অন্তত্র ত1 হতে দেখা যায় নি। 


এদিক দিয়েও এদেশীয় সঙ্গাসবাদের ইতিহাস গুকতর পর্যালোচনার 
যোগ্য । এ 


কিন্ত অন্ত আর এফ কারণেও এই সন্ত্রাসবাদের গুরুত্ব আমাদের দেশে 
খুব বেশী । সে কারণটি হলো এই ধে, এই সন্রাসবাদের মধ্যে থেকেই ভার- 
তীয় কমিউনিই আন্দোলনের "জন্ম এবং সম্ত্রাসবাদীদের হাতেই তার 
প্রাথমিক তিত্তি রচিত । অন্ঠান্ত দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সন্ত্রাস 
বাদীদের কিছু কিছু গোঁণ প্রভাব থাকে কিন্তু ভারতে ও বাঙলাদেশে 
সপ্রাসবাদীরাই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের জন্ম দেন এবং তার প্রাথমিক 
বিকাশ ঘটান । 

পুথিবীর সৰ দেশেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পুববর্তী পর্যায়ে মধ্য- 
শ্রেণীর যুবকদের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের একট! অস্তিত্ব দেখা যায়। 
এবং সেই হিসেবে কমিউনি্ আন্দোলম এঁতিহাসিকভাবেই হয় সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনের পরবতী পর্যায় । আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও কমিউনি 
আন্দোলন এতিহানিকভাবে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিরই পরবর্তী পর্যায় । 
কিত্ত তবু এক্ষেত্রে একদিক দিয়ে অন্তান্ত দেশের পরিস্থিতির সাথে আমাদের 
দেশের পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে । অগ্তান্ত দেশে (উদাহরণ স্বরূপ 
রাশিয়া ও *চীনে ) কমিউনিষ্ট আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পরবস্তী 
পর্যায় হলেও সগ্রাসবাদারা সেখানে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কমিউনিই 
আলোলনের জগ্মদান অথবা! বিকাশ ঘটান ফোনটিই করেননি । কিন্তু 
এদেশে ঠিক তাই হয়েছিলো । বর্তমান শতকের তিরিশের দশকে স্াসবাদী 
আন্দোলন তার শেষ দীমায় উপনীত হওয়ার পর সন্ভাসবাদীর। দলে দলে 
মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং কমিউনিষ্ট আলোলনে যোগদান করেন। 
এই প্রক্রিয়া পূর্বেই শুরু হয়ে তিরিশের দশকে একটা পরিণতি লাভ করে। 
তয় সংখাক বাতিগ্রম বাদ দিয়ে সম্াসবাদীরা সকলেই কমিউনি্ আন্দোলনে 
যোগদান করেন এবং গণ আন্দোলণ থেকে বেরিয়ে আস! মার্কসবাদীদের 


শপ চি 


থেকে সংখ্য। ও প্রভাবের দিক দিয়ে তার! প্রথম থেকেই প্রাধান্তে 
আসেন । এই কারণেই মার্কস, এঙল্েলস, লেনিন, ট্ট্যালিন, মাও 
সেতুঙ প্রভৃতি পাঠ এবং অনুশীলন সত্বেও ভারতীয় সম্ত্াসবাদের এবং 
সেই সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিশিষ্ট এতিহিক লক্ষণগুলি 
(এমনকি আপোবমুখীতা পর্যন্ত ) থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে কোন দিনই 
মুজি হতে পারেননি । এই লক্ষণগ্ুলির মধ্যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তা 
( জনগণের প্রতি যথোপযুক্ত আন্বার অভাব ) এবং সাম্প্রদায়িক কাঠামোর 
মধ্যে চিন্তা এই উত্তল্নই হলো' প্রধান লক্ষণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য । 


বাঙলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার (পূর্ববর্তী ভারতবষে'র ) সবত্র 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ও সম্তাসবাদী আঙ্গো- 
লনের এতিহ কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার পর্যালোচনা তে৷ 
আজ পর্বন্থ সঠিকভাবে হয়ইনি, উপরস্ত তার প্রচেষ্টা পর্ধস্ত কেউ করেন 
নি। কিস্তবর্তমান বাঙলাদেশ এবং ভারতেন্প কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
পঞ্চাশ. বংসরের ইতিহাসের দিকে, বিশেষতঃ ১৯৪৭ সালের পরবস্তাঁ 
ইতিহাসের দিক তাকালে মনে হয়, উপরোজ দুই কুপ্রভাব শ্ব.লভাবে না 
হলেও অতি ুক্মভাবে কি পরিমাণে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অবক্ষয় 
স্ট্টি করে বারবার তাকে বিদ্রান্ত করছে তার একট! হিসেব সেই পর্যালো- 


চনার মধ্যেই পাওয়া যাবে। 


ফ্বমিউনিষ্ট আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদ, বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক প্রভাবের 
অস্তিত্ব স্বীকার করতে অনেকে কুষ্টিত হবেন এবং সে বিষয়ের উ্গখের জঙ্ত 
অনেকে বিক্ষুব্ধ এবং ক্রোধাস্ছিত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্ত সমগ্র দক্ষিণ 
এগিয়ায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ফ্তকগুলি মূল সমস্তান্ন পর্যালোচনা! 
ও চরিত্র উপলব্ধি এই পর্যালোচন! বাতীত কিছুতেই সম্ভব নর । সততা 
ও সাহসিকতার সাথে এই আত্মসমালোচনামূগ্গক পর্যালোচনায় এনিয়ে 
আসতে কমিউনিষ্টরা যতদিন বিলম্ব করবেন ততদিন জনগণ থেক বিছ্ন্ন 
হয়ে চিন্তার অভ্যাস তাদের দূরীভূত হবে না এবং সাত্্রদারিকতা কত 
'জুক্ভাবে, অচেতন ও আধা সচেতনভাবে, এদেশের প্রগতিশীল 
কফমিউনি্ আলোলনকে ভেতর থেকে ছুরিকাথাত করছে সেটাও তার) 


৯৮ 


খথোপধুক্জভাবে উপল করতে পারবেন না। * 


চবিবশ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ সম্পর্কে এই 
আলোচন৷ আমর। বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে করি নাই। সামস্তবাদ, 
দেশীর মুৎুদ্ধী পুজি ও সামাজ্যবাদের বিরদ্ধে আমাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
নানান ভূলভ্রান্তি ও বিচ্যুতির় সাথে এই আলোচ্য বিষয় যদি সম্পর্কহীন 
হতো তাহলে এই সমালোচনাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণের পর্যায়েই ফেলা 


যেতো । কিস্ত বস্ততঃপক্ষে এই আলোচনা বশ্ত'নমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা 
এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোটেই অবাস্তর অথবা অপ্রাসঙ্গিক নয়, উপরস্ত 
অতিশয় সম্পকিত এবং প্রাসঙ্গিক । 


ইংরেক্ধ শাসন ও চিরস্বায়ী ভূমিব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার মধ্যে উনিশ 
শতকের প্রথমাধে” যে প্রগতিশীল সাংস্ক'তিক ও শিক্ষা আন্দোলনের সুত্র” 
পাত হয়, সেই আন্দোলন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সমাজ সংস্কার আলো- 


* «আনন্দমঠে যে বিষবৃক্ষের বীজ, রামরাজ্যবাদী গাদ্ধিজীর সমধর্মী আন্দোলনের 
( পাকিস্তান আন্দোলনের-ব* উ. ) মাধ্যমে তর পরিণতি ঘটে দেশ বিভাগে । বঞ্ধিম- 
চন্দ্রের প্রথম দিকের নারী চরিত্রে সামাজিক বিদ্রোহের আভাস আছে : কিন্ত আনন্দমঠের 
পর তাঁর রাজনৈতিক-এ তিহাপিক কাহিনীগুলিতে এ-সব বারাঙ্গনার আবির্ভাব ঘটে তাদের 
অনেকে অবাস্তব । তাদের ক্রিয়াকলাপ মাঝে মাঝে অত্যন্ত পুরুষোচিত, অতীব বীরত্ব- 
ব্যঞ্জক ! শক্তির ধারিকা এই নায়িকার! হিন্দী সিনেমার কথ! মনে করিয়ে দেয় । যে 
বিভ্রান্ত রাজনীতি বন্পে মাতরম গানের পেছনে, যে মনোভাবের ফলে মাতৃমুত্রির এত- 
প্রচলন, সে রাজনীতি ও মনোভাব এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান বলে আজকাল রাস্তা- 
ঘাট বন্দে মাতরম্‌ ধবনিতে যখন-তখন মুখরিত হয় (প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য যে, ধর্ম 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাঙলাদেশে * এখনে। আল্লাহু আকবর ধবনি অনেক প্রগতিশীল" 
সংগঠনের মিটিং মিছিলে শোনা যায়-ব* উ* ) | কিন্ত এই ন'তা অবাস্তব । একদিকে 
ছিলো লতীদাহ, অন্যদিকে মা নিয়ে আবেগ । আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার বন্িম- 
চন্দ্রের বিরূপ গমালোচনা নকশাল পশ্বীরা পর্যস্ত করেন নি।”* 

সমর ধেন £ বলে মাতরম | এক্ষণ £ দশষ বর্ধ || ১-৩ সংখ্যা £ শারদীয় ১৯৭৯ । 
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৭ 


লনেয মধ্যে একট! পরিণতি লাভ করে। কিন্ত সেই সাথে দেশী শি 
বাণিজ্য ধবংসের মাধামে এদেশীয় লোকদের জীবন চিন্রস্বায়ী ঘন্দোবস্তের 
বেড়াজালের মধ্যে অধিকতন্নভাবে আটকা পড়ে । এই বেড়াজালই উনিশ 
শতকের বাটের দশক থেকে সংস্কারবিরোধী সামাজিক রক্ষণশ্শীলতা ও 
সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদত্ব উচ্চ ও মধ্যপ্রেণীর মধ্যে বাড়িয়ে তোলে এবং পরবর্তী 
পর্যায়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নানা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্ত! ছার 
আচ্ছন্ন করে। 

এই জাতীয়তাবাদী চিন্তার সীমাবদ্ধত! থেকেই জন্মলাভ করে জাতীয়- 
তাবাদী সম্্াসবাদী আন্দোলন ।* পরুবন্তী পর্যায়ে কংগ্রেস মাকণ জাতীয় 
আন্দোলনের মধো বিকাশের কোন স্থযোগ না পেয়ে এই আন্দোলন 
কমিউনি্ আলোলনের মধ্যে বিলুপ্ত হয় এবং সঙ্্রাসবাদীর! মাক 
সবাদে দীক্ষিত হয়ে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পতাকা হাতে নেন। এই 
ভাবে উিশ শতকের নধ্যশ্রেণীর সীমাবদ্ধ অবস্থান থেকে যে সামাজিক 
আন্দোলন সমূহের স্ুত্রপাত ঘটে, সেগুলি বাঙলাদেশ ও ভারতের 
ধিশেষ পরিস্থিতিতে নান। ক্রিয়৷ ও প্রতিক্রিয়ার মাধমে এতিহাসিক্ষভাবে 
ন্ষপান্তরিত হতে হতে পরিশেষে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে লয় প্রাপ্ত 
হয়। 

এই লয় প্রাপ্তির জঙ্কেই উপিশ শতকেন্ন বাঙলাদেশের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর 
প্রশ্নতিশীলতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর ও উনিশ শতকের 
বাঙালী সমাঙ্জ সম্পকে আলোচন। বিশ শতকের সন্তরের দশকে এ দেশের 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও অপ্রাসঙ্গিক নয়, উপরন্ত 
অতিশয় আবশ্যকীয় । 


* বিশ শতকের প্রারস্তে এই ধরনের সঙাসবাদী চিন্ত। কিয়দাংশে বিবেকানন্দকেও 
মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে । কিন্ত “মুচি, মেথর, ডোম" ইত্যাদিকে জাতভাই বলে উচ্ছাস 
প্রকাশ করলেও বিবেকানদ পুরোপুরিভাবেই ছিলেন বহ্চিনচন্দ্রেরেই পথের পথিক । 
এদিক দিয়ে বিবেকানন্দের চিস্তা রামমোহন, বিদ্যাপাগরের চিন্তা থেকে অগ্রপূর তে। 
ছিলই না, উপরপ্ত ত। ছিলে। বক্িমী চিন্তারই পরবর্তী সংস্করণ । 


৯০০. 





ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের রেনেসান নামে পরিচিত সাংস্কংতিক 
আন্দোলন ছিলো নগরকেন্দ্রিক এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উদ্ভূত ভূষ্বামী 
শ্রেগী ছিলে। তার মেরুদণ্ড । বাঙলাদেশের এই আন্দোলনের সাথে 
ইউরোপীয় রেনেসশাসের এখানেই হলো মৌলিক তফাৎ । কারণ ইউ- 
রোপাীয় রেনেসপাসের নেত1 ছিলে! ব্যবসায়ী বুর্জোয্লা শ্রেণী এবং তান 
ভাক্ষ্য ছিলে। সামন্ত প্রথা ও সামন্ত ভূমি-বাবগ্বার উচ্ছেদ ॥ পনেরো থেকে 
আঠারো! শতকের মধ্যে এই ব্যবসারী-বৃর্জোয়। শ্রেণী ইউরোপীয় চিন্তাধারা 
ও সমাজকাঠামোর ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে তার ফলে 


সামস্ত ভূমি ব্যবস্থার উৎপীড়ন থেকে বৃহত্তর কৃষকসমাজ মুজিলাভ করে 
এবং ইউরোপে প্রগতিশীল ধনতহ্রের জয় সুপ্রতিটিত হয়। 


উনিশ শতকীয় বাঙনাদেশের মধ্যবিস্ত শ্রেণীর সাথে ইউরোপীয় 
বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্রগত প্রভেদই উপরোজ দুই সাংস্কংতিক নবজাগরণের 
মধ্যে এই পার্থক্য স্থাক্টর জন্যে দায়ী । ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী পনেরো 
শতকের প্রথম দিকেই একটি নোতুন ও স্বাধীন শ্রেণীরপে জন্মলাভ করে। 
এর পর তিন-চার শতক ধরে নব নব রূপে বিকাশ লাভ করে নিজের 
এই যাত্র! পথে সমগ্র সমাজ কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধাগে এই 
বুর্জোযা-শ্রণী ইউরোপীয় সমাজের পরিপূর্ণ ব্বপাস্তর ঘটায় । কিন্ত 
বাঙলাদেশের মধ্যবিস্তশ্রেণীর মূল ভিত্তি ব্যবস! বাণিজ্য অথবা শিশ্পকার্য 
ছিলে। না । তার মুলভিত্তি ছিলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত ভূনি-ব্যবস্থা । 
এজন্েই উনিশ শতকীয় মধ্/বিত্ত বাঙালীর নবজাগরণ চিরস্বায়ী বন্দো 
বন্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি। অনেকে সেই বন্দোবস্তের কঠোর 
সমালোচন। করলেও তার উচ্ছেদের প্রঙ্গে তারা মোটামুটিভাবে নীরব 
থেকেছেন। প্রচলিত সামস্ত ব)বপ্ধার প্রতি এই মনোভাব ও ছুটিভলীর 
ফলেই বাঙলান্ম নবঞ্জাগরণ সমগ্র বাঙালী-সমান্ষে, এমনকি মধ্যবিত্ত 
সমাজের মধ্যেও কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি 


১০৬ 


ইংরেজ হট সামস্ততাতিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে সারা উনিশ শতক ধরে 
সেই সাংস্ক'তিক আন্দোলন ছিলো বন্দী দশাপ্রাপ্ত ৷ 

ইউরোপীয় রেনেসশাস আন্দোলন সামস্তপ্রথার বিরুদ্ধে স্বাপিত হওয়ার 
জন্যে তা গ্রামাঞ্চল এবং কৃষক সমাজফেও বিপুলভাবে নাড়া দেয়। 
সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন তাদের'জীবনের মধ্যেও আনে বিপুল উদ্দীপনা । 
কিন্ত বাঙলাদেশের উনিশ শতকীয় নবজাগরণ বাঙলার কৃষক সমাজকে 
ম্পর্শই করেনি, প্রায় সর্বতোভাবে তা কলকাতা এবং আরে কয়েকটি 
শহরকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে । রামমোহনের সতীদাহ প্রথা 
নিবারণ অন্দোলন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহের আন্দোলন এদিক দিয়ে 
সামান্ত ব্যতিক্রম হলেও তা গ্রাম-বাঙলার জীবনে রেনেসশাসের মতো 
কোন বৈপ্রবিক পরিবর্তন আনেনি । 


ছুই 


উনিশ শতকের বাঙলায় যে সাংক্ক'তিক ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন 
হয়েছিল৷ সেট অবশ্য কোন সরলরেখা ধরে অগ্রনর হয় নি। তৎকালীন 
বাঙালী সমাজের শ্রেণী বিন্যাস এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘাতের ফলে 
রেনেসশাস নামে কথিত এই সাংস্কংতিক ও সংস্কার আন্দোলনের মধেঃও 
ন্ঘ ও সংঘাতের যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়। যায় । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা" 
সাগর এবং বঙ্িমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায়ের ছন্ঘ ও বিরোধিতার উল্লেখ এক্ষেত্রে 
খুবই প্রাসজিক। ফারণ এই বিরোধ শুধুমাত্র ব্যক্তির বিরোধ নয়। 
এই বিয়োধ ছিলে উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুই অংশের 
বিরোধ। এর এক অংশ ছিলো পুরোপুরিভাবে সামস্ততম্বের এবং 
সামন্ততাঘ্িক মূল্যবোধের রক্ষক এবং অন্ত অংশ সামস্ততাস্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার 
উচ্ছেদফামী না হলেও ইউরোপীর চিস্তাভাবনার প্রভাবে বাঙালী মধা- 
বিস্ত শ্রেণীর চিস্তাকে অনেকাংশে সামন্ত প্রভাবমুক্ত করতে উদ্ভোগী । 
বঞ্ধিমচন্্র ছিলেন প্রথম অংশের নেতা । ঈশ্বরচন্র, অক্ষয় দন্ত ছিলেন 
দ্বিতীয় অংশের নেতা । | 
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উনিশ খতফের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশ অন্ত 
অংশের মতে৷ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপু্ট হলেও ইউরোপীয় শিক্ষা! এবং 
উদারনৈঠিক চিস্তাধারা' তাদেরকে সামস্ততাস্িক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে 
অনেকখানি সচেতন ও সক্রির করে তোলে সমাজের নান! কুসংস্কার এবং 
রক্ষণশীল দ্বীতি-নীতির বিরদ্ধে তার। শুরু করেন তাদের সংগ্রাম ও 
স্কার আন্দোলন। ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগরের দার্শনিক ও শিক্ষাচিস্তা 


এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন হলো তারই সর্বপ্রধান ও সবাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । 


সমগ্র বাঙালী হিন্দু সমাঞ্ষে যখন ধর্মের জোয়ার বইছে, ধর্মচিস্তাকে 
নানাভাবে পংস্কার করে বেন বেদান্ত নোতুন ভাবে ব্যাখ্যা ও বিচার প্রচেষ্টা 
চলছে, ঈশ্বরচন্্র বিষ্ভাসাগর তখন বেদাস্তের অসারত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ' | 
শুধু তাই নয়, ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে বার্কলের মতো ভাব 
বাদীছের প্রভাব থেকে বাঙালী শিক্ষিত যৃবসমাজকে রক্ষা! করতেও 
তিনি ত্বীতিমতো বাগ্র। ন্যানারাস হিম্ু কলেজের তৎকালীন ইউরোপীয় 


অধ্যক্ষের সাথে এ ব্যাপারে তার বিতর্কই তার এই ব্যগ্রতার পরিচয় প্রদান 
করে। 


ঈশ্বরচ্দর বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষা এবং ইউরোপীয় উদারনী- 
তিবাদকে বাঙালী সমাজের চিস্তাগত পশ্চাদপদত্ব এবং অন্তহীন 
কুসংস্কার দূরীকরণের একটা নিশ্চিত ও উপযুজ প্রতিষেধক হিসেবে ধরে 
নিয়েছিলেন, এবং সে জনই তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরো- 
ধিতা ত' ' করেনই নি, উপরন্ত সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে 
উদাসীন থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘ জীবনই কামন। 
করেছিলেন । কোন প্রতাক্ষ ভূমিম্বার্থ না থাকা সত্বেও এ'জন্েই 


বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির মতো তিনিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎখাত কামনা 
করেন নি। 


তবে এ ক্ষেত্রে বঞ্কিমচন্দ্রের সাথে তার একটা বড়ো পার্থকাকেও 
উপেক্ষা ক্ধরা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবন্তস্থ্ট ভূমি 
ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার স্বার্থ ও সংস্কারের রক্ষক 
ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিক্রি- 
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রার সর্বপ্রধান প্রতিনিধি । সেঞ্ন্ডে বিষ্ভাসাগর, অক্গয় দত্ত প্রভৃতির 
বিভিন্ন সংস্কার তৎকালীন বাঙালী সমাজের মধ্যে যে আলোড়ন তি 
করেছিলো, সমাজের মৌলিক কাঠামোকে না হলেও তার উপরিভাগে 
যেভা.ব আঘাত হেনেছিলে। তার বিরছ্ধে তিনি ছিলেন দ্ীতিমতো 
সোচ্চার । এই কারণেই বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রচেষ্টা এফ দিকে যেমন নিযুক্ত 
ছিলে! কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে, অন্তদিফে তেমনি তা সমান নিষ্ঠার সাথে 
নিষৃত্ত ছিলে! ঈশরচন্দ্রের সমগ্র চিত্ত ও সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে । 


এ জন্তকেই একদিকে তিনি যেমন লিখেছিলেন “বঙ্গদেশের কৃষক" তেমনি 
অন্তদিকে লিখেছিলেন “কৃষকান্তের উইলা” এবং “বিষবৃক্ষ” | 


তিন 

ঈশ্বরক্ত্র বিগ্তাসাগরের চিস্ত। ছিলো সর্বতোভাবে সংক্কারমুখী, 
ইউরোপীয় রেনে্সাসের নেতাদের মতে তার চিস্তাধার! প্রচলিত সগাজ 
বাবস্থা ও ভূমি-ব্যবস্থার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিলো না । 
এজন্েই তার চিস্তার মধ্যে কোন বৈপ্লবিক সম্ভাবনাও থাকেনি । 
দীনবন্ধু মিত্র এবং “হিচ্ছু পেট্ট্রয়টের' সম্পাদক হরিশচন্দ ষে ভাবে নির্যা- 
তিত কৃষকদের পক্ষে দীড়িয়েছিলেন ঈশ্বরচন্র ত1 কোনদিন চিস্তাও 
করেননি । হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থার কথ চিন্তা করে তার হৃদয় 
বিচলিত হলেও দর্দ্রি কৃষকদের ওপর নীলফরদের নির্যাতন, চিরন্বায়ী 
বন্দোবশ্বের হাজারো অত্যাচার তার মনকে বিদ্ুমাত্র আলোড়িত করেনি। 
তাই বিধব।-বিবাহের সংস্কার আন্দোলনে তিনি প্রচুর অর্থ ও শক্তি 
ব্যয় করলেও নিজের কথা, লেখা ও কর্মে ,মাধ্যমে বৃহত্তর কষক 
সমাজের ভুখ দ.ঃখের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন । 

কিন্ত. এদিক দিয়ে আবার ঈশ্বরচন্্র কোন ব্যতিক্রম ছিলেন না। 
উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বার্থ সাধারণভাবে চিরস্থায়ী 
বন্দোৰন্তের উপরই ছিলো! প্রতিচিত এবং তার প্রভাবে সমগ্র মধ্যবিশ্ত 
প্রেমই কৃষক স্বার্থের প্রতি শুধু উদানীনই ছিলো নাঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
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ছিলে! শক্রভাবাপন্ন । অর্থাৎ তার! ছিলে! দরিদ্ধু কৃষকদের শ্রেণীশক্র ॥ 
বহ্িমচন্দ্রেরে মতে। ঈশ্বরচন্দ্র কৃষক স্থার্থের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন 
বজব্য উপস্থিত না করলেও তার প্রতি ওদাসীগ্ই তার চিস্তার 
একটা বিশেষ পরিধি নিদিষ্ট বরে। এবং এই গরিধিকে ঈশ্বরচন্দ্র 


বিস্তাসাগরের মূল্যায়নে সঠিকভাবে বিচার ও বিবেচনা বরা প্রগতিশীল 
চিন্তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য । 
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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে 


'পরিচয়' এর ১৩৭৯ শারদীয় সংখ্যায় প্রদ্যুক্স ভট্রাচার্য লিখিত “বিদ্যা- 
সাগর, বাঙলার কৃষক এবং মার্কসবাদ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়লাম । 
তাতে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'বিদাাসাগর' নামফ সংকলনে আমার 
একটি প্রবন্ধের কিছু সমালোচনা উপস্থিত কর! হয়েছে । এই সমা- 
লোচনাফে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর মনে করি। 


ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর যে কৃষকদের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না সেটা 
প্রদণ্যয়বাধু কতকগুলি বিচিত্র উদাহরণের মাধামে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 
এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলছেন যে বিদ্যাসাগরের সাথে ভদ্রলোকদের 
বিচ্দে ঘটেছিল, বে কান্সণে তিনি বলেছিলেন) “"তামাদের মত 
ভদ্ুবেশধান্নী আর্ধ সন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সপাওতাল ভালে। 
লোক ।” বিদ্যাসাগরের এই উজ যে আমার জানা ছিলনা, 
ত৷ নর । কিন্তু এই ধরনের উদ্ধংতির মাধ্যমে ঈশ্বরচল্রের কৃষকপ্রীতি প্রমাণের 


চেষ্টাকে অপচেষ্টা মনে করেই তার কোন উল্লেখ ফর। আমি প্রয়োজন 
বোধ করিনি। 


সামস্ত-বুজেণয়া সমাজ “তুমি একটা চাষা”, “তোমার চেয়ে একটা 
চাষাও ভালো” অথবা “তুমি চাষার থেকেও অধম” এই ধরনে উজি 
হামেশাই শোন! যায়। কিন্ত এরছ্বার চাষীর প্রতি কোন ব্যক্তির 
্রন্ধা। প্রীতি অথবা সহানুভূতি প্রকাশ পায়না । উপরন্ত তার থেকে 
এটাই মনে হর যে, তার মতে চাষী নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ । কাজেই 
তিনি যাকে ভংসন! করছেন সে কতখানি নীচে নেমে গেছে সেট! 
বোঝানোর জন্কেই তার সাথে চাষীর তুলনা। 

উনিশ শতকের ভগ্রবেশী আর্য সম্তানেন্লা ঈশ্বরচন্জের মতে মানুষ- 
কে যে ভাবে উত্যজ করেছিল তার ফলে তাদের প্রতি তার এই উ্জি খুব 
স্বাভাবিক ছিল । এই উ্ভিতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সশাওতালদের উল্লেখ 
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থাকলেও এর মাধমে সশওতাল প্রীতি অপেক্ষা “ভদ্রবেশী ' আধ 
সন্তানদের” প্রতি তার বিতৃষ্কাই লুম্প্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে । কাজেই 
বিদ্যাসাগরের এই উক্ভিকে তার কৃষক প্রীতির উদাহরণ হিসেবে হাজির 
করার অর্থ বিদ্যাসাগর চরিত্রকে বিকৃত করারই নামান্তর মাত্র । এর 


হার! সত্য অর্থে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র যে খর্ব ও বিকৃত কর! হচ্ছে সেট উপলদ্ধি 
না করাটা কি চিরস্থায়ী বন্দোৰস্তপুষ্ট মধ্যবি্ত জুলভ নর ?, 


প্রবন্ধটিতে অবশ্য কৃষকদের প্রতি বিদ্যাসাগরের ভালোবাসার অগ্ভ কত- 
কগুলি উদ্াহরণও আছে। সেগুলি হ'ল ১৮৬৬ সালের দুভি“ক্ষে 
বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ড, ১৮৬৯ সালে বধমানে ম্যালেরিয়া! মহামারী 
শুর হলে হিন্দু-মুসলমান চাষীদের মধ্যে তার সেবাকর্ম এবং সাও- 
তালদের সাথে তার সহজ আত্মীয়তা । এসব ঘটনাও আমার 
অজানা নগ্ন । কিন্তু এই ঘটনাসমূহ জানা সত্বেও “বেয়াড়া তধ্োর 
ওপর ধামা চাপা দিয়ে ঝোকের মাথায় তাত্বিক ছক বানানোর মধ্যবিত্ত 
রোগ” দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমি যে সেগুলির উলেখ করা থেকে 
বিরত থেকেছি তা নয়। এই সব উদাহরণ আমি উল্লেখ করিনি 
এ জন্তে যে, আমার বক্তব্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক । 

প্রদৃযু্ন বাবু তার প্রবন্ধটর মাধ্যমে কৰক সমাজের সাথে বিদ্যাসাগরের 
সম্পর্ক আলোচন৷ করতে গিয়ে বিষয়টিকে আমার আলোচনার মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে যে ভাবে উপস্থিত 
করেছেন তাতে মনে হয়” আমি বিদ্যাসাগরকে কৃষক সমাজের শব্র 


হিসাবে 'চিদ্ধিত করেছি। এজন্সেই তিনি ওপরের করেকটি উদাহরণ 


উচল্লথ করে আমার বজবায যে কতখানি “তথাহীন' সেট! দেখাতে 
সচেই হয়েছেন । 


কৃষক সমাজের সাথে বিদ্যাসাগরের ওপরে উল্লিখিত সম্পর্ক যে শুধু 
মাত্র সত্য তাই নকূ। তা অত্যন্ত স্বাভাবিক । তার মানবিকতা, 
হৃদয়ের ওদার্য এত বিশাল ছিল যে তা কোনদিনই বিধব- 
দের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলো না। মাইকেল মধুস্দনের মতো প্রতি- 
ভাধর ব্যন্তি থেকে শুরু করে শহরের হিন্দু মুসলমান দীন দুঃখী 
দরিদ্ু, গ্রামের দরিদ্র, আদিধাসী সশাওতাল কেউই তার সেই বিশাল 
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ওঁদার্ষের আওতা বহিভূত ছিল না। এজগ্রেই তিনি ছুটে গিয়ে" 
ছিপেন ১৮৬৬ সালের দূভিক্ষ পীডিতদেরকে সাহায্য ফয়তে, ছুটে 
গিয়েখিলেন বধ'মানে ন্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, গিয়েছিলেন 
নাওতালদের মধ্যে । 

কিন্ত গ্রামের গ্রনীবদের কাছে এই ভাবে ছুটে যাওয়া, তাদের দুঃখ 
লাঘব করার এই প্রচেষ্টা এবং বিধবাদের দুঃখ লাঘবের সপক্ষে তার 
আন্দোলন--"এই দুই কি একই পর্যায়ের? এ দুইয়ের মধ্যে কি ফোনো 
মৌলিক এবং গুরুতর পার্থক্য নেই? আছে, এবং তা হল এই যে, প্রথমটি 
নিদিষ্ট কিছু সংখ্যক কৃষকদের দুঃখ লাঘবের জন্তে বাজি পধায়ের প্রচেষ্টা 
এবং দ্বিতীয়টি বিধবাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে না দেওয়ার লামাজিফ 
বাবস্ব! ব' প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন । 

ব্যক্তি পর্যায়ের দয় দাক্ষিন্ত যদি অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নাও হয় 
(এবং বিগ্াসাগরের ক্ষেত্রে তে৷ তা ছিলই না) তাহলেও তার সামাজিক 
মূল্য নিতান্তই নগন্ত। তাছাড়া এ ধরনের দয়া দাক্ষিন্ত অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দেখানো হয় করুনার বশবতাঁ হয়ে, কখনো বা পুন্ধ অঞ্জনের 
অথব। সমাজ ৫সবক হিসেবে সুনাম অর্জনের জন্ত । এর মাধমে তাই 
'স্বহত্তর' সমাজের ভিত্তি পরিবর্তনের কোনে প্রশ্ন তো থাকেই না, 
উপরস্ত সেই ভিত্তিভমিকে যারা নানা ভাবে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী 
তান্বাই এ ধরনের দর়। দাক্ষিগ্টের প্রতি মনোযোগী হয় বেশী । এই দান 
খয়রাত সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন পধায়ে পড়ে সেটা কি একজন 
মানস বাদীকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয়? 

প্রদ্যু্বাবু ব্যক্তিগত পায়ের কল্যাণকর কাজকর্ম কোনো বিশেষ 
ব)ক্জি অথব। বিশেষ এলাকার ব্যক্তিদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্তে ব্যকিগত 
প্রতিষ্ষার এবং বৃহণ্তর সমাজের দ.ঃখকষ্ট এবং শোষণের বিরুদ্ধে সামাজিক 
প্রতিকার এবং তার পক্ষে আন্দোলনের মোৌলিক্ক পার্থক্কে উপলব্ধি 
্ষরতে এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হুযেছেন। এই ব্যর্থতার জন্তেই 
“বৃহন্তর কৃষক সমাজের সুখ দ্খেক্স প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূণ 
উদাসীন"স্"আমার এই বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বিস্তা- 
সাগরের ব্যকজিগত দয়] দাক্ষিন্ড ইত্যার্দি অবতারনা করেছেন। 
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ঈশ্বরচন্্র বিস্তাসাগরের জীবনে কোনে অসাধুতা অথবা শঠতা ছিল 
না, তাই তিনি যখন কৃষকদের মধ্যে দু'ভিক্ষ অথব1 মহামারীর সময় 
শিয়েছিলেন তখন তাদের সেবা করার সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলেন। 
কিন্ত এ ধরনের সেবার প্রয়োজন সমাজে যাই থাকুক বা এই ধরনের 
সেবা যিনি করেন তার হাদয়ের ওদার্য বত বিশালই হোক, তার ছারা 
দুভিক্ষ মহামারীর কোন স্বায়ী প্রতিকার সম্ভব নয়। কাজেই গ্রে স্বাক্সী 
প্রতিকার করতে যারা অগ্রসর হন তার! প্রকৃত অর্থে বৃহত্তর "সমাজের 
ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই ত1 ফরেন । এই দ্বিতীয় ধরনের কর্মকাণ্ডের 
সাথে প্রথমোক্ত ধরনের কর্মকাণ্ডের গুণগত পার্থক্য কফি কোন মার্কস- 
বাদীকে বৃকিয়ে বলতে হবে ? 

কৃষকদের এই বৃহত্তর 'বিগ্ঠাসাগরের উপর আমার আ লোটিত প্রবন্ধটিতে 
বৃহত্তর" শকটি আশি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করেছি ) স্থার্থরক্ষারর প্রচেষ্টা 
উনিশ শতষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত কোনোক্রমেই 
সম্ভব ছিলে। না । এবং এক্ষেত্রেই বি্তাসাগরের ওদাসীন্ত উল্লেখষোগ্য । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা নিপীড়িত কৃষকদের দুঃখ দুর্দশ! লাঘবের চেষ্টা 
তিনি অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে করেছেন কিন্তু সেই দুঃখ কষ্টের মূল যে 
চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থ', য1 বৃহত্তর কৃষক সমাজের দুঃখ দর্দশার মূল কারণ 
তার উচ্ছেদের জন্তে তিনি কলম ধরেন নি, আন্দোলনে অবতীর্ণ হন নি, 
যেমনটি হয়েছিলেন বিধব। বিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে । এখানেই হরিশচন্দের 
সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ভাসাগরের একট? গুরুতর পার্থক্য । বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 
এই পার্থকা নির্দেশ করতে যাওয়াকে বিষ্ভাসাগরের বিরুদ্ধে “রোগাক্রান্ত 
আক্রমণ বলে বর্ণনা! করার থেকে বিভ্রান্তিকর আর কি হতে পারে? 

ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্যাসাগ্র যে কৃষক আন্দোলনের সমর্থক ছিঞ্সেন একথা 
বোঝাতে গিয়ে প্রদুায়বাবু 'সাধারণী' “গোমপ্রকাশ' এবং “হিন্কু পোটিউ? 
এর উল্লেখ করেছেন। *ঞগুলি এক এক করে বিচার করলেই ভাল হবে । 

প্রথমেই 'সাধারণী'তে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক অংশষ্ট বিচার করা যাক । 

এখানে বল! হন্ছে যে, জমিদারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঈর্খরচন্ত্র বিভাসাগর 

একটি সভা করবেন বলেছ “একবার জনরব উঠিয়াছিল”। প্রদ্যুক্ববাবু নিজেও 
প্রথণে খবরটিকে একটি 'গজব' বলেই উল্লেখ করেছেন। কিন্ত তারপর সেই 
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ওজবকে সত্য বলে ধরে নেওয়ান্য সপক্ষে মুক্তি স্বব্পপ বলছেন যে, 
বিগ্ভাসাগ্গর তখন "প্রবল পরাক্রমে বিরাজ” করেছিলেন অথচ সেই সংবাদের 
কোনে প্রতিবাদ তিনি “সাধার্ণীর' পাতার করেন নি। কাজেই সেই 
“জনরবকে' নেহাত ভিত্তিহীন ঘটন। বলে উড়িয়ে দেওয়া! অসমীচীন । 

কেন অপমীঠীন কেন? বিদ্ভাসাগর এ ধরনের খবরের প্রতিবাদই ব৷ 
করতে যাবেন কেন? এক জায়গার প্রদৃযক্নবাধু বিদ্বাস।গরের মেজাজ বা 
চারিত্রের" উল্লেধ করেছেন, আমিও এখানে তারই উল্লেখ করে বলতে 


চাই যে, বিগ্কাসাগরের মেজাজ এবং চারিত্র যা ছিল তাতে এই সংবাদের 
প্রতিবাদ ফরার কোনো প্রশ্ন তার ছিল ন।। 


তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের জন্তে কোনো চিস্তাভাবন। অথব। 
আন্দোলন না করলেও কৃষকদের প্রতি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শক্রভাবাপন্ন 
তো হিলেন না । তাছাড় প্রতিবাদ করার অন্ত কোনে! কারণও তার 
ছিল না । এ ধরনের খবরের প্রতিবাদ করে তারাই বারা সরকারের 
ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। সরকারের কাছে গ! বাচিয়ে চল! লোকেই এই ধরনের 
কাজ করতে অভ্যন্ত। বর্তমান ফালেও এই ধরনের প্রতিবাদ আমর। 
হামেশাই দেখি | এই সংবাদ প্রকাশের সময় ঈশ্বরচন্্র বিচ্ভাসাগর নিজের 
চারিত্রের গুণে বলিয়ান হয়ে প্রবল পরাক্রমে বিরাজ" করছিলেন বলেই 
তে৷ তিনি এর প্রতিবাদ করে সরকারের খয়েরখাঞ্সিরি করার প্রয়োজন 
বোধ করেন নি। এটাই তার মোনতার মুন কারণ হতে পারে না কি? 
আর একটি কথা। বিস্তাসাগর যদি কৃষক সভা করবেন বলে সত্যসতাই 
স্বির করতেন তাহলে তিনি তা করতেন। কিস্ত তিনি তা' করেন নি। 

কাজেই বি্ভাসাগর 'সাধারণী'তে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ 
করেন নি, এই অতি ক্ষীণ সুত্র ধরে উপরোক্ত জনরবঞ্ধে সত্য বলে ধরে 
নেওয়। অসমীচীনের পরিবর্তে সমীচীন হবে কেন ? 

ছিতীয়ত, “সোম প্রকাশ" সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য শ্রী বিনর ঘোষ 
সম্পাদিত সামরিক পত্রে বাঙলার সমাজ চিত্রের তৃতীয় খণ্ডে 'সোমপ্রকাশ- 
এর অনেক রচন। সংকলিত হয়েছে বলে ভিনি উল্লেখ ফরেছেন। প্রকৃতপক্ষে 
'সোম প্রকাশ সফলিত হয়েছে চতুর্থ খণ্ডে । এ ক্ষেত্রে তিনি বলছেন 
যে, বিষ্তাসাগর “সোম প্রকাশ' সংকলিত পত্রিকার আদি পরিকগ্রক এবং 


৯৯২ 
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এই ছু'ভিক্ষের কারণসমহকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত .করা চলে। 
প্রথমতঃ বাঙলাদেশের ক্ষয়িষ সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থা |* দ্বিতীয়তঃ, 
বন্যা অতিবৃষ্ি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি পানি নিয়ন সম্পকিত সমস্যা। 
তৃতীয়তঃ, সরকারী নীতি এবং শীাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি। 
১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫১ সালে পূর্ব বাঙলার খাদ্য সংকট ও দু'ভিক্ষেত কারণ 
আলোচনাকালে এই তৃতীয় কারণটির ওপরই এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
প্রয়োজন, কারণ ভূমি ব্যবস্থা ও পানি নিয়ন্ত্রণ ঘটিত কারণে যে অবস্থার স্যা্টি 
সে সময় হয়েছিলে। সে অবস্থাকে সরকারী নীতি এবং বিবিধ ব্যবস্বীর মাধ্যষে 
মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণ “কর! যেতো | কিন্তু পাকিস্তান অথবা পূর্ব বাউলা, 
কোন সরকারই সে দিকে উপযুক্ত সতর্ক দৃষ্টি না দেওয়ার ফলেই সংকট আয়ত্বের 
বাইরে চলে যায়। 

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই সরকারী খাদ্য সংগ্রহ এবং আমদানী নীতির উল্লেখ 
কর! চলে॥। বিভিন্ন মহল থেকে সরকারকে বারবার সতর্ক করা সত্বেও তীর 
পূর্ব বাঙলার খাদ্য ঘাটতির সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের কোন চেষ্টা করেননি। 
তাছাড়া জরুরী অবস্থার মুখোমুখী হয়েও আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের ওপর অতিরিক্ত 
গুরুত্ব দিয়ে তীরা বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর গুরুত্বকে ভয়ানক লথুভাবে 
দেখেন। এর মুল দায়িত্ব অবশ্য ছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের, পূর্ব বাঙলা 
সরকারের নয় । পৃব বাঙলার প্রয়োজন কেন্দ্রের দ্বার৷ উপেক্ষিত হওয়ার ফলেই 
প্রয়োজনের তুলনায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ দাড়ায় অনেক 
অল্প। 

আত্যস্তরীণ সংগ্রহ নীতিও সরকারী বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
রুনচারীদের দুনীতি, চোরাকারবারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের যোগ- 
সাজশের ফলে তেমন কাধকরী হয় নাই। উপরস্ত জোতদার শ্রেণীর 
লোকদের ধান চাল সংগ্রহের অপেক্ষা তারা গরীব ও মধ্য কৃষকদের থেকে 
জোরপূর্বক ধান আদায়ের চেষ্টা করে সংগ্রহের কর্মসুচীকেই অজনপ্রিয় 
করে তোলে। এই নেধাতনের বিরুদ্ধে কৃষকরা কোন কোন এলাকায় 
পলংঘবদ্ধতাবে সরকারী খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে 
আসেন।** এবং তার যোগ নিয়ে জোতদার শ্রেণীর লোকেরা সরকারকে 
ঞ ভ্র্টব্য £ ধদরুদশিন উমর £--চিরস্বায়ী বশোবন্তে বাঙউলাদেশের কৃঘক 
+% তৃতীয় পরিচ্ছেদ ভর্টব্য। 
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ফীকি দিয়ে চৌরাকারবারীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ধানচাল ভারতে 
চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করে। 


অন্যদিকে কর্ডন এলাক। বহির্ভূত এলাকায় ব্যবসাদারদের হাতে ধান 
চাল ক্রয় বিক্রয়ের দায়িত্ব দেওয়ায় তার! খাদ্য মজুদ করার অবাধ সুযোগ 
পায় এবং ঘাটতি এলাকাগুলিতে ধান চালের দর ইচ্ছেমতোভাবে বৃদ্ধি 
করে। 


সরকারী সংগ্রহ নীতির ব্যর্থতার আর একটি কারণ হলো লেতীকৃত ধানের 
নিয়ুমুল্য নিধারণ। সাধারণভাবে ধানের এবং সামগ্রিক তাবে অন্যান্য প্রব্যের 
ক্রমাগত মুল্য বৃদ্ধির মুখে সরকার যে দরে উদ্বৃত্ত ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন 
তার ফলে, বিক্রেতারা নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতির সন্তুথীন হয়। এদের অধিকাংশই 
ছিলে৷ অল্প জমির মালিক। এটাই হলে! সরকারী খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রতি- 
(রোখের সন্দুখীন হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া ক্রয় মূল্য কম হলেও 
বরকারী বিক্রয় মুল্য সেই তুলনায় অনেক বেশী হওয়ার ফলে এই অবস্থার 
আরও অবনতি ঘটে। সরকার কর্তৃক ক্রয় এবং বিক্রয় মুল্যের মধ্যে এই 
তারতম্য রাখার কারণ তীরা বেসামরিক সরবরাহ বিতাগকে একট। ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাড় করিয়ে তাকে আধিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার 
নীতি গ্রহণ করেন। 


এইভাবে একদিকে আমদানীকৃত খাদ্যের অল্প পরিমাণ এবং আত্যন্তরীণ 
সংগ্রহ নীতির আংশিক ব্যর্থতার ফলে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ সরকার কর্তৃক 
এ সময় সম্ভব হয় না। সরকারী প্রশাসন যষ্বের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথো- 
পথুক্ত যোগাযোগ রক্ষিত না হওয়া এবং চলাচল ব্যবস্থার অসস্তোষজন্তক অবস্থার 
আন্যে মওজদকৃত খাদ্যশস্যও সময়মতো বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ কর। সরকারের 
পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। 


'দুঁভিক্ষের মোকাবেলার ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো 
সরকারী উদ্যোগের সাথে জনগণের জম্পর্কহীনতা | দুতিক্ষ প্রতিরোধের 
ক্ষেত্রে সরকার জনগণের ব্যাপক সহযোগিতা লাভের কোন চেষ্টা তো 
করেই নি উপরস্ত সরকারী দল মুসলিম লীগ সংগঠনের সাথেও এক্ষেত্রে 
তাদের কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ছিল না। জনগণের 
সাথে এই বিচ্ছিন্নতা সামগ্রিক ভাবে দুভিক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ব্যর্ধতার অন্যতম 
' প্রধান কারণ। 


৯৯৫ 
-$8 
সুভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন 


১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫১ সালে পূব বাঙলায় যে ব্যাপক খাদ্য সংকট 
ও দুতিক্ষাবস্থা! দেখ! গেল সেই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার জন্যে কোন স্ু- 
সংগঠিত আন্দোলন হয়নি! এদিক দিয়ে ১৯৪৩ সালের দৃর্তিক্ষের অবস্থার 
সাথে এই দুতিক্ষের অবস্থার একটা মস্ত তফাৎ। একথা অবশ্য সত্য যে, 
১৯৪৮-৪৯ এর দুতিক্ষে ১৯৪৩ এর দৃতিক্ষের মতো ব্যাপক ও ভয়াবহ 
ছিলে। না। কিন্তু তা না হলেও এ দূতিক্ষ এবং খাদ্য সংকট জনগণের 
জীবনে ব্যাপক ভাবে যে সংকট স্থাষ্টি করেছিলো তাকেও ছোট করে দেখ৷ 
চলেন। | 
১৯৪৩ সালের দৃতিক্ষের সময়কার সর্বদলীয় রিলিফ কমিটির মতো 
কোন কমিটি এই সময় দুভিক্ষ প্রতিরোধের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও 
সক্রিয় হয়নি। প্রথমদিকে সিলেট জেলায় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও কিঘাণ 
পতার মিনিত উদ্যোগে একটি রিলিফ কমিটি অলপ কিছুদিন সক্রিয় থাকলেও 
পরে তা নানান কারণে নিষিক্রয় হয়ে পড়ে এবং রিলিফের কাজ সেখানে আর 
অগ্রসর হয় না। এদিক থেকে সরকারী উদ্যোগেরও যথেষ্ট অভাব ছিলে । 
মুসলিম লীগ সরকার প্রাদেশিক লীগের সুপারিশক্রমে ১৯৪৯ সালের শেষের 
দিকে একটা রিলিফ কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু সেই কমিটির কোন 
তৎপরতা কোন স্থানেই ছিলো না। এ সম্পর্কে সিলেটের নওবেলাল পপ্রিকা৷ 
স্থানীয় রিলিফ কমিটির অবস্থা সম্পর্কে খাদ্যাভাব' নামে একটি সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে খলেন £ | 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অনুরোধ ক্রমে পূর্ব পাক সরকার প্রত্যেক 
জেলায় ও মহকুমায় মুসলিম লীগের সহযোগে রিলিফ কষিটি গঠন 
করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি উত্তর সিলেটেও 
অনুরূপ একটু রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছিন। সিলেট জেলায় 
বিতরণের জন্য সরকার কিছু টাকাও বরাদ্দ করিয়াছিলেন বলিয়। 
জানা গিয়াছে। কিন্ত এই রিলিফ কমিটির কোন সভা আহবান রুরা 
হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত হই নাই। এই কমিটিকে. যদি 
অকেজো করিয়া, রাখা হয়. তাহা হইলে নাম-কা-ওয়াস্তে এক রিলিফ 
কমিটি রাখার যুক্তিযুক্ততা বুঝিয়৷ উঠিতে পারিতেছি ন।১ 
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রিলিফ কমিটির এই নিষ্ক্রিয়তা শুধু সিলেট জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো 
না। বরিশীল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বরিশাল জেল মুসলিম লীগ সম্পাদক 
ষহীউদ্দীন আহমদের পুবোজ পত্র থেকেও রিলিফ কমিটির নিঘিক্রয়তার কথা 
জান! যায়। শুধু রিলিফের ব্য।পারে নিষিক্রয়তাই নয়, বস্ততঃপক্ষে সরকারী 
আমলা কর্তৃক রিলিফের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার ব্যাপারটাই সেখানে 
বড়ো হয়ে দেখ! দেয়। প্রত্যেক জেলাতেই ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে এই 
সমস্ত রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিলে৷ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত আমলা 
সভাপতিদের ইচ্ছাকৃত নিফিক্রয়তার ফলেই রিলিফ কমিটিগুলি পুরোপুরিভাবে 
নিষিক্রয় হয়ে থাকে। 

১৯৪৩ সালের দুভিক্ষে রিলিফের ক্ষেত্রে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, 
কমিউনিষ্ট পার্ট, কৃষক সভা ইত্যাদি মিলিত ভাবে রিলিফ কমিটিতে কাজ 
করতো৷ | পূর্ব বাঙলার ১৯৪৮--৪৯ সালের দু'ভিক্ষে কংগ্রেস বহুলাংশে 
লাম্প্রদায়িক কারণে নিজেদের কাজ পূর্ব বাঙল৷ পরিষদের চৌহদ্ণীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রেখে বাইরে সম্পূর্ণ নিষিক্রয় থাকে । কমিউনিষ্ট পার্টি এই সময় 
সশস্ত্র আন্দোলনে নামার ফলে তার এবং কৃষক সভার ওপর সরকারী নির্ধাতন 
ও নাঁন৷ প্রকার নিষেধাজ্ঞার জনে) তারা খোলাখুলিভাবে রিলিফ কমিটিতে 
যোগদান করতে পারেনি। তারের এই অনুপস্থিতিই এই কমিটিগুলির 
নিষ্ক্রিযতার মুখ্য কারণ ছিলো! ১৯৪৩ সালের অভিজ্ঞতা থেকেই 
এ কথা প্রমাণিত হয়। কারণ নে সময় কমিউনিষ্ট পার্ট এবং কৃষক সভাই 
ছিলো সার! বাঙলাব্যাপী রিলিফ সংক্রান্ত কাজের পুরোভাগে। এইভাবে 
কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষকপভা এবং কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে রিলিফ কষিটি- 
গুলি মুসলিম লীগের সদস্যদের ছারাই মোটামুটিভাবে গঠিত ' ছিলো। 
এই সমস্ত মুসলিম লীগ ওয়ালার রিলিফের কাজে নিজেরা! তেমন উৎসাহী 
না থাকায় ফলে আমলাদের নিজেদের উদ্যোগে সেই সমস্ত কমিটিকে সক্রিয় 
করার প্রশ্ন ওঠে নি। যে সমস্ত স্থানে স্থানীয় ভাবে মুসলিম লীগাররা 
রিলিফ কমিটিকে তৎপর করার চেষ্টা করেছিলেন, সেখানেও প্রাদেশিক 
এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রিলিফ কমিটিকে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট 
শৈথিল্য আমলাদেরকে সন্ক্রিয় করে তোলার পথে হয়ে দাঁড়ায় মস্ত বাধা- 
স্বরূপ | 

উপরোত্ত কারণগুালি মিলিত হয়ে এই পর্যায়ে দুভিক্ষ প্রতিরোধ 
আলোননে. জনগণকে ব্যাপকভাবে ও দেশব্যাপী সংগঠিত করা কারো 
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পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এবং জনগণকে সংগঠিত করতে না৷ পারার ফলে 
রাজনীতিগত তাবে দুতিক্ষ প্রশ্ন যতখানি খোলাখুলি সামনে আসা দরকার ছিলো৷ 
ততখানি আসেনি । কিন্ত এই অবস্থা সত্বেও দু'তিক্ষ প্রতিরোধের ক্ষেব্রে 
কোন আন্দোলন অথব দুতিক্ষের বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ সংগঠিত হয়নি এমন 
নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্বানীয়তাবে সে চেষ্টা হয়েছিলো । নীচে তাঁরই কয়েকটি 
উদাহরণ উল্লেখ করা গেলে | 
(ক) ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত গণতান্বিক যুব লীগের 
সাংগঠনিক কমিটি ১৮ই ও ১৯ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সভার পর নিজেদের 
কর্মীদের কাছে প্রেরিত একটি সার্কলারে খাদ্য সংকট সম্পর্কে একটি কর্ণ- 
স্চীর বিবরণ দেম। তাতে বল! হয় যে, তৎকালীন খাদ্য. সমস্যার সমাধানের 
ওপর লক্ষ লক্ষ লৌকের জীবন নির্ভর করছে। কাজেই সাম্প্রদায়িক সং্রীতি 
বজায় রেখে হিন্দু মুসলমানকে মিলিতভাবে খাদ্য আন্দোলন গঠন করতে হবে।, 
এই উদ্দেশ্যে £ 
যে সব জায়গায় আজ দৃভিক্ষ আরম্ত হইয়৷ গিয়াছে সেই সব এলাকায় 
ভনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত স্থানীয় খাদ্য কমিটির কর্তৃত্বারধীনে অবিলহ্ে 
সরকারী লংগরখানা খুলিতে হইবে এবং মধ্যবিত্ত ও নিমুমধ্যাবিত 
সম্প্রণায় যাহাতে স্বপ্ন মুল্যে তাহাদের আহার্য দ্রব্যাদি এবং নিত্য 
প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি পাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ ধরণের 
দোকান খুলিতে হইবে এবং এই সব প্রত্যেক কাজ আমলাতা্িক 
কর্মচারীর উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া না দিয়া, প্রত্যেক দেশপ্রেমিক কমিদের 
নিজ হাতে লইতে হইবে। ৃ 
এই সব কাজ সুষ্ঠভাবে করিতে হইলে--অবিলম্বে সকল সম্প্রদায়, ও 
সকল মতাবলম্বী ছাত্র ও যুবকদের বৈঠক আহ্বান করিতে হইবে। 
সেই সভায় ছারুর ও যুবকদের যুক্ত রিলিফ ও খাদ্য কমিটি এবং খাদা 
কমিটির অধীনে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গড়িয়৷ তুলিতে হইবে। 
মহিলা ও ছাত্রী কগিরাও অনুরূপভাবে মহিলাদের মধ্যে কাজ করিবার 
জন্য এবং বিশেষতঃ হিন্দু মহিলাদের আতংক দূর করিবার জন্য 
নিজদিগকে সংগঠিত করিয়৷ তুলিতে পারেন। 


ডি পপ বদকদ্দীন উমর-.-পূর্ব বাঙলার ভাষ) আন্দোলন .ও তথকালীন রাছনীতি £ 
প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠ £ ৬-”১৪ 
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এই' স্বেচ্ছাসেবকদল চোরাকারবারীরের উপর কড়া নজর রাখিবে; 
মজ্তদার সম্পর্কে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবে, খাদ্য দ্রব্যের বেআইনী 
যাতায়াতের উপর লক্ষ্য রাখিবে ; মজ্ত বিরোধী, চোরাকারবার বিরোধী 
আন্দোলন এর মধ্য দিয়। জনসাধারণকে সচেতন করিয়। ভুলিবে, 
এবং চোরাকারবার ও মজতদারদের দমনে জনসাধারণকে আক্রিয় 
করিবে ; প্রত্যেক চোরাকারবারী ও মজতদারদের সাথে সকল প্রকার 
সামাজিক সংস্রব বর্জন করিতে প্রত্যেককে উদ্বদ্ধ করিয়। তুলিবে ; 
নুকায়িত খাদ্য শসোর সংবাদ সংগ্রহ ' করিয়া সরকারী কর্মচারীদিগকে 
খাদ্য সংগ্রহে সাহাষ্য করিবে। 
গণতান্ত্রিক যুব লীগের সাংগঠনিক দূর্বলতা এবং এই সংগঠনের প্রতি 
সরকারের শঙ্রতাপূর্ণ আচরণের জন্যে উপরোক্ত কর্মসূচী অন্যায়ী কোন 
বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তবে এই সংগঠনের কর্মীর! সীমিত- 
ভাবে দৃভিক্ষের বিরদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গঠনের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেন 


(খে) দুভিক্ষের বিরুদ্ধে সারা পূর্ব বাউলাব্যাপী একটা! রক্যবন্ধ 
প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না উঠলেও বিচ্ছিন্নভাবে দুতিক্ষ প্রতিরোধ 
করার জন্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা অনেক এলাকাতেই এগিয়ে 
আসেন। স্থানীয় ভাবে দূভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি, রিলিফ কমিটি ইত্যাদি 
নাষে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। অনেক জায়গায় খাদ্যের অভাৰ এবং 
উচচমুল্যের প্রতিবাদে মিছিল বের করা হয় এবং সেই সমস্ত মিছিলের 
সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে, লাঠি চার্জ কীদানী গ্যাস নিক্ষেপ ওঁ গুলি- 
বর্ষণ পর্যস্ত হয়। এই ধরণের ঘটনা শুধু যে ঘাটতি এলাকাগুলিতেই ঘটে 
তাই নয়। উহ্ৃত্ত এলাকাগুলিতেও এই ধরণের সংঘর্ষের ঘটনা কিছু 
কিছু ঘটে। 

বরিশালে ছাত্রের উদ্যোগে, বিশেষতঃ ছাত্র ফেডোরেশনের উদ্যোগে 
একাটি দুতিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়।৩ একমাত্র সরকার সমর্থক 
মুদলিম ছাত্র লীগ ব্যতীত অন্যান্য সংগঠনও এই কমিটির সাথে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। মহিলা সমিতির মধ্যে এই সময় নৌকার 
মাঝি, রিক্লাচালকদের স্ত্রী প্রভৃতি গরীৰ মহিলারা ছিলেন। তীহারাঁও বেশ 
সক্রিয়ভাবে দূভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। গণতার্িক 
যুব নীগের একট! শাখাও এই সময় বরিশালে হয়েছিলে৷ । আবদুর রহমান 


৯১৪, 


চৌধুরী, কাজী বাহাউদ্দীন প্রভৃতির নেতৃত্বে তারা এবং মহিউদ্দীন আহমদের 
নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একাংশ এই কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। 

এই কমিটির কাজ শহর কেন্দ্রিক হলেও তারা বরিশীল শহর থেকে 
আট দশ মাইলের মধ্যে যে সব উদ্বৃত্ত ধান চাল জোতদার, চোরাকারথারী 
প্রভতিদের কাছে জমা ছিলো সেগুলির খবরাখবর সংগ্রহ করতো, সেখানে 
গিয়ে তাদেরকে ধেরাও করে উদ্ছত্ত ধান চাল স্থানীয় গরীব কৃষকদের মধ্যে 
কিছুটা বিতরণ করতো | ট্রাকে কৰে কিছু অংশ শহরে এনে খাদ্য 
বধিতাগের হাতেও তুলে দিতো | ছাত্রের দুই একট। চোরাচালানের 
নৌকাও ধরেছিলো । এই সব কাজের প্রতি সাধারণভাবে জনগণের 
যথেষ্ট সমর্থন থাকতো । 


১৯৪৮ এর জন মাসের দিকে খাদ্য পরিস্থিতির খুব অবনতি ঘটায় 
সে সময় বরিশাল শহরে দূভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে একট। বিক্ষোভ 
মিছিল বরিশালের কালেকটরেট বিলডিং-এ গিয়ে জেলা! ম্যাজিগ্রেটকে 
ঘেরাও করে। এই মিছিলে মনোরমা বনু, স্বদেশ বসু, গোলাম কিবরিয়া 
প্রভৃতি নেতৃস্থানে থাকেন। মিছিলকারীদের সাখে কাঁলেকটরেট বিলডিং 
এর এলাকার মধ্যেই পুলিশের সংঘর্ষ বাধে । মানোরম! বসু, স্বদেশ বনু, 
গোলাম কিবরিয়। প্রভৃতিকে এ সময় গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া স্বদেশ 
বন্থুকে এ সময় পুলিশ বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। শুধু 
এই কয়জন নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীহইি নয়। অন্যান্য অনেকেই 
এ সময়" পুলিশের হাতে মারধোর খান এবং গ্রেফতার হন। 

এদেরকে 78856 081015681) 586 010118795 এ গ্রেফতার কর! 
হয়। কিন্ত যে সময় গ্রেফতার করা হয় তার পূর্বেই অভিন্যান্সাটির 
মেয়াদ শেষ হয় এবং সরকার সেটিকে সময়মতো 1৩811865 না৷ করায় 
সেই গ্রেফতার হয়ে পড়ে বেআইনী । প্রথমে এই রাঁজবন্দীদেরকে 
বেল দিয়ে ছেড়ে দিয়ে পরে আবার বেল বাতিল করে গ্রেফতার করা হয়। 
এছাড়া অক্টোবর মাসে সরকার উপরোক্ত অভিন্যান্সটিকে 1510925061৩ 
660 দিয়ে আবার জারী করেন। এই সময় বন্দীরা তদের গ্রেফ- 
তারের বৈধতা নিয়ে মামনা করলে কোর্ট তাঁদেরকে ছেড়ে দের। কিন্তু 
এই ভাবে ছাড়া৷ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে নিরোধ-মুলক আইনে আবার 
আটক করা হয়। 


১২০ 
:(গ) গণতীঘ্রিক যুব লীগের বাভশাহী বিভাগীয় আঞ্চণিক কমিটির 
একটি সন্মেননে ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বরে ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই 
যুব সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাহারে৪' অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তীবের বিবরণ 
পাওয়া যায় । তাতে “খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে রুখিয়। দীড়াও। আমলা- 
তাষিক গাফিলতির মুখোস খুলিয়া দাও। জনগণের প্রতিরোধ গড়িয়। 
তোল ।”--এই শীর্ধক একটি অংশে দুতিক্ষ সম্পর্কে সাধারণ ভাবে বল৷ 
হয় £ 
পৃৰ্ব পাকিস্তানে খাদ্য সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়। যশোর জেলায় 
8০ টাকা, খুলনায় ৩৮ টাকা, পাবনা নদীয়ায় ৩৫ টাকার উপরে 
চাউলের দর চলিতেছে । ২২২৪ টাকার নীচে কোন জেলাতেই 
চাউল পাওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় বলিতে গেলে পব্ব পাকিস্তানে 
খাদ্যের মূল্য জনসাধারণের নাগালের বাহিরে চলিয়৷ গিয়াছে। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর . ইহ! দ্বিতীয় খাদ্য সংকট। 
এই সংকট সমাধানে সরকারের তরফ হইতে এক বিবৃতি দেওয়া 
'ছাড়া অন্য কোনই চেষ্টা হইতেছে না । খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ 
সম্পর্কে সরকারী নীতি খাদ্য সংকটকে আরও প্রকট করিয়৷ তুলি- 
তেছে। এখন পর্বস্ত খাদ্য সংগ্রহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। 
বড় জোতদার ও মজ্তদাঁরদের স্পশ না করিয়! সাধারণ কৃষকের নিকট 
হইতে ধান চাউল সংগ্রহ করাই সরকারের নীতি হইয়৷ দাঁড়াইয়াছে। 
মজতদার ও জোতদারকে তোষণ করিয়া কৃঘকের ধান “দীজ' করিবার 
নীতিতে খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ হইতে 
খাদ্য আয়দানীরও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। 
যে খাদ্য বর্তমানে সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও সঠিকভাবে 
' সরবরাহ হইতেছে না। 
খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ এইরূপে চলিতে থাকায় 8 কোটি 8০ লক্ষ 
হা এক ভয়াবহ দূভিক্ষের সামনে উপস্থিত 
হইয়াছে। রি 
এই বক্তব্যের পর খাদ্য সমস্যার আশ্ত সমাধানের উদ্দেশ্যে এই যুব 
সব্মেলন অবিলম্বে নিমুলিখিত কর্মপন্ধতি গ্রহণ করার জন্যে সরকারের নিকট 
দাবী জানায় : 


১২১ 


১। কৃষকের নিকট হইতে জবরদন্তিমূলকভাবে ধান কাড়িয়। লওয়া 
চলিবে না। অবিলম্বে সমস্ত, জোতদার ও মজতদারদের পীর 
বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে হইবে। 

২। ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সৰঝোতা 
করিয়া খাদ্য আম্দানীর বাবস্থা করিতে হইবে ।, 

৩। সরকার কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্য কালবিলম্ না করিয়া ঘাটতি 
এলাকায় সম্তাদরে সরবরাহ করিতে হইবে। 

81 প্রত্যেক শহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে এবং 


'রেশনিং এলাকায় নিয়মিতভাবে সম্ভ। দরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 


৫| যে সমস্ত লোক দুস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং খাদ্য ক্রয়ে অক্ষম 

তাহাদের অন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিলির ব্যবস্থা করিতে হুইবে। বন্যা 

প্রপীড়িত অঞ্চলে ত্রত সরবরাহ পাঠাইতে হইবে। 

৬। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মুল্য কমাইতে হইবে। 

৭| কৃষকের ক্রয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থকরী ফসল যেঙন পাট 
ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করিয়৷ সব্বনিমন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটের 

সর্বনিয় দর মণ প্রতি 8০ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে। 

৮। মন্ত্র ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি করিতে হইবে। 

৯। জিন্না তহবিল হইতে দুই তৃতীয়াংশ অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের 
দৃতিক্ষ ও বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ করিতে হইবে। 
উপরোক্ত কর্মসূচী যাতে যথাশীঘ কার্যকর করা সম্ভব হয় তার জন্য 
গণতান্ত্রিক যুব লীগের এই সম্মেলন পৃবর্ব বাঙলার যুব সমাজ ও জনগণের 
নিকট আহবান জানায়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে গৃহীত কর্মসূচীর মতে। এই 
আহ্বানও পৃর্রোলিখিত কারণে কোন ব্যাপক আন্দোলন স্থ্টি করতে ব্য 
হয়। 

(ঘ) সিলেট জেলায় যে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিলে। 
সেটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঘিক্রয় হয়ে পড়ে। কিন্ত রিলিক কমিটির 
নিষিক্রয়তা সত্বেও সিলেটে খাদ্য পরিস্থিতি ও দৃ'ভিক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
দ্বানে অনেক সভা সমিতি হয়| সিলেট শহরে ১লা মার্চ, ১৯৪৯, 
তারিখে অনুষ্ঠিত এ ধরণের একটি জনসভার উল্লেখ এখানে করা যেতে 
পারে। 


১২২ 


সভাটি' আহবান করে উত্তর 'সিলেট জেলা মুসলিম লীগ । তাতে 
সভাপতিত্ব করেন মওলান! 'সাখাওতুল আছিয়া । হিন্দু মুসলিম জন- 
গণের এই বিরাট মিলিত জনসভায় ' নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় £ 
ফসল সংগ্রহের পর আজ ৪ মাস যাইতে ন! যাইতে দেশের প্রীয় 
সব্বস্থান হইতেই খাদ্যাভাবের ভয়াবহ সংবাদ পাওয়৷ যাইতেছে। 
খাদ্য শস্যের মুল্য সর্বত্রই অতি উদ উঠিয়াছে এবং একথা নি: 
সন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, খাদ্য শস্যের মুল্য দেশবাসীর ক্রয় ক্ষমতার 
সীমা অতিক্রম করিয়াছে । ইহাও সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, সরকারের বর্তমান খাদ্য সংগ্রহ নীতি সম্পূর্ণরূপে বিফল 
হইয়াছে। 
বন্তমান অবস্থার উপর নিফিক্রয়তা অবলম্বন করিয়া সরকার দেশবাসীকে 
প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুর. পথে ঠেলিয়া দ্বিতেছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার 
কারণ উপস্থিত হইয়াছে । সিলেটের জনসাধারণের এই সভা যে 
' সকল অঞ্চনে এই রূপ তর়াবহ অবস্থার স্টি হইয়াছে সত্তর তাহাকে 
দূতিক্ষাঞ্ ঘোষণা করিয়া তদন্যারী অবস্থা আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া 
যাইবার পৃব্রে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পূর্ব পাকিস্তান 
সরকারের নিকট: দাবী জ্ঞাপন করিতেছে ।৬ 
' এই প্রস্তাব উত্থাপন করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের 
সদস্য মাহমুদ আলী এবং প্রস্তাব সমর্থন করে সিলেট জেলা কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি রমেশ চন্দ্র সোম বক্তা করেন। এর পূর্বে ধাধ্য পরি- 
স্থিতির চরম অবনতির কথা বর্ণনা করে বক্তৃতা করেন আবদুস সামাদ, 
হরেন্দর কমার মজুমদার, মোয়াজ্জম আহমদ চৌধুরী, মতসির আলী ও 
ওয়াহিদূর রেজা। 


(৬) পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৪৯ এর 
১১ই' অক্টোবর ঢাকা আসেন। তীর এই সফরের সময় পূর্ব বাঙলাঁয় খাদ্য 
পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ধটে। ' দিয়াকত' আলীর টাকা ' উপস্থিতি, 
কালে সারা দেশে দৃতিক্ষাবস্থার এবং প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের জন্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ এ দিনই আরমানীটোলা "ময়দানে 
একাটি জনগভা। এবং তাঁর পর একটি বিক্ষোত মিছিলের কর্মসূচী গ্রহণ 
করে।+ 


১ হি 


এই বিক্ষেভি বন্ধ করার জন্যে জেলা ম্যাজিট্্রেট আওয়ামী লীগ 
নেতা আতাউর রহমান খান ও আলী আহমদকে অনুরোধ জানান। তীর! 
এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর সাথে আলাপ করেন কিন্তু ভাসানী তার 
কর্মসূচী বাতিল করতে রাজী হন না। কাজেই ১১ই অক্টোবর বিকেলে 
মওলানা ভীসানীর সভাপতিত্বে আরমানীটোলা ময়দানে আঁওয়াষী টি 
লীগের সেই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।” 


সভায় শামসুল হক এবং শেখ মুজিবর রহমান বক্তা করেন। শেখ 
মুজিবের বক্তৃতা ছিলে খুব উত্তেজনাপূর্ণ । দৃ'ভিক্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 
তিনি বলেন যে, একজন অন্য একজনকে খুন করলে তার ফাঁসি হয়। 
যে নুরুল আমীন শত শত লোক খুন করছে তার কি হওয়া উচিৎ? 
তাকে এই মাঠের মধ্যে এনে গুলি করা উচিৎ।৯ 


এই সভায় পূর্ব বাঙলার মন্ত্রীসভার ধিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে এবং 
মন্ত্রীসভার ব্যাপারাদি সম্পর্কে তদস্ত করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
অনুরোধ করে প্রস্তাব গৃহীত হর। পূর্ব বাঙল! ব্যবস্থা পরিষদ ভেঙ্গে. 
দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নোতুন নির্বা- 
চনের দাবী তাঁরা জানান। সভার পর বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে প্রায় পাঁচ 
হাজার লোকের ' এক মিছিল বের হয় ।১০ 


বাৰু বাজার পুল ইত্যাদি পার হয়ে সেটি নবাবপুর দিয়ে যায়। নবাব- 
পুরের রেল ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়ার ফলে মিছিল ফুলবাড়িয়। রেল ষ্টেশনের* 
সামনে দিয়েশ্নাজিরাবাজার রেল ক্রসিং এর সামনে উপস্থিত হয় । সেখানেও গেট 
বন্ধ। 9.0.0. [০16 সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন । তীর সাথে শামসুল 
হক' ও শেখ মুজিবের তর্কাতকি শুরু হয়। মওলানা ভাদানী তখন রেল ক্রসিং এর 
পাঁশেই নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে যান। এই সময় একজন পুলিশ তাকে লাঠি দিয়ে 
আঘাত করতে যাচ্ছিলো কিন্তু শওকত জালী সে লাঠি ধরে ফেলেন। তাঁর 
সাথেও 9.19.0. ০1৮. এর তর্কাতকি শুর হয়। অবস্থা. যখন সেই পর্যায়ে 
পুলিশ তখন কাদুনে গ্যাস ছোঁড়া শুরু করে এবং গ্যাসের জালায় অস্থির হয়ে সকলে 
চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাঁয়। শামস্জল হক সহ ১১ জন ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার হন। 
শেখ মুজিব, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুলওদুদ, শওফত আলী প্রভৃতি মাজির1- 
বাজার রেল ক্রসিং থেকে দৌড়ে ১৫০ নম্বর মোৌগলটুলীতে উপস্থিত হন১৯ 


* পুরাতন চাক! রেলওয়ে ট্রেশন-_ব.£উ, 


১৯৪ 


শওকত আনী তখন ত্র বাড়ীতে থাকতেন। তিনি. অন্যদেরকে 
বলেন যে, সেখানে থাকা তীদের পক্ষে নিরাপদ নম্ন। কিন্ত শেখ মুজিব 
সে সময় অন্যব্র যেতে রাজী না হওয়ায় শওকত আলী তীদেরকে তাল 
বন্ধ করে রেখে যান এবং বলে যান কেউ যেন তীর আসার আগে বাইরে 
যাওয়ার চেষ্টা না করেন। ' এরপর রাত তিনটের সময় পুলিশ তাল। তেজে 
মোগলটুলীর বাড়ীতে চোকে। ভেতরে খাঁর ছিলেন তীরা এর পূর্বেই 
ওপর থেকে অন্য বাড়ীর ছাদ বেয়ে পালিয়ে যান।১ ২ 

পরদ্দিন শেখ মুজিবর রহমান নুর জাহান বিল্ডিং এ ক্যাপ্টেন শাহ- 
জাহানের বাড়ীতে আহত অবস্থায় আশ্রর নেন। দেখানে দু'তিন দিন 
থাকার পর. একদিন পুলিশের দুজন অফিসার নে বাড়ীতে উপস্থিত হন। 
তীদের একজনের সাথে ক্যাপ্টেন শাহজাহানের সন্তাৰ ছিলো । তিনি 
কথ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের রিরুদছ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানাট। পকেট থেকে 
একটু উচু করে তীঁকে দেখান। ক্যাপ্টেন শাহজাহান তখন সহজেই 
বুঝতে পারেন যে তীর বাড়ীতে শেখ মুজিবের অবস্থান সম্পর্কে পুলিশ 
সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং তীর নিজের ওপর যাতে কোন বিপদ না৷ আসে 
সেক্বন্যে অফিসারটি তাকে ইঙ্গিতে সাবধান করে দিলেন। এরপর 
ক্যাপ্টেন শাহজাহানৈর স্ত্রী শেখ মুজিবকে চাদর জড়িয়ে পেছনের দ্বরভা 
দিয়ে বের করে .দেন।১৩ শেখ মুজিব সেখান থেকে আনোয়ার খাতুনের 
বাসায় গিয়ে ওঠেন এবং সেই বাসাতেই গ্রেফতার হন 1১৪ 

১১ই অক্টোবরের ঘটনাবলী সম্পর্কে এ দিন রাব্রেই “পূর্ব ৰাগুল৷ 
সরকার একটি প্রেস নোট জারী করেন। তাতে বল৷ হর £ 

অদ্য বৈকাল ৪টায় আরমানিটোলা ময়দানে মুশিদাবাদের অলাব 

সাখাওয়াৎ হোসেনের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের এক সতী হয়। 

সভায় প্রায় ২ হাজার লোক যোগদান করে। জনাব শামস্সন হক 

এ্রস.এল.এ. যুজিবর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী 

এবং আরও কতিপয় বক্ত1 প্ররোচনামুলক উত্তেজনাপূর্ণ ব্তৃতা করেন। 

ফলে প্রায় ৫ শত লোকের এক মিছিল রমনা অভিমুখে রওয়ানা 

হয়। ফিছিলকারীদের অনেকের কাছে ইট পাটকেল ও লাঠি ছিল। 

ছিল৷ ম্যা্জিট্রেটে এই মিছিল ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দেয়। শ্যাঁজি- 

ট্রেটের নির্দেশ-সহ পুলিশ বাহিনী নাজিরাবাজার রেলওয়ে লেবেল 


১২. 


ক্রসিংয়ের নিকট মিছিলকারীদের বাঁধা দেয়। তখন মিছিলকারীরা 
পুলিশের ওপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকিলে সাব ডিভিশনাল 
অফিসার এবং*্৫ জন কনস্টেবল আহত হয়। তন্মধ্যে একজনের 
অবস্থা ' গুরুতর | অত:পর জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট এই জনতাকে বে- 
আইনী বলিয়! ঘোষণা করিলে পুলিশ সামান্য লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে 
গ্যাস প্রয়োগ করিয়৷ জনতা ছাত্রভঙ্গ করে। ঘটনাম্বলেই পুলিশ 
মিছিলকারীদের ১১ জনকে গ্রেফতার করে । পুলিশ তদন্ত চলিতেছে ।১ ৫ 


১১ই অক্টোবর আরমানিটোলায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভীয় 
সভাপতি হিসেবে এই প্রেস নোটে ঢাকার সহকরী পাবলিক প্রসিকিউটার 
সাখীওয়াঁৎ হোসেনের নাম উল্লেখ করায় সাখাওয়াৎ হোসেন একটি বিবৃতির 
মাধ্যমে বলেন যে তিনি উক্ত সভায় শুধু যে সভাপতিত্ব করেন নি তাই নয়, 
সেদিন তিনি এ সময়ে ঢাকা শহরেই উপস্থিত ছিলেন না।১৬ 

১২ই অক্টোবর তারিখে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় পাকিস্তানের 
প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান “বিভেদ স্যাষ্টিকারীদের' বিরুদ্ধে হুশিয়ারী 
দিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করার সংকল্প ঘোষণ। করেন১+ | এ দিন আওয়ামী 
লীগ পুলিশ নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে হরতালের আহ্বান দেয়। 
এর ফলে নবাবপুর, জনসন রোড ইত্যার্দি এলাকায় অধিকাংশ দোকান 
পাট বন্ধ থাকে । কাজেই পূর্ণ সাফল্য না হলেও হরতাল অনেকাংশে 
সাফল্যমণ্ডিত হয়।১৮ 

১৪ই অক্টোবর কারকুনবাড়ী লেনস্থ ইয়ার মহম্মদ খানের বাসা থেকে 
মওলানা! ভাগানীকে বিশেষ ক্ষমতা অভিন্যান্প বলে গ্রেফতার করা হয়। 
মওলানা! ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান প্রভৃতিসহ যে কয়জন 
আওয়ামী লীগারকে ১১ই' তারিখের থেকে গ্রেফতার করা হয় তীদের 
মোট সংখ্যা দাঁড়ায় উনিশ।:৯ | | 

(চ) ১৯৫১ সাল্পে খাদ্য পরিস্থিতি সরকারী দল মুসলিম লীগের 
মধ্যেও কি প্রতিক্রিয়া স্থাষ্টি করেছিলো৷ তার একটি চিত্র বরিশালের একটি 
মুসলিম লীগ সভার নিম়ুলিখিত বিবরণ থেকে পাওয়া যাবে।২০ 


বরিশাল জেলার গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনার জন্যে জেল৷ 
মুসলিম লীগ কর্তৃক আহ্‌ৃত এই সভা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় এ.কে, স্কুলের 
ময়দানে। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা মুসলিম লীগ সভাপতি সদর- 


ইতি 


উদ্দীন আহমদ । যা শুরু হওয়ার পূর্বে কতকগুলি পোষ্টার প্রদশিত 
হয়। কংকাল অঙ্কিত সেই পোষ্টারগুলিতে লেখা থাকে “এটি একটি 
স্বাধীন দেশ কিন্ত জনগণ ম্বাবীনতা ভোগ করছে না,” আমরা চাই খাদ্য 
বস্ত্র এবং মানুষের মতো বাঁচতে,” “দেশে দূতিক্ষ চলছে” ইত্যাদি। 

পটুয়াখালি মহকুমার দুর্গত. এলাকা সফরের অতিজ্ঞত৷ বর্ণনা করে 
'জেল৷ মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এস.ডন্লিউ, লকিতুল্লাহ বলেন 
যে, জনসাযারণ সেখানে ভূখা মিছিল করছে। জনগণের দুঃখজনক অবস্থাকে 

: ভুলে ধরতে অক্ষমতার জন্যে তিনি জেলার পরিষদ সদস্যদের, বিশেষতঃ 

খাদ্য মন্ত্রী মহম্মদ আফজলের দারুণ সমালোচন৷ করেন। 

শামশের আলী এডভোকেটও মহম্মদ আফজল সহ অন্যান্য পরিষদ 
সদগাদের সসানোচনা করেন। এ.পি.পির পরিবেশিত সংবাদকে খণ্ডন 
করার জন্যে, “জনগণ গাছের শিকড় ও পাতা খেয়ে আছে একথা অসত্য” 
এই বলে য়ে সরকার প্রেণ নোট প্রকাশিত হয়েছিলে৷ তিনি তাকে চ্যালেঞ্জ 
করেন। শ্ামশের আলী অনাহারে মৃত্যুর কতকগুলি উদাহরণ উল্লেখ করে 
মহম্মদ আফজলসহ অন্যান্য পরিষদ সদস্যদেরকে “প্রত্যাহার” করে নেওয়ার 
জন্যে জনগণের কাছে আহবান জানান। 

সরকারের সমালোচন! প্রপঙ্গে বি.ডি. হাবিবুল্লাহ বলেন যে, বর্তমান 
সরকার যর্দি জনগণকে খাদ্য দিতে না পারে এবং তারা যদি অনাহারে 
মারা যাঁয় তাহলে তাদের গদীতে বসে থাকার কোন অধিকার নেই। তিনি 
আরও বলেন যে খোদাতালার রুদ্ররোষের জন্যে নয়, সরকারী নীতি নির্ধারকদের 
দুর্নীতির জন্যেই খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। 

মহন্রদ আলী আশরাফ দুর্গত এলাকায় নিজের সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন যে, পটয়াখালি মহকুমার আটটির মধ্যে ছয়াট থানায় 
১৫০০ বর্গ মাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং জনসাধারণ সেখানে সত্যি 
সত্যিই অনাহারে থাকছে । তিনি সেই দুরবস্থাকে আশঙ্কাজনক বলে বর্ণনা 
করেন। প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় ৩০০ জন মান্ষ তিন থেকে পীচ দিন 
পর্যস্ত অনাহারে থাকছে। আলী আশরাফ অনাহার মৃত্যু এবং আত্মহত্যার 

কতকগুলি উদাহরণ সভায় উল্লেখ করেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পূর্ব বাংল! জমিদারী ক্রয় ও প্রজাপ্বত্ব আইন 


পুর্ব বাঙল। বিধান পরিষদে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিলের 
প্রথম খসড়া পেশ 


১৯6৭ লালের এপ্রিল মানে তৎকানীন মুসলিম নীগ মন্ত্রীসভার পক্ষে 
রাজস্ব মন্ত্রী ফজলুর রহমান বঙ্গীয় বিধান পরিষদে 'বজীয় জমিদারী ক্রয় ও 
প্রজান্বত্ব বিল' পেশ করেছিলেন।*% বিভিন্ন মহলের আপত্তি সত্তেও 
বিলটিকে লীগ. সরকার সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার জন্যে পাঁঠান। কিন্তু 
ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল নর্ড মাউণ্টব্যাটেন ৩র। জুন ভারত, 
পাঞ্জাব ও বাঙলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার ফলে সিলেক্ট কমিটির 
পৃক্ষে সে বিষয়ে কোন রিপোর্ট প্রদান সম্ভব হয় না। 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাঙলা সরকার জমিদারী ক্রয় এবং প্রজা- 
স্বত্ব সম্পর্কে একটি নোতুন বিল নিজেদের বিধান পরিঘর্দে পেশ করার 
সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে মোটামুটিভাবে পূর্ববত্তী বিলটি 
ভিত্তিতেই তাঁরা “পূর্ব বাঙল৷ জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিলের' খসড়া 
প্রস্তুত কুরেন।১ এই খসড়াটিই প্রাদেশিক অর্থ মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধূরী 
৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮, পূর্ব বাঙল! বিধান পরিষদে পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে 
বাঙলাদেশে চিরস্থায়ী বলোবস্ত এবং তার সংস্কার ও উচ্ছেদ সম্পর্কে বিভিন্ন 
প্রচেষ্টার উল্লেখ করে তিনি বিলাটর কয়েকটি দিক সম্পর্কে টি বক্তব্য 
উপস্থিত করেন। | 

এ সম্পর্কে হামিদুল হক চৌধুরী প্রথমেই, বলেন যে, কৃষকদেরকে 
জমিস্বত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন যাতে কৃষকরা সরকারকে 
দেয় খাজনার পঁচিশ গুণ এক কালীন দিলে ভবিষ্যতে তীদেরকে আর 
কোন খাজনা দিতে হবে না। এবং স্বাধীন কৃষক' হিসেবে তারা জমিম্বত্ব 


* আষ্টবা ; বদকদ্বীন উমর £--চিরস্থারী বন্দোবত্তে বাংলাদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৮ 


১২৮ 


ভোগ করতে পারবেন।*% এর ফলে প্রদেশের জীবনে গভীর পরিবর্তনের 
স্চনা হবে, কৃষকদের জমির আকাথা৷ পর্ণ হওয়ার ফলে তাদের কর্মক্ষমতাও 
অনেক বৃদ্ধি পাবে, দেশের শিল্পোন্নয়ন ক্রতগতি হবে, ধন সম্পর্দের উৎপাদন 
উন্নত হবে এবং এ সবের ফলেও" কৃষকদের অবস্থার মধ্যে সামগ্রিকভাবে 
অনেক পরিবর্তন আসবে 1৭ ৃ 
ভবিষ্যতে জমিদারী প্রথার উত্থান আর যাতে না ঘটতে পারে তার 
জন্যে কোন প্রজা 'তিন বৎসরের বেশী নিজের জমি চাষের জন্যে অন্যকে, 
বর্গ দিতে পারবেন ন৷ বলে বিলটিতে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে হামিদুল 
হক উল্লেখ করেন।৩ তিনি আরও বলেন যে, খণগ্রস্থ খাজনাভোগী জমি- 
দারদের জমিদারী ক্রয়ের ফলে তাঁদের আয় হাঁস পাওয়ার ফলে তারা যাঁতে 
খব বেশী অসুবিধার মধ্যে না পড়েন তার জন্যে তীর্দের আয় যে পরিমাণ 
হাস পাবে সেই অনুপাতে জমিদারদের খণের বোঝাকেও কমিয়ে আনা 
হবে। এর ফলে মহাজনদের যে ক্ষতি হবে সেটাকে প্রজাদের মঙ্গলের 
উদ্দেশ্যে তাদের সাহায্য হিসেবেই ধরা যেতে পারে ।৪ 
জমিদারী ক্রয়ের ফলে অপেক্ষাকৃত অল্পবিত্ত খাজনাভোগীরা যাতে 
বেশী আঘাত পেয়ে রাষ্ট্রের ওপর একটা বোঝাস্বরূপ হয়ে ন৷ দাড়ান তার 
জন্যে ক্ষতিপূরণের হার কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে বলেও অর্থমন্ত্রী 
হামিদুল হক উল্লেখ করেন।৫ এর পরই জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণের . 
প্রসঙ্গ অবতারনা করে তিনি বজ্জুতায় বলেন £ 
কোন রকম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবী মাঝে ' 
মাঝে উত্থাপন করা হয়েছে। এটা কোন নোতুন ব্যাপার ' নয়। 
ভূমি রাজস্ব কমিশনের** সামনে কতকগুলি সাক্ষের মধ্যে 'এই চরম 
অভিমত প্রকাশ করা৷ হয়েছিলো । ক্ষতিপূরণের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছিলো যে, জমিদার ও জমির স্বত্ধিকারীর৷ ইতিমধ্যে তাদের 
সম্পত্তি থেকে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করেছে। সঠিকভাবে হোক 
অথব! ভ্রান্তভাবে হোক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেক লোক 
নিজেদের সন্তান সম্ভতিদের জন্যে ভরণপোষণের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে 


* এক বৎগরের দেয় খাজনা দিতে যে কৃষকর। বাধ্যতাবশতঃ মহাজনের বাড়ী ধর্না দেয় 


' তারা এক কার্দীন পঁচিশ বৎসরের খাজনা কি ভাবে দেবে সে কথা অবশ্য হানিপুধ হক 
উল্লেখ করেন নি। 


ক% ফু [উড কমিশন 


১২৯ 


অমিগারী স্বত্ব খরিদ করেই তাদের সঙ্কিত অর্থ নিয়োগ করেছিলো । 
'এই ধরণের স্বত্ব বাজেয়াণ্ড করার ফলে রাষ্ট্র এমন সমস্ত সমস্যার 
সন্ুর্থীন হতে পারে যার সমাধান তার পক্ষে সম্ভব নয়। অঙগিদারী 
স্বত্বকে রাম্ট্রের আইনের মাধ্যষে বদি সামগ্রিকভাবে বাজেয়াপ্ত করা 
হয় হলে সর্বত্রই নিরাপত্তার অতাব সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দেখে খ্বং 
তার ফল স্বরূপ ব্যজিগত উদ্যম সর্বক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের 
নোতুন রাষ্ট্রের উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে নিদারণ পারণতি ডেকে 
আনবে ।৬ 
'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রপে নোতুন “ইসলাষী” 
অর্থমন্ত্রী বৃটিশ সরকার প্রণীত ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্ের ২৯৯ ধারার উল্লেখ 
করে বলেন £ 
আমি বলতে বাধ্য যে আমাদের দেশের সমৃদ্ধি বহুলাংশে ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টা এবং উদ্যমের উপরই নির্ভরশীল থেকেছে এবং রাষ্ট্রেরও 
উচিত এই প্রচেষ্টা এবং উদ্যমক্ষে উৎসাহ দান করা । এই কারণেই 
১৯৩৫ সালের ভাবত সরকারের আইনের ২৯৯ ধারা সন্নিবেশিত 
হয়েছিলো | এই আইনই এখন পর্যস্ত আমাদের সাংবিধানিক আইন 
হিসেবে প্রচলিত। এই ধারায় খুব শিদ্দিষ্টভাবে উল্লিখত হয়েছে যে, 
' ফোন জমি অথবা ব্যবসায়িক ও শিল্প প্রতিঠানকে জোর পূর্বক দখল 
করার জন্যে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদোশক কোন বিধান পরিষদই কোন 
আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। প্রক্ষেত্রে আইন প্রণীত হতে 
পারে তখনই যখন দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইনগত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ অথব৷ 
কোন নীতির ভিত্তিতে ও কিভাবে সেই ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে তা 
উল্লিখিত হয়।  *. 
' এই প্রদেশে প্রায় ৫১ লক্ষ, খাজনাতোগী স্বত্ব আছে এবং এই আয়ের 
উপর নির্ভরশীল পরিবারসমূহের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করে রাঘ্ট 
: যদি তাদের স্বত্ব কেড়ে নেয় তাহবে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ পরিরার 
গন্পূর্ণভাবে ধ্বংস ছুয়ে যাবে এবং অন্য উপায়ে তাদের পুনর্বাসনের, 
অসম্ভব দারিত্ব রাষ্ট্রকে ঘাতডলিতত 'হবে।. এই. থেকেই পরস্যাীর, 
ব্যাপকজ৷ বিচার সায়! যেতে পারে ।৭. 
ছা. 


ক 


১৩০ 


প্র পর বিন ক্ষতিপূরণে অহিদারী উচ্ছেদ সাজে যে “অশান্তির 
টি করখে তার উল্লেখ করে তিনি.সেই ধরনের প্রসশ্তাবকে অচিত্তনীয় এবং 
অবাস্তব বলে বর্ণনা ধন্েন।৮ 

অর্থনরী হা্সিদুল হক্ষ পরিষদে বে বিলটি পেশ বাছেন লেই অনুলাগে 
জমিদারী ক্রয় সম্পর হওয়ার পর কৃষিকার্ষে নিযুক্ত সমত্ত কৃষকরাই সরাসরি- 
ভাবে প্রাদেশিক সরকারের প্রজায় পরিণত হবেন এবং তাদের সফলের 
মর্যাদা সেই হিসেখে সমান হবে। তীদের সব রম দখলীস্বত্ব বায় 
থাকবে কিন্ত একটি নিদিষ্ট পরিমাণ জমির যারা মালিক এবং যারা নিজহাতে 
চাষ করেন একমাত্র তাঁদের কাছেই তাঁর! জমি হস্তান্তর করতে পারবেন। 
এই ধিলে আরও প্রস্তাব কর! হয় যে. জনি ক্রয়ের সময় কোন ব্যজিই 
দ্ুশো বিঘা জমির বেশী জমি নিজের দখলে রাখতে পারবেন না। মাথা 
পিছু দশ বধ! হিসেবে রেখে কোন পরিবারের যদি দুশো বিষা জমি রাখার 
প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে অবশ্য তারা দূশোর অধিক বিঘা আইনত: রাখতে 
সক্ষম হবেন।৯ এদিক দিয়ে বিচার করলে আলোচ্য বিলটি পূর্ববতী 
মুসলিম লীগ সরকারের ১৯৪৭ সালের বিলের থেকে অনেক বেশী পশ্চাদ- 
মুখী । কারণ সেই বিলটিতে অমি মালিকানার উর্ধতম পরিমাণ ছিলো 
একশো বিঘা । 

হাঁমিদুন হকের হিসেব তো পূর্ব বাঙলায় তখন দুশো বিধার ওপর 
জসিওয়াল৷ পরিবারের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার! এই তিন হাজার 
পরিধারের অতিরিক্ত জমি সরকারের খাস দখলে এলে পরে. তাকে ভূমি- 
হীন ও গরীব কৃঘ্কদের মধ্যে বন্টনের প্রস্তাব করা হয়। এ ছাড়া কোন 
ব্যভির ঘাট বিধা জমি অথবা তাঁর পরিবারের প্রত্যেকের মাথাপিছু পাচ 
বিধা হিসেব করে তা যদি ঘাট বিধার বেশী হয় তাহলে সেই পরিমাণ 
অমির যারা মালিক তার। কোন নতুন জমি খরিদ করতে পারবে না । ফোন 
ব্যকির হাতে যাতে ভবিষ্যতে বেশী জমি কেন্দ্রীভূত না হয়, তার জন্যেই 
বিলে এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে হামিদুল হক উদ্লেখ করেন।১০ 

বর্গাপ্রথ। সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, তার ভালমন্স দুই দিফই আছে। 
কার্ঘেই তাকে সরাসগ্থি উচ্ছেদ না করলেও ধীরে ধীরে তার উচ্ছেদের 
একটা পরিধল্পনা করা হয়েছে। সেই সাথে যে পর্যস্ত বর্গাপ্রথা চালু 
খাখতে লে পর্যন্ত বর্গাদারদেরকে ইচ্ছেমতে। জমি থেকে উৎখাত করার 
বিরদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখও তিনি বিন্টিতে ফরেন।১১ 


১৩০১ 
জমিদারী ক্রয় সম্পর্কে অর্থনন্ত্রী বলেন যে, সিলেট থেকে তখনে। পর্যস্ত 
নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়ার কলে সিলেটকে বাদ দিয়েই তিনি এর 
আঘিক ফলাফল হিসেব করেছেন। বিলটিতে মোট আয়ের ছয় থেকে 
পনেরে। গুণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং গড়ে দশ গুণ ধরে 
তিণি মোটামুটি হিসেব তেরী করেছেন বলে উল্লেখ করেন।১৭ ূ 
এই হিসেব মতো সার! প্রদেশে রায়তদের খাজন৷ বাবদ দেয় টাকার 
পরিমাণ ৮*২৪ কোটি । কিন্ত এর মধ্যে সমস্ত রকম খাজনা ট্যাক্স নিয়ে 
সরকারের ঘরে আপে মাত্র ৩কোর্টি টাকা | এই অন্কের সাথে সরকারের 
খাজনা আদায়ের খরচা ১৫০ হারে ধরে ১*২৪ কোটি যদি বাদ দেওয়া 
যায় তাহলে জমিদারী ক্রয়ের পর সরকারের মোট মুনাফা দাঁড়ায় প্রায় ৪ 
কোটি টাকা । জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকারী তহবিল থেকে 
দিতে হবে প্রায় 8০ কোর্টি টাক। এবং এই হিসেব মতো হামিদুল হক 
দেখান যে, 8০ কোটি টাকা ব্যয় করে সরকার বৎসরে ৪ ফোটি টাকা 
অতিরিক্ত আয়ের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হবেন ।১৩ 
এইভাবে জমিদারী ক্রয় বিল সম্পর্কে পরিষদকে মোটামুটি একটা 
খারণা দেওয়ার পর হামিদুল হক তার বক্তার শেষে বলেন £ 
স্যার, এটা আমাদের একাস্ত আন্তরিক কামনা যে, বিলটি আইনে পত্বিণত 
এবং কার্মকর হলে তা এক শ্রেণী ও আরেক শ্রেণীর মধ্যে তিক্ততা 
ও সন্দেহের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে। বিদেশী অনুপ্রেরণা ও 
নির্দেশের হবার চালিত যে সমস্ত সংগঠনসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর স্বাভাবিক 
পার্থক্যগুলিকে শ্রেণী সংগ্রাম হিসেবে বাড়িয়ে তুলে র[জনৈতিক উদ্দেশ্য 
হাসিল করতে চাইছে, সেই সমস্ত সংগঠনগুলির কার্ষকলাপও এর 
ফলে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসবে । এই সমস্ত রাজনৈতিক 
গ্ু্প এবং চক্রের কাছে জনগণের মঙ্গল প্রচারণার একটা আকর্ষণীয় 
ধয়া ব্যতীত আর ফিছুই নয়। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা হবংস 
করে ক্ষমতা দখলই এই প্রচারণার একমাত্র উদ্দেশ্য । যে কোন- 
রূপে শ্রেণী ধৃণার প্রকাশ আমাদের শিশু-রাষ্ট্রের জন্যে বিপর্যয় ডেকে 
আনবে এবং আমর! যা কিছু বিশ্বাস করি ও জীবনে যা কিছুকে 
ম্ল্যবান মনে করি তাকেই ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত এই 
সমস্ত সংগঠনগুলিকে তাদের আকাংখিত জুযোগ এনে দেবে। আমি 
আজ পরিষদের সামনে যে ব্যবস্থা: প্রস্তাধ ফরার সম্মান লাভ করেছি 


১৩৪ 


সেই ব্যবস্থা সাজের বাতন্ন স্তরের মধ্যে অনেকখানি সমঝোতা 

স্্টি করে তাদেরকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে । 

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এইভাবে বিষোদৃগার করে পূর্ব বাঙলা সরকারের 
অর্থমন্ত্রী হামিদূল হক চৌধুরী “জমিদারী ক্রয় ও প্রজাম্বত্ব আইন' এর ওপর 
তার প্রাথমিক বজ্ঞতা শেষ করেন। 

এই বজতার শুরুতে তিনি সমগ্র ধিলটিকে একটি 'স্পেশাল কমিটিতে” 
পাঠাবার প্রস্তাব করেন। ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির সদস্যদের নামও 
তিনি পরিষদে পাঠ করেন] হামিদুল হক প্রস্তাবিত এই কমিটির সদস্যরা 
হলেন: 
(১) মাননীয় অর্থমন্ত্রী, রাজত্ব বিভাগ, (২) মিঃ হামিদুদ্দিন আহমদ, 
(৩) মিঃ সিরাজউদ্দীন আহমদ, (8) মিঃ আহমদ আলী মৃধা, (৫) 
মিঃ দেওয়ান লুৎফার রহমান, (৬) মিঃ নাঁজর হোসেন খোন্দকার, (৭) 
মিঃ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, (৮) মিঃ মুনাওয়ার আলী, (৯) মিঃ 
মহন্বদ আবদুল্লাহ, (১০) মিঃ আসান আলী মুকতার (১১) * মিঃ নির্ভী 
এ, হাফিজ, (১২) মিঃ এস্কান্দার আলী খন, (১৩) মিঃ নুরুজ্জামান, 
(১৪) মিঃ আলী আহমেদ চৌধুরী, (১৫) মিঃ মহন্মদ এ, সালাম, (১৬) 
মওলানা আবদূল হামিদ খান (ভাসানী), (১৭) মিঃ নওয়াব আলী, (১৮) 
মিঃ মহম্মদ আলী হাযদার খান, (১৯) ডক্টর এ, আহাদ, (২০) 
মওলানা আবদুর রশীদ খোন্দকার তর্কবাগীশ, (২১) মিঃ হাফিভূদ্দীন 
চৌধুরী, (২২) মিঃ ফজলুল কাদের, (২৩) মিঃ আহমদ হোসেন, 
(২৪) মিঃ শরফদ্দীন আহমদ, (২৫) মিঃ তফজ্জল আলী, (২৬) 
মিঃ এ, টি, মাজহারুল হক, (২৭) মিঃ আবদুল মোমিন, (২৮) মিঃ 
ফজলুর রহমান (নোয়াখালি), (২৯) মিঃ দেওয়ান আবদুল বাসেত, 
(৩০) মিঃ মহম্মদ আরিফ চৌধুরী, (৩১) মিঃ নূরুল হোসেন খান, 
(৩২) মি: মকন্দ বেহাবী মলিক, (৩৩) ক্গিঃ হারান চন্দ্র বর্মন, (৩৪) 
মিঃ এম, এ, সেলিম, (৩৫) মিঃ বসন্ত কৃমার দাস, (৩৬) মিঃ ধীরেন্্র 
নাথ দত্ত, (৩৭) খিঃ নরেন্্র নাথ সিংহী, (৩৮) মিঃ রাজেন্দ্র নাথ 
সরকার, (৩৯) মিঃ প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, (8০) ড্র প্রতাপ চন্দ্র 
ওহ বায়, (৪১) মিঃ আবেশ তত্র দাপ ওণ, (৪২) মিঃ খণোরগ্রন 
ধর, (৪৩) মিঃ গণেন্ চত্র ভষ্টাচাখি, (88) মিঃ ধনজ্য় রায় (8৫) 
গওলানা আধদুলা-হেল-যাকী | 
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হামিদুল হক এই নামগুলি প্রস্তাব করার পর বলেন যে, উপরো্ত 
স্পেশাল কমিটিকে ৩১শে জলাই, ১৯৪৮, এর মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল 
করার নির্দেশ দিতে হবে। - কমিটির চেয়ারম্যান হবেন সংশ্লিষ্ট ননী এবং 
কমিটির 'বৈঠকে কোরামের জন্যে প্রয়োজন হবে ১১ জনের উপস্থিতি। 
এই স্পেশাল কমিটি অধিকার, সুবিধা ও কর্তব্যের দিক থেকে সিলেট 
কমিটির মর্ষাদ।৷ পাবে বলেও হামিদুল হক উল্লেখ করেন। 


খ 
ধিলের ওপর প্রাথমিক বিতর্ক 


“পর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজান্বত্ব বিল পরিষদে অর্থমন্ত্রী হামিদুল 
হক কর্তৃক পেশ হওয়ার পর ৭ই এপ্রিল তারিখেই তার ওপর পরিষদ 
সদস্যের সংক্ষিপ্ুভাবে নিজেদের প্রাথমিক নস্তব্যসহ বজুতা দেন। . 

প্রথমেই এ. টি. এম. মাঅহাকুল' হক বলেন১ বে, নোতুন বিলটিতে 
জমিদারদেরকে বাৎসরিক প্রাপ্য খাজনার ১৫ গুণ, পর্যস্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
প্রস্তাব কর। হয়েছে অথচ ফিড কমিশনের সুপারিশ ছিলো ১০ গুণ। 
কাজেই এদিক থেকে বিলটি ফাঁউড কমিশনের সুপারিশের থেকে বেশী 
হারে জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। . তিনি- বলেন 
যে, জমিদারদেরকে যদি একান্তই ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাহলে' তার পরিমাণ 
€কোন ক্রমেই ফাউড বাঁমশনের সুপারিশের থেকে বেশী হওয়৷ উচিত নয়। 

ক্ষতিপূরণ লম্পর্কে সাধারণভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে গিয়ে 
মাজহারুল হক বলেন যে, তিনি অমিদারদেরকে কোন রকম ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার সম্পর্ণ বিরোধী । জামদারদেরকে ক্ষতিপূরণের সপক্ষে যার! 
জামদারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের অর্থ নিয়োগের প্রশু তুলেছেন তাঁদের জানা 
উচিত যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মুল চুক্তি 
সম্পাদন করেছিলো তখন জমিদারদের, ওপর দায়িত্ব ছিলো জমির..উন্নতি 
সাধন। কিন্ত জমির উন্নতি সাধনের-.ক্েত্রে জমিদারর! কিছুই. করে নি, 
কাজেই জাদের ক্ষতিপুরণ পাওয়ার কোন অধিকারই নেই। ১৯৩৫ সালের 
ভারত্র, শাসন আইনের ২৯৯ খারার উল্লেখ ঘরে তিনি বলেন যে, সেই 
রা রা গনালাযা নে 
সরকার বিনা ক্ষতিপ্রণে নিয়ে নিতে. পারেন। | 
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এই পর্যায়ে আবদুল খালেক মাজহারুল হক্ষের বক্তৃতায় বাধা দান করে 
বলেন যে, তিনি সিলেট কমিটির একজন সদস্য। অর্থাৎ পিলেউ কমিটির 
একজন সদস্য হয়ে এই ধরণের মন্তব্য করা তাঁর উচিৎ নয়।৭ হাখিদুল 
হুক চৌধুরীও তখন বলেন যে, এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে সিলেট কমিটির 
স্িদস্য থাকা সম্মব নয়।৬ শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদও বলেন যে ব্যাপারটা 
দলীয় বৈঠকে আলোচিত হবে কাজেই তিনি পরিষদে সেইভাবে নিজের 
মতামত দিতে পারেন না।৪ 

এই সমস্ত সমালোচনার মুখে এ,টি, মাজহারুল হফ বলেন যে, পরিষদে 
নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্যে যদি তাকে শান্তি দেওয়৷ হয় তাহলে 
তাতে তার ক্ষিছু যায় আসে না। তার! তাঁকে বাদ দিতে চাইলে অনায়াসে 
তা করতে পারেন। ৫ 

এরপর তিনি বলেন যে, জযিদারীর ক্ষতিপূরণ যার৷ দিতি চাইছে 
তার! নিজেদের স্থার্ধেই ত৷ চাইছে। যে সমস্ত খোদ চাষীর উপকারের 
জন্যে জমিদারী প্রথা তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তাদের ফোন উপকার 
এর দ্বারা হবে না। তারা ফোন ক্ষতিপ্রণ দেওয়ার পক্ষপাতী নয় এবং 
তিনি নিজেও মনে করন যে, অমিদারীর ক্ষতিপূরণ দেওয়া মোটেই উচিত 
নয়। এরপর তিনি বলেন যে, ক্ষতিপূরণ একান্ত দিতে চাইলে বিহারের 
মতে রাজন্বের তিনগুণ হয়তো দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তার বেশী' কোন 
ক্রমেই নয়।৬ 

এরপর বিনোদ চলর চক্রবর্তী অধিদারদের অধীনত্ত বিভিন্ন শ্রেণীর 
কর্মচারীদের প্রসঙ্গ উতাপন করে বলেন যে, জমিদারী দেখাশোনার জন্যে 
যে সমস্ত কর্মচারীর! নিযুজ রয়েছে তারা সরকারের কাছে জমিদারী হস্তাত্ত- 
রিত হওয়ার পর তাদের চাকুরী হারাবে । জনিদারী প্রথা উচ্ছেদের 
ক্ষেত্রে শুধু জমিদার নয়, এই সমস্ত কর্মচারীদের স্বার্থ এবং জীবিকা সংস্বানের 
উপায় সম্পর্কেও বিবেচনা বরা দরকার | কত্ত সরকারের জমিদারী ক্রয় 
বিলটিতে তাদের সম্পর্কে কোন উল্লেখই নেই। স্পেশাল কমিটির সদস্য- 
দেরফে তিনি' এ ব্যাপারটি বিশদভাবে বিবেচনা করে সেই সমস্য কর্মচারী- 
দেরকে তাদের কাজে পুনর্বহাল করার জন্যে আবেদন জানাল ।৭ 

মহম্মদ আবদুস সালাম ল্পেশাল কমিটির সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে মন্তবা 
ফরতে গিয়ে বলেন যে, পরিষদের ১৭১ জন সদস্যের গধ্যে ৪৫ জনকে 
স্পেশাল কমিটিতে রাখা হয়েছে। কমিটির মধ্যে এত অধিক সংখ্যক সদস্য 
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স্বাখার পরিবর্তে তিমি সফল পরিষদ সদস্যকে নিয়েই ফমিটি গঠনের 
কথ। বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি গুরুগুপূর্ণ বিষয়ে পরিঘদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, যে 8৫ জন সদসাকে নিয়ে 
স্পেশাল কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের মধ্যে ২০ জন জমিদার শ্রেণীর 
লোক। এই জমিদারদের দ্বারা প্রজাদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে সে 
কথ। বিবেচনার জন্যে তিনি পরিষদে আহ্বান জানান।৮ 
এরপর সুহরাওয়াদ্মী মর্ত্রীপভার প্রাজন সদস্য শামস্দশিন আহমদ 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট স্পেশাল কমিটিয় থেকে 
১৭১ সদস্য বিশিষ্ট পরিঘদেই বিলটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া 
অধিকতর সর্মীচীন। বিলটিতে জবিদার ও বর্গাদারদের বাজস্বকে পৃথক- 
ভাবে দেখার সুপারিশ করে তিনি সত্বর বিনা ক্ষতিপ্রণে অযিদারী উচ্ছেদ 
প্রসঙ্গে বলেন 
জমিদারদেরকে আমাদের সরাসরি বলে দেওয়া উচিত যে, অভীতে 
তারা জনগণের অর্থ নিয়ে ইচ্ছেমতে। ছিনিমিনি খেলেছে কিন্ত এখন 
পাকিস্তান অজিত হওয়ার পর জমির ওপর তাদের কোন অধিকার 
আর নেই। অমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশর্টি নিরে অবথা 
সময় নষ্ট না করে সরকারের উচিত এখনই অমিদারীর ভার নিজের 
হাতে নেওয়া এবং তারপর উপযুক্জ বিচার বিবেচনার পর স্থির 
কর। জধিদারদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে কিনা । 
আমি নিতে অবশ্য যনে করি যে, জমিদারদেরকে এক কানাকড়ি 
ক্ষতিপূরণ দেওয়। উচিত নয়। স্মুত্তরাং আমি বলি যে, এটা পৃথক- 
ভাবে দেখতে হবে--অমিদারদের রাজত্ব ও অন্যদের বাজস্বকে পৃথক 
করা দরকার ।৯ 
পূর্ব বাঙল৷ সরকার কর্তৃক আনীত জমিদারী ক্রয় বিলটির কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে এর পর মজিবর রহমান্ঞ বলেন ঃ 
যে 8৪৫ জন মেম্বর নেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
আছে। আমার বন্ধু হামিদুল হক সাহেব নিজেও একজন জনিদার। 
তার নিজেরও যথেষ্ট স্বার্থ, রয়েছে। এতঙ্বতীত মেস্বরদের,' ভিতর 
বারা এ সম্বন্ধে ওয়াদা করেছেন তার! সে ওয়াদা রাখবেন ফিনা তাতে 
আমার ঘোর সঙ্গেহ রয়েছে ।  উদাহরণন্বরূপ, আমরা দেখতে পাই যে 
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গত রিলে* ছিল এক পরিবারে খাস দখলে ১০0০ বিবাদ বেশী জবি 
রাখতে পারবে না। ফিস্ত অনাঁব হামিদুল হক সাহেব এই বিলে 
 ব্যবস্থ। করেছেন সে স্বলে ২০০ বির! রাখতে পারবে । এখন এক 
একটা পরিবার কত রকষে পৃথক পৃথক হয়ে পৃথক পৃথক 
৪৪০০৪৫-এ প্রতি পরিবারে ২০০ বিধ। করে অমি দখল করবে । এক্‌ 
এক পরিবার কত জায়গায় বিচ্ছিষ্ন হবে তারপরে হিসাব করনে সারা 
বাঙলাদেশে দরিদ্র প্রজাদের অন্য ১ ছটাক জমিও পাওয়। বাবে না। 
স্থততরাং এই বিল অনুসারে ৬ থেকে ১৫ গুণ (:00015:085612 
দিয়ে তার উপর ২০০ বিধ! জমি রাখলে দেশের জনসাধারণের জন্য 
কিছুই রাখা হবে না। তারপর এই 09725558000 এর মাপ 
অরি'প হওয়া এই মন্ত্রীত্বের জীবনে ও আমাদের মেম্বর জীবনে কৃলাবে 
না। আবার এক মন্্রীত্ব আসবে নূতন নতন মেশ্বর আসবে তারা 
্নসাধারণের কাছে এমনিভাবে লম্ব৷ লম্বা বক্তৃতা করবে জনসাধারণকে 
বুঝিয়ে দিবে। আমাদের দাবী, দেশের দাবী এবং আমাদের কথার 
ঝল্য বদি জনসাধারণের কাছে রাখতে হয় হলে আমাদের প্রধান 
মন্ত্রীর কাছে আমাদের নিবেদন যে 0:৫129005 করে অতি সত্বর 
অধিদারী প্রথা উচ্ছেদ করুন। পরে হিসাব নিকাশ করে যাকে যা দিতে 
হয় আন্তে আহ্তে দিন। তা নাহলে দেশবাসীকে বুঝাতে পারবেন না 
দেশে যুখ দেখাতে পারবেন না, দেশের জনসাধারণ বিদ্রোহ করবে ।১০ 
যুজিবুর রহমানের এই বক্ততার পর শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদ জমিদারী 
উচ্ছেদ প্রসঙ্গে সংখ্যালযূ সংখ্যার প্রশের অবতারণা করে £সংখ্যালঘু' 
জসিদারদের প্রতি সুবিচারের আহবান জানিয়ে পঙিঘদ সদস্যদের বলেন £ 
এই বিষয়ে আমর যখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি তখন আমি 
আমার বঙ্চু শামসুদ্দিন আহমদ অথব। মজিবুর রহমানের মতো সুর 
অথবা মেজাজ নেওয়ার পক্ষপাতী নই | স্যার, এ ব্যাপারে পরিষদের 
ভুমিকা হলো৷ বিচারকের । আপনারা কি এখানে কেবলমাত্র সংখ্যা- 
ওরুদের স্বার্থ দেখার জন্যেই আছেন? সংখ্যালধূদের স্বার্থের প্রতি 
ঘটি দেওয়াও ফি আপনাদের বর্তধ্য নয়? আপনারা হলেন বিচারক । 
'আধেগের ছার! চালিত না হয়ে আমি আপনাদেরকে বিষয়টি বিবেচনা 
করতে এবং এগন একটি সিক্ধান্তে উপনীত হতে ধলি যে সিঙ্কান্ত কার্য- 


* ভুহযাওয়াহ্থী হরীসত। কর্তৃক ১৯৪৭ লাছে আমীত বিল--ধ.উ, 
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কর করা হবে। জনিদারদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে। একদল 
অরিদার আছে .যারা সকাল বেলা উঠে হঠাৎ একদিন দেখলো যে 
তার। বিরাটি ভূম্পর্তির মালিক হয়ে বলেছে এবং সেই হিসেবে জমি- 
দারীর জন্যে তাদেরকে এক কপর্দকও নিয়োগ করতে হয়নি। 
অন্য জমিদারদেরকে জমি কেনার জন্যে অর্থ নিয়োগ করতে হয়েছে। 
আপনাদেরকে দেখতে হবে যে জমিধারদেরকে ক্ষতিপূরণ না দিলে 
তাদের ওপর এর ফি ফল বর্তাবে।১৯ 
শিক্ষা! মন্ত্রী আবদুল ক িনিসিলির 
জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে কোন সময় সীম! নির্দেশ রা হয়নি। এই 
ধরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিলে যদি সময় শিপ্দিষ্ট না থাকে তা হলে জমি- 
দারী উচ্ছেদ অনিশ্চিতভাবে বিলম্বিত হবে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ 
করেন।১৭ মহম্মদ ইসরাইল বলেন যে ৩১শে জ্লাই, ১৯৪৮ এর মধ্যেই 
যাতে স্পেশাল কমিটি তাদের রিপোর্ট পরিষদে যথারীতি পেশ করতে পারে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা! দরকার | অতীত অভিজ্ঞভার উল্লেখ রে তিনি বলেন 
যে, স্পেশাল কমিটি সাধারণতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের রিপোর্ট দিতে 
সক্ষম হন না।৯ঙ৬ . 
বিলটির আলোচন৷ প্রসঙ্গে খায়রাত হোসেন ক্ষতিপূরণ, ২০০ বিঘা 
পর্যন্ত জমি রাখার ব্যবস্থা এবং সাধারণভাবে জমিদারী উচ্ছেদ প্রশ্পের 
উল্লেখ করে বলেন £ 
জনাব হামিদুল হক চৌধুরী তাঁর বাজেট বজ্ুতায় বলেছিলেন 'ষে 
বাংনারু জনসংখ্যার খুব কম করে হ'লেও ৪ কোটির ১ কোচি লোক 
খাজনা আদায় করে খায়, এই এক কোটি লোকের চিস্তা তায় মাথার 
ভিতর ঢফে গিয়েছে ফি করে তাদের 0০200950590 করবেন। যাই 
হোক আছকে শুনলাম তীর এক কোটি কমে ৫০. লক্ষে দাঁড়িয়েছে 
অর্থাৎ অর্ধেক কমে গিয়েছে। এতদিন আমার জানা ছিল যে 
10850 ৩7891 76155071) 0০010 বলতে হিন্দুদের ' বঝায় 
কিস্ত আজকে মাননীয় আবদুল হাদ্দিদ সাহেবের ক।ছে- শুনছি জমিদার 
জোতদার' তারাও 22801300002) তাহলে এই [20856 
এর মধ্যে ৭ জন মাত্র মন্ত্রী আছেন তীরাও 0 €5০২০- 
হেসে, 2,020 00155581185 গোটা ঘয়েক লোক ডেকে নিয়ে 
. জঙিদাক্গ শ্রেণীর স্যরি করেছিলেন। অথচ 'হাষিদুল হ্ষ. চৌধুরী 
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সাহেব ধার পিছনে সৈন্য আছে, আনসার বাহির্নী আছে তিনিও 
এই. অধিদারী প্রথা উচ্ছেদে করতে গিয়ে 00205285801, এর 
কথা চিস্তা করছেন। (00701658100 এর অন্যে শুনা যাচ্ছে যাদের 
অমির আয় ২ হাজার টাঞ্ষা তারা অমির আয়ের ১৫ গুণ ক্ষতিপূরণ 
পাবে। এরপর নিশ্চয়ই বড় জমিদারর। তাদের জখিদারী ৭ নামে 
ভাগ করে ২ হাজার টাকার বেশী 00:25 না দেখিয়ে মোটা মোটা 
00050089010 আদায় করবে এবং জমিও এষনভাবে বেনামি করে 
ভাগ করে দেখাবে যাতে প্রত্যেক খণ্ডিত £:0113-র ২০০ বিষার 
বেশী জমির হিসাব পাওয়া যাবেনা । তাঁরা 00200505900 ও আদায় 
করবে অথচ জমি ক্রিছুই বার কর! যাবে না| শ্রখানকার 1706709৩8 
দের অধিকাংশই 00222578909 এর পক্ষপাতী । আকার দিনে 
বখন ফোন ৩1০০০, হয় তখন খব জোর গলায় বলা হয় যে ধিনা 
ক্ষতিপূরণ জমিদারী উচ্ছেদের ব্যবস্থা করব ইত্যাদি তারপর ফাজের 
বেলায় তার উল্টা । 876০191 00009016665 মে্বরদের :০০০:% থেকেই 
তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ।১৪ 
স্পেশাল কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে খয়রাত হোসেনের এই মন্তব্যের 
প্রতিবাদ করে ধীরেন্রনাথ দত্ত বলেন যে, তা৷ কথিটির সদস্যদের প্রতি একটা 
বিরূপ মন্তব্যস্বরপ।১৪ কিস্তু ধীরেন দর্তের এই প্রতিবাদ সত্বেও রাজ- 
শাহীর মাদার বন্প ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে স্পেশাল বহিটির ভূমিক৷ প্রসঙ্গে 
এর পর খলেন : 
ভরারী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে যে ভাবে মেম্বর নিয়োগ "করেছেন 
তার কোন কাজ আমরা বৃঝতে পারিনা । এটা সময়ের দাবী যে 
বিনা খেসারতে জঅধিদারী প্রথা উচ্ছেদে ফরতে হবে| আজ যদি 
9950381 02002028065 থেকে এই রকম যতবাদ হয় যে জনিদারকে 
খেসারত দিতে হবে তাহলে জনসাধারণ অনেকে এটা অনুভব করতে 
পারবে যে' 86০151 000281৮66-তে যে সব মেত্বর নিয়োগ করা 
হয়েছিল তাদের নিরপেক্ষ ব্যবস্থার অন্য করা হয় নাই। আমি 
গভর্ণষে্টকে অনুয়োধ করছি যাতে দেপে কোন বিপ্রুব ভাটি না হয় 
তীর ব্যবস্থা ঘরান। --অমিদারীর কোন খেসারত দেওয়া যার না। 
যে ভাবে এবং বে অবস্থায় জমিদারী পরিচালিত হয়েছে তাতে দেশের 
* “জজ জনসাধাণের মেরদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে | ' এই সধ বর্মান্তিক 
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অত্যাচারের কথা যদি আমরা মনে করি তাহলে ' 00506996600 
এর কথা কল্পনাও করতে পারি না । অনেকে বলছে 0:0011967881202) 
না দিলে জমিদার কি করে বাঁচবে, ৪০6০৫91 0:0:223065৩ যদি 
এই সব কথ! বিবেচনা করে 00559 007, দেওয়ার কথা চিন্তা 
করেন তাহলে আমি বলৰ গভর্ণমেন্ট অগণিত জনসাধারণের দিকে 
তাকাবেন ন। মুষ্টিমেয় জমিদারের দিকে তাকাবেন। খেসারত দিয়ে 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কোন অর্থ 
হয় না। এ কথ! বিবেচনা করা উচিত।১৬ 
বিরোধীদলের নেতা বসম্ভক্মার দাঁপ স্পেশাল কমিটির প্রস্তাবকে 
সমর্থন করেন। শুধু তাই নয়! তিনি আরও বলেন যে, স্পেশাল কমিটির 
রিপোর্ট পরিষদে পেশ করার পর হয়তো তাকে আবার একটা সিলেক্ট 
কমিটিতে পাঠানোর আবশ্যক হতে পারে 1১৭ 
সিলেটে চিরস্থায়ী বলদোবস্তের কতকগুলি বিশেষ দিকের উল্লেখ করে 
তিনি বলেন যে, সেগুলির প্রতি বিলটিতে কোন লক্ষ্য রাখা হয়নি। এই 
বিশেষ দিক সম্পর্কে সরকারের করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন £ 
১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার সময় ও তার পরেও 
বাংলার অন্যান্য জেলায় যে নীতি অবলদ্বিত হচ্ছে শ্রীহট্ের সঙ্গে 
তার অনেক পার্থক্য রয়েছে । 0০৮৩::35০ এর কাগছদ পত্রে দেখা 
যায় সিলেটের তৎকালীন কালেক্টের [.150387 সাহেব 9716৫ 
81802০% এ চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের প্রস্তাব সম্পর্কে যে নীতি উল্লেখ 
করেছিলেন তাতে শ্রীহট্টের বছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক ্ট্টি হয়েছিল। 
সিলেটে প্রকতপক্ষে কোন জমিদার ছিলেন লা। যাহাদের ' সঙ্গে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিলো তাহার অধিকাংশই 75:209060% 
7:08600: এই কথাই 1.1770595 সাহেব বলিয়াছিলেন। শ্রীহষ্ট 
চট্টগ্রাম ও বাখরগাঞ্জ জেলাতেই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 19536 ৪৫8208৩ 
পেয়েছিল। কালক্রমে খরিদ বিক্রীর সুত্রে এটির পরিবর্তন হয়ে 
এসব জেলায়ও বহু বৃহৎ জমিদারী সি হইয়াছে ।-শ্রীহটে প্রা 
সকল পরগণাতে বহু তালুকের জমি এজমালী থাক শ্রীহটের চিবস্থায়ী 
বন্দোবন্তের একটি বিশেষত্ব । এই বিশেষত্ব থেকে শ্রীহটে' গ্বখের 
নানা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুষ্ঠভাবে এই সফল জটিল 
হাতের মীমাংসা করিতৈ হইলে বহু বৎসর ব্যাপী এক সার্ভে হওয়া 
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দরকার এবং এই সার্ভের ভিত্তিতে ₹5০০:৫ ০£788%1% প্রস্বতত করিতে 
হইবে ।১৮ 
বিলটির প্রাথমিক আলোচনার শেঘে তফজ্জল আলী জমিদারদেরকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং বর্গাপ্রথা সংক্রান্ত অংশটিকে মূল বিল থেকে বাদ 
দেওয়ার প্রস্তাঝ কবে বস্ততঃপক্ষে জমিদার জোতদারপুদর সপক্ষে নিমু- 
লিখিত বক্তব্য হাজিব করেন £ | 
বর্গাপ্রথাকে পৃথক্ষভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং তাকে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত উচ্ছেদের জন্যে আনীত বিলের অংশ হিসেবে রাখা উচিত 
ছিল না| স্যার, আমি আশা করি ফেউ আমাকে ভুল বৃঝবেন না। 
আমি বড়ো জোতদাবদের হয়ে অথবা অযৌক্তিকভাবে প্রজাদের হয়ে 
কথা বলছি না। জমিদারীর ক্ষতিপূবণ দেওয়। হবে কিনা এবং 
দিলেও তার পরিমাণ কি হবে সে সম্পর্কেও আমি এখন কোন মতামত 
দিতে চাই না। কিন্তু স্যার, মাননীয় মহ্্রী যদি এই বিষয়টি এই 
আইনের বাইরে নাখতেন তাহলেই খুব ভাল হতো | স্যার, আমার 
ক্ষুদ্র মতে বিলাটির সমস্ত অংশই নিতান্ত অস্পষ্ট এবং এতে যে পদ্ধতি 
অনুসরণের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে একটা নিদিষ্ট লময়ের মধ্যে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত উচ্ছেদ একটা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার হয়ে দীড়াবে। মাননীয় 
মন্ত্রী এই সব দিকগুলি বিবেচনা করুণ আমি তাই চাই। স্পেশাল 
কমিটিতে যখন বসবে। তখন এগুলি আলোচনার সুযোগ আমর! লাভ 
করবে!। যার, কোন বজার নাম উদ্লেথ না! করে আহি বলবে! 
যে, জধিদারদের ন্যাষ্য এবং আইনসঙত স্বার্থকে উপেক্ষা করার কোন 
অধিকার আছে এ কথা বলা ঠিক নয়।১৯ 
'য়িদারী ক্রয় ও প্রজাম্বত্ব বিল' এর ওপর প্রাথমিক বিতর্কের শেষে 
অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধূরী বলেন যে, বড় জমিদারদেরকে ' তারা ৬ গুণ 
ক্ষতিপ্রণ দেওয়ার কথা বলেছেন কিত্ত তাদের ওপর আরও এত রকম 
কর ধার্য হয়েছে যে, এই ক্ষতিপূরণ বাস্তবপক্ষে ৪ গুণের বেশী হবে না। 
লেদিক দিয়ে এই বিনটিকে ১৯৪৭ সালের বিলের থেকে অধিকতর প্রগতি- 
শীল ধনে তিনি দাবী করেন, কারণ প্র পূর্ববর্তী বিলটিতে ক্ষতিপূরণের 
হার নিঙ্গিত্ হয়েছিল ৮ থেকে ১৫ গপ।২ 
এরপর ক্ষতিপূরণের প্রসঙগটি আলোচনা করতে গিয়ে তিণি বলেন £ 
, 900 আথবা ১৭৫ বৎসর আগে তাদের পূর্ব পুরুঘদেরকে মে সম্পত্তি 
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দেওয়া হয়েছিলো কোন ব্যক্তি অথবা! পরিবারকে পূর্ব পুরুষদেনী সেই 
সম্পত্তি থেকে কোন ক্ষতিপূরণ ন৷ দিয়ে বঞ্চিত করা ফি' উচিত অথবা 
ন্যায়সঙ্গত £ তাদেরকে কিছুই না দিয়ে ফিভাবে আপনারা এই 
জমিদারীগুলি পেতে পারেন? এটা বলা ফি উচিত হবে যে, বৎসরের 
পর বৎসর এবং পুরুষানুক্রমে এই জমিদাররা জনগণকে শোঘণ করছে 
সুতরাং এই জযিদারদের সম্তানদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত 
নয়? এই* জমিদার শ্রেণী দেশের প্রচলিত আইন কানুনের ওপর 
নির্ভর করে নিজেদের আয় শিল্প, শহর বাড়ীঘর নির্সান অথবা ব্যাঙ্কে 
নিয়োগ না করে নিজেদের সন্তানদের জীবিকার উদ্দেশ্যে দেশের 
বিঘোষিত নিরাপদ সম্পত্তি জমিতে নিয়োগ করেছে। অন্যদের 
সাথে আমি কফি হিসাবে তাদের পার্থক্য করবো 2 এটা কোন 
ব্যকির প্রশ নয়, এটা কোন গ্লপের প্রশ নয়, এটা এমন একটা 
প্রশ যা দেশের সমস্ত অংশকে স্পর্শ করবে । যদি আমরা এই জমিদারী- 
গুলিকে এবং খাজনাভোগী স্বাথকে কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ 
করি তাহলে তার ফলে দেশের কোন উপক্ষার হবে কিন! সেটা বিশেষণ 
ও পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পারি! পরীক্ষা এবং সসীক্ষার 
জন্য আমি সংশ্লিষ্ট তথ্য আপনাদের সামনে পেশ করছি । এই সন্ত 
সংখ্যা সংগ্রহ করার জন্যে আশি গ্রামে যাইনি, এগুলি রাজত্ব বিভাগ 
ও কৃষি আয় কর বিভাগের ছারা সংগৃহীত হয়েছে! ৫১ লক্ষ 
খাজনাভোগী স্বার্থ আছে। আমি এর নির্ভুলতার সম্পর্কে কোন প্রমাণ 
দিতে পারি না। এই স্বার্থগুলি যদি সরকার নিয়ে নেন তাহলে 
প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্র যি 
তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তাহলে তার! দুনিয়ার 
বুক থেকে নিশ্চিহ হয়ে যাবে। সুতরাং কোন রাই তাদের ভরণ- 
পোষণের দাযিত্বক্ষে পরিত্যাগ অথবা অস্বীকার করতে পারে লা। 
প্রায় ২০,০০০ জন বিহার থেকে এখানে এসেছেন এবং তাদের কয়েক 
মাসের ভরণপোষণের জন্য সরকারকে প্রায় দূই কোটি টাকা ব্যয় 
করতে হয়েছে। উপযুক্ত ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা না ঘরে নিজের 
দেশের লোকের সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করাকে কোন 
সরকার এবং কোন দায়িতবসম্পন্ন ব্যক্তিই সম্ভব অথবা অর্থনৈতিক 
দিক দিয়ে জুবিবেটনীসুলক খনে করতে পারে পা। খাজপাতভাগী 
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স্বার্থকে হাতে নিয়ে এসে আপনার! কৃষকদের উপকার ফরতে খাচ্ছেন। 

কিন্ত ক্ষতিপূরণ ন৷ দিয়ে যদি আপনারা সেটা ফরেন তাহলে আপনার! 

এমন এক শ্রেণীর লোক স্া্টি করবেন যাদের ভরণপোষণ আপনাদের 

নিজেদের খরচেই চালার্তে হবে।২১ 

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২৯৯ ধার সম্পর্কে হামিদূল 
হক বলেন যে, সব্বোচচ আদালতের ব্যাখ্যা অনুসারে সেই ধার৷ বলে কাউ- 
কেই জমিদারী, শিল্প, বাণিজ্য অথবা অন্য কোন স্থার্থ থেকে উপয্‌ক্ত ক্ষতি- 
পূরণ ব্যতীত বঞ্চিত করা চলে না।ৎ২ 

হামিদুল হক চৌধুরীর এই বজরার পর বিলটিকে ম্পেশান কমিটিতে 
সোপর্দ কর! এবং তাঁদের রিপোর্ট ৩১শে জুলাই, ১৯৪৮ এর মধ্যে পেশ 
করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে পরিষদের সেদিনকার অধিবেশন সমাগত হয়। 

৭ই এপ্রিল পূর্ব বাঙলা পরিষদে জমিদারী ক্রয় ও প্রজান্বত, বিলটি 
পেশ করার পর সে বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য সমালোচনা অথবা মন্তব্য 
ফোন বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক দল অথবা পত্র পত্রিকায় করা৷ হয়নি। 
অবশ্য সে সময় সক্রিয় বিরোধী দল বলতে শুধু ছিলে পূর্ব পাকিস্তান 
কমিউনি& পার্ট এবং গণতান্ত্রিক যুব লীগ। কমিউনিষ্ট পার্টর দ্বিতীয় 
কংথেস তখন সবে মাত্র শেষ হয় এবং পার্টি কংথেসের সিদ্ধান্ত তাঁদের 
রাজনৈতিক কর্মধারার মধ্যে এক বিরাটি পরিবর্তনের সূচনা কফরে। সেই 
পরিবর্তনের মূখে তাদের পক্ষে উপরোক্ত বিলটির কোন প্রকাশ্য সমালোচনা 
সম্ভব হয়নি! 

ঢাকা-কেন্্রিক গণতাঘিক যুব লীগ সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে জমিদারী 
ক্রয় ও প্রজাম্বত্ব বিলটির বিরুদ্ধে কোনও ব্যাপক আলোচনা অথবা আন্দোলন 
হাট করতে সক্ষম হয় নি। তবে ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বর মাসে ঈশ্বরদীতে 
তাঁদের রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলনে “জমিদারী উচ্ছেদের ভাওতা দিয়া 
কষক উচ্ছেদ চলিবে না। বিনা খেসারত জমিদারী উচ্ছেদ ও কৃষককে 
জমির মালিক করিতে হইবে” এই শীর্ষক একটি প্রস্তাবে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে 
এ সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। প্রস্তাবটির বিবরণ হলো৷ 
নিশ্বর়প £ 

ব্টিপ সাম্রাজাবাদ নিজের শাসন ও শৌঘণ কায়েম করিবার জন্য 

অহিদারী প্রথা স্যর করিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক 
কক্রীবন 'পঙ্গ করিয়া দিয়াছে। দেশে চিরস্থারী খাদ্য সমস্যার স্যট 
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করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ শ্যট এই ঘৃণ্য প্রথার বিরদ্ধে কৃষবের 
আন্দোলন বহুদিনের আন্দোলন! আজাদী পাইলে জমিদারী প্রথা 
উচ্ছেদ করিয়৷ কৃষককে জমির মালিক কর! 'হইবে--ইহাই ছিল 
নেতাদের ওয়াদা। আজ পূর্ব পাকিস্তান সরকার জমিদারী উচ্ছেদের 
এক বিলও উথাপন করিয়াছে। কিস্ত এই বিলে যে সমস্ত ধারা 
রহিয়াছে তাঁহা সমস্তই কৃষক স্বার্ধের বিরোধী। এই বিলের মূল 
ধারাগুলি হইতেছে--(১) জমিদারদের জন্য 8০ কোর্টি টাকারও 
অধিক ক্ষতিপূরণ, (২) জোতদারদের জন্য জমি, (৩) অমিদারের 
খণ মকুব, (৪) ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তির সুবিধা ইত্যাদি। 
এই সম্মেলনের মতে উপরোজ সমস্ত ধারাগুলি কৃষক স্বার্থবিরোধী 
এবং বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কষককে জমির 
মালিক করিবার মূল দাবী গৃহীত হয় নাই। এই বিল পাশ হইলে 
জমিদারী উচ্ছেদের পরিবর্তে কৃষক উচ্ছেদেরই ব্যবস্থা হইবে। 
জমিদারী উচ্ছেদের নামে এইরাপ কৃষক বিরোধী বিল উত্থাপন করিয়া 
সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়াছে। এই সন্মেলন প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তীঝ প্রতিবাদ 
করিতেছে এবং অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করিয়া বিনা ক্ষতি- 
পূরণে ও “কৃঘকই জমির মালিক” এই নীতির ভিত্তিতে জমিদারী 
উচ্ছেদের দাবী জানাইতেছে। 

এই সন্বেলন মনে করে যে তুমুল আন্দোলন ব্যতীত সরকার কৃষকের 
দাবী অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিবে না। কৃষকের শ্রেণী 
সংগঠনকে জোরদার করিয়াই এই আন্দোলন সফল হইতে পাৰে। 
এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের যুব সমাজকে কৃষকের শ্রেণী সংগঠনকে 
সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া জমিদারী উচ্ছেদকে সফল করিবার জন্য 
আহ্বান আানাইতেছে।ধ৩ 

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে কোন “তুমুল আন্দোলন” সংগঠিত 

কর! বিভিন্ন কারণে গণতাষিক যুব লীগের ছারা আর সম্ভব হয়নি। 
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বিশেষ কমিটির রিপোর্ট 


জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বিল পর্যালোচনার জন্যে নিষুজ বিশেষ কমিটির 
সুপারিশ সম্পর্কে হামিদুল হকের পরবর্তী বাজস্বমন্ত্রী তফাজ্জল আলী ৩র। আগষ্ট 
পূর্ব বাঙল৷ সেক্রেটারিয়েটে একটি সাংবাদিক সন্মেলন করেন।১ সেই সম্মেলনে 
তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ করতে হলে প্রাদেশিক 
সরকার কর্তৃক জমিদারদেরকে প্রায় ৩০ কোটি টাক। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 
এবং জমিদারী সরকারী কর্তৃত্বে বর্তানোর পর তাঁর থেকে সরকারের বাৎসরিক 
আয দাড়াবে ২ কোটি ৪১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার বেশী । জখির সিলিং 
সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মাথা পিছু ১০ বিঘা হিসেবে প্রতি পরিষারের 
১০০বিধ। জমি রেখে উদ্বত্ত খাস জমি সরকার নিজের হাতে নিয়ে আসবেন 
এবং পবে তা ভূমিহীন ও গবীব কৃষকদের মধ্যে বন্টন কববেন। 

যারা নিজে অথবা পরিবারের লোকজন দিয়ে জমি চাষ করে এবং 
যাদের তিন একরের কম কৃষি জমি আছে তাদেরকেই প্রথম জমি বিলি 
করা হবে বলে বিশেষ কমিটি স্সপারিশ করেন। এই সমস্ত সরকার 
অধিকৃত জমির প্রজাদেরকে খাজনা দিতে হবে। পূর্বে যে সমস্ত জমি 
শিফব ছিলো সেগুলিকে নিফর না রেখে তার জন্যেও উপযুক্ত খাজনা 
ধার্য করা হবে। অর্থাৎ খাজন৷ কাউকে মাফ করা হবে না| 

সরকার কর্তৃক উদ্ধত্ত জমির দখল নেওয়ার পর যে সফল চাষী পরি- 
বারের ১০০ বিধার কম জমি আছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ অতিরিজ 
ভমি ক্রয় করতে পারবে না| যার! কৃষিভীবী নয় তারা কর্তৃপক্ষের পূর্ব 
অনুমতি নিয়ে জমি ক্রয় করতে পারবে | সাংবাদিক সম্মেলনকে রাজস্ব 
সচিব আরও জানান যে, প্রতি বৎসর চারটি করে, জেলায় জমি' নেওয়ার 
কাজ শুক হবে এবং এক একটি ক্ষেত্রে সে কাজ শেষ করতে সময় লাগবে 
তিন বৎসর করে। এই ভাবে সমস্ত জমি সরকারের অধীনে নিয়ে আসতে 
লাগবে চল্লিশ বৎসর । এছাড়া রেকঙ সংশোধন করতে, লাগবে আরও 
নয় বৎসর | কানেই পূর্ব বাঙলা পরিষদে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাত্বত্ব বিল 
আইনে পরিণত হওয়ার ৪৯ বৎসর পর পূর্ব বাঙলা! থেকে জঙগিদারী প্রথা 
উচ্ছেদে হবে। না 
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' হে গঞ্জ গুনতে প্রজা পত্তন করা হয়েছে সেগুলির জনো ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার যে হার বিশেষ কমিটি কর্তৃক নিরিষ্ট হয়েছিলো! তার এফাটি 
ভালিক। ক্িদি দেন এবং তালিকাটিতে মূল বিলের সাথে বিশেষ কমিটির 
গ্পাক়িশেক্ পার্ধক্যও নিয্রলিখিতভাবে উল্লেখ করেন £ 


নীট আয় ষূল বিলের হার কমিটির সুপারিশ 
১। 80০0 ১৫ গুণ ১০ গুণ 
| ৫০১---২০০০ ১৫ ৪, ৮ ১, 
ও | ২০০১--৫০০০- উহ ৭) 
৪ | ৪০০১---১০,০০০ ১০ ৯ ৬», 
& ॥ ১০,০০১--২৫,০০০ ৮১, ৫ ১ 
৬$॥ ২৫,০০১-- ৫০,০০০ ৮, ৪, 
থু |. ৫০,০০১--১,০০.০০০ ৭৯, 2) 
৮ | : ১,0০,0০0০ এর উপর ৬১, ২5 


বাজন্ব সচিব তফজ্ভন আলীর সাংবাদিক সন্বেবনের পর স্পেপাল 
কমিটির জ্ুপারিশকে সাধারণভাবে অভিনন্দন জানিয়ে দৈনিক আজাদ 
&ুই আগষ্ট একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বলেন £ 


নীতি হিসাবে আমর জমিদারীর এই ক্ষতিপ্রণ দানের বিরোধী । 
তরে এই প্রসঙ্গে আমর! একথ। স্বীকার করিতে বাধা যে, ক্ষতি- 
প্রকে এই কষিটি যথাসাধ্য কম করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেদ, 
ত ধুঝ! গিয়াছে। এজন্য সরকার বা দেশবাসীর উপর বিগুল 
ধীণডারের যো! চাপাইয়া দেওয়া! যাতে না হয় তার অনাও তাদের 
তৎপয়ত। সকলের দৃটি আকর্ষণ কৰিবে । বণ্ডে ক্ষতিপূরণ দানের 
ব্যাপানে একট! বিষয় লক্ষ্য বাধির। কর্তৃপক্ষকে আমরা আইন রচন। 
করিতে অনুরোধ জানাই | এ টাক! যাতে বিদেশে চলিয়। না বাই 
এ দেশের শিপ ঘাপণিতো নিয়োজিত হইতে পারে, তার ব্যবস্ব। পাক।- 
পাকি আইনে হওয়। উচিত.। তা হইলে এই কতিপ্রণের নি 
সার্থকত। প্রযাণিত হইতে পারে ॥ 


আনিগারী এবং ব্যস্ত ছাড়াও সকার কর্তৃক খাস অমি দখল ও সৈই 
জমি তুবিহিয়েদের নথ্যে বিতয়ণেক্র যে কখ। রাজত্ব সচিয ৩র। খগাষ্টের 
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সাংবাদিক সঙ্মেলনে বলেছিলেন, €স প্রগঙ্গে »ই অগাষ্ট গর একটি লন্গাদ, 
কীয় প্রবন্ধে দৈনিক আঙগাদ বলন £ 


এই সব কথ। বিশ্রেষণ করিলে এ সতাটাই সর্বপ্রথন স্বীকৃত হয় বে, 
সরকার “লাঙল যার অঙগি ভার" নীতি মানিয়া লইরাছেন। পূর্ধ 
পাকিস্তানে ভূমিহীন কৃষি মদ্ধুরদের দাবী এভাবে অগ্রগণ্য করি 
জমিদারী বিলোপ সম্পকিত বিশেষ কমিটি একটি কাষের মত কাজ 
করিয়াছেন | আশ! করি, আইন সভায় যখন ইহাকে বিলের আকারে 
উপস্থিত কর! হইবে, তখন ইহা সকলের সমর্থন লাত করিবে । 

এই প্রশস্তির পর কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিঘোদথার করে উপরোজ্ 

লম্পাদকীয়টিতে আজাদ অ[রও বলেন £ 


একদল কমিউনিষ্ট এবং বর্ণচোরা কমিউনিষ্ট আজ ভূমিহীন কৃষি- 
ব্ুরদিগ্বকে ক্ষেপাইয়। স্বার্ধোন্ধারের ফিকিরে আছে। তার তাদের 
দরবস্বার দুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করিতেছে । “তেভাগা আল্গোলন" 
এবং ““টক্ক বন্ধ আন্দোলঘনর” পশ্চাতে বহুবার যে কমিউনিষটদেন 
কৃচত্রী হস্ত সক্রিয় হইতে দেখ। খিয়াছে, তা৷ অন্থীকার কমা চলে 
না॥ আজ ভূমিহীন কিষাণরা সতা সত্যই যদি অমির মালিক হয়, 
তবে কমিউনিইউদের সকল কারলাি সত্বরেই বিলুপ্ত হইয়৷ খাইবে। 


৩০শে অর্থাট তারিখের দৈনিক আজাদে ২৮শে অগা ঢাকার আরমানী- 
টোলার ব্বায় হাউসে অনুটিত পূর্ব বাঙলার জমিদারদের একটি ঘয়োয়। 
বৈঠকেন্ব খবর জান। যায় | এই বৈঠকে অনিদারর লিখেদের অবস্থা 
সম্পর্কে আলোচনা করেন। সে সময় সেস্‌ ঝাকীব জন্যে অযিদারী নিলারের 
যে আইন প্রাদেশিক সরকার পাশ করেছিলন সে বিষয়ে আলোচন৷ প্রসঙ্গে 
তার) বলেন যে, অবিদারর। সরকারের সেস্‌ পরিশোধ করতে ইচ্ছ,ক থাকলেও 
প্রজাদের কাছে খানা ও সেম বাকী পড়ায় তারা ত পরিশোধ করতে 
পারছেম না| আঙগিদারী প্রথ। উচ্ছেদ হয়ে যাব বধে প্রজার খান! 
দেওয় নিষ্বর্থক মনে করছে, এই কারণ দেখিয়ে জবিদারী খাস বন্বার কান 
যাতে বন্ধ স্বাথ। হয় তার জন্যে পরকারগ্বক অদুয়োধ ঘনিয়ে তার। সতার 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এছাড়। দার ধর্তৃক তুবিদ্ব্ব দখব করা 
হলে অধিঘারদেরকে বাতে বথোপহৃ ক্ষতিপূরণ দেওয়। হত তা গানোও 
সরকারকে অনুরোধ কয় অপর একটি প্রস্তাব তীর গ্রহণ কেন ।  £ 


৪৪৭ 


উহিদারদের উপৃস্থোড স্বার্থ সংস্রি্ট বিষয়সমূহ শৃখ্যম্্রী, রাখশ্বমন্ত্রী ও 
অর্থমন্ত্রীর সাথে আযোচনার হন্যে তারা নয়জন সদস্য নিয়ে একটি প্রতি". 
নিধির থঠন করেন | এই প্রতিনিধিদের মধ্যে টাকার নবাব, গোলাম 
ঙাস্ভাগ্ চৌধুরী, ন্ুবোধ চলর নাথ, রায়বাহাদুর কেশবচন বন্দোপাধ্যায়, 
অমূঘ্য যোঞন রায়, খান বাহাদুর হাবিবউদ্দীন আহমদ দিদ্দিকী প্রভৃতির 
মাস উত্লেখযোগ্য । পরবতী সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় পূর্ব বাঙলার জমি- 
ঘারদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও এই সভায় গৃহীত হয় । 


“পূর্ব বাঙল। জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল, ১৯৪৮" বিবেচনার জন্যে 
৪৫ সদস্য বিশিষ্ট স্পেশাল কমিটির গ্রুথম বৈঠক বসে ১৭ জন, ১৯৪৮। 
৭ই এপ্রিলের পিষদ সিস্থাত্ত অনুযায়ী কমিটির রিপোর্ট দাখিলের সবশেষ 
তারিখ দিদি হয়েছিলো ১৯৪৮ এয ৩১খে ভ্বলাই। কিস্তু কমিটির 
পক্ষে এ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে রিপে6 দাখিল কর। সম্ভব হয় নি। 
কারণ ৩১শে জনাইয়ের মধ্যে তারা মাত্র ১৪টি &৭ঠক করেছিলেন এবং 
সেই সমস্ত বৈঠকে বিঝটির সামান্য অংশই বিবেচিত হয়েছিলো ৭ সমস্ত 
ধিলটি ধিবেচনার জন্যে তাদের আরও ৩৭টি বৈঠক করতে হয়েছিলে। 
এবং তার! তাদের রিপোর্টের চুড়ান্ত খলড়৷ তৈরীর কাক শেষ করেছিলেন । 
১৭ই আনুয়ারী, ১৯৪৯ ।৩ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে রাঅস্বমন্ত্রী তফজ্জল 
আলী সেট পেশ করেন ১৯৪৯ এর ১৫ই নভেম্বর | 


৪৫ ঘন সদপ্যের মধ্যে ২৩ জন মূল রিপোর্টের সাথে একমত ন! 
হওয়ার ফলে বাজিথত ম্বতন্্র নোট দেন।৪ যে সদল্যের! স্বতস্তর নোট 
দেন তাদের যধ্যে ছিলেন যুসবিম লীগ দলভুক্ত ঢাকা নবাব পরিবারের 
এস-এ সেলিম এবং গিবেটের মহন্মদ আলী হায়দার খান ও মঈনুদ্দীন 
জাহমদ চৌধুরী ॥* এঁরা তিনজনই হলেন পূর্ব বাঙরার মুসলমান অধি- 
দায়দের শীর্বস্বানীয় | , 

ঝিপপার্টটি গ্রেসে যাওয়। পর্যন্ত আরও ১১ জনের স্বাক্ষর সংগ্রথ করতে 
জা পারা কলে তীদের স্বাক্ষরও স্পেশাল কষিটির রিপোর্টে সংযোজন বরা 
সরব হয়নি।৬ স্পেপাল ষমিটির রিপোর্ট ১৭ই আনুরারী, ১৯৪৯। 
ছুঠ়ান্ত করা, হলেও ছাপার কা শেষ ল! হওয়ায় পরবর্তী বাজেট অধিবেশনে 
ক্ছাযখ্ হন্তরী সেটি পন্ধিঘদে পেশ করতে পারেন নি।! ছাপার কাজ এতে। 
বিলগ্িত হওয়া সন্বেও সেই অতিন্নিজ্ঞ সময়ের মধো ১১জন কমিটি সদসোর 
স্বাক্ষর বংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ার ব্যাপারটি থেকে মনে হয় যে, এ সমস্ত 


8৪৮ 


সহসোয়া হ্বতগ নোট ন। দিলেও ইচ্ছাকৃতড়ারে-বিপোটিতে দিছিদের 
দ্বাক্ষয দানে বিরত থাকেন। ম্পেপাল কমিটির কয়েকজন সদয়োর উরি 
থেকেও অনেকটা তাই মনে হয় । তীর পরিষদে রিপোটটি আধেচবার 
সময় বলেন যে, স্পেণান কমিটিতে তীর! দলগতভাবে আলোচনা করেদ- মি, 
করেছিলেন ব্যজিগতভাবে । ফলে দেখা গেছে যে কংথেস ও মুস্রিস 
লীগের কোন কোন সদস্যের। অনেক বিষয় পরম্পরের সাথে, এরনত 
হয়েছেন এবং নিজেদের দলীয় সদসাদের বিরোধিতা করেছেন ।” কঙ্ছেগ 
ও সৃসলিম লীগ্বভুজ অহিদারদের স্বার্থের একাত্বতার কারণেই যে সদসাদের 
এই “ব্যজিগত' ভূমিক। লম্ভব হয়েছিলে। সে বিষয়ে কোন মলেহ নেই। 
ব্যবস্থা পরিধদের আলোচনার মধ্যেও এই ভুমিক! সম্পূর্ণভাবে বর্থন কর! 
এই সমস্ত সদসাদের পক্ষে সন্তব হয়নি। কংগ্রেস লীগতু সদস্যদের মধো 
অনকেই এক্ষেত্রে পরম্পরের সাথে হাত মিনিয়েছিবেন। বঝাপারটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা এজন্যে যে, কংখ্বেদ লীগ সদস্যদের এই 
“ব্যজিপ্বত' ভূমিক এবং 'প্রীক্য হ্রন্ট' অন্য কোন গুরুতর আলোচনান্ব সময়ে 
লক্ষ্যিত ন হলেও তাদের মৌলিক শ্রেণী স্বার্ঘই তাঁদের মধো এই মিলল 
ধটাতে সক্ষম হয়েছিলে। | 


স্পেশাল কমিটি তাদের মুল রিপোর্টে বিলটির কতকগুলি সংশোধন* 
প্রস্তাব করেছিলেন । বিলটির প্রথম খসড়ায় মিউনিসিপ্যাল এলাক। এবং 
মৎস)চাঘের উপযোগী নদীগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিলো ন), কিন্ত রিপোর্টে সংশিষ্ট 
২ ধার! বাতিল করে সেগুলির অস্তভুজির সুপারিশ কর] হুয়! কমিটি 
দুটি নোতুন অধ্যায় সংযোজন করে তাদের একটিতে (এগ 18) 
কতকগুলি জমিদারী স্বত্বকে তৎক্ষণাৎ ক্রয়ের ব্যবসা এবং অন্যটিতে 
(০5৮: 78) চাকরান জমিতে চাখীদেরকে স্বত্বদানের সুপারিশ করেনী। 
বিদ্রবর ৭ ধার] সংশোধন রূরে এক ব্যজির খাস অমির সিথিং ২০০ বিষ 
থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘ।য় নিয়ে আসেন | বিবের ৮ ধারাকে নোতুনতাবে 
পনচস! করে জমিদারী ক্রয়ের পর প্রজার যাতে ন্যাযা খাজন। দিয়ে পর়্াসযি- 
ভাবে সরকারের অধীনন্ত প্রজা ছিসেবে জমি ভোগ দখন' করতে পাঞ্থেন 
তার ঘ্বন্যে খুপার়িশ কর! হয়। ১৯ ধারাকেও স্পেশান খসিটি খাঁডি- 
পূরণের নোতুন হার নির্দেশের উদ্দেশ্যে পরিবর্তন কন্ধেন । বিলের সমতা 
অধ্যায়কে পুরাপুরি ধাতিঘ করে তার স্বানে সোতুদ অধ্যায় লংবীরঘন 


১৪৯ 


কৰে ব্যবস্থা কর হয় যাঁতে অধিদাদী ক্রয়ের পর বাকী খান] ও সেগু 
সরকার বততৃক আদায় এবং সেই খাজনা ও সেম়র শতকর। ৫০ ভাগ 
এসব জমিদারীর পূর্বব্াঁ মালিকদেরকে দেওয়া যাঁর । বিলের ৫৩ ধারা 
সংশোধন করে কমিটি রাঁর়তদের নিজেদের জমি ইচ্হেষতো। ব্যবহারের 
অধিকার দান করেন। এছাড়া ৬২ ধার সংশোধন করে তারা বায়তদের 
নিজেদের দ্বার আবার জমি বর্থা দেওয়াকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। ৮২ 
ধারায় বিশেষ পরিস্থিতিতে খাজনার নোতুন হার নির্দিষ্ট করার যে ব্যবস্ব। 
ছিলে স্পেশাল কহিটি তা বাতিলের পক্ষে রায় দেন। ৮৪ ধারায় খান্বন 
মকুফের যে ব্যবস্থা ছিলে। সেটাও তীর! তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। 
চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণা প্রথ। অন্পর্কে মূল বিলটির প্রস্তাব হামিদূল হুক 
চৌধুরী ১৯৪৮ এর ৭ই এপ্রিল পরিষদে পেশ করার পর তার ওপর থে 
প্রাথমিক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাতেও তৎকালীন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী 
পার্ট বহিভূত বিরোধীদনীয় সদস্য হিসেবে নোতুন রাজস্থমনত্রী তফজ্জর 
আলী মূল বিলটি থেকে বর্গ।-প্রথা সংক্রান্ত অধ্যায় সম্পণভাবে বাদ 
দেওয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন । সেই সুপারিশও স্পেশাল কমিটির 
রিপোর্টে কার্যকর করা হয়।১০ 

স্পেখাল কমিটিতে বিলটিকে 'যৌলিকভাবে' সংশোধনের ফলে সেটি 
একটি সম্পূ্ মোতুন বিলে পরিণত হয়েছে এই অভিযোগ-এনে কংখ্েষ 
দলীয় সদস্য অমুল্যচন্ত্র অধিকারী সমগ্র বিলটিকে স্পেশাল কমিটিতে আবার 
নোতুন করে সোপর্দ বরার জন্যে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন ।৯১ 
তিনি তর বন্তব্যের যৌক্তিকত৷ দেখাতে গিয়ে বলেন১ং যে দই ধারায় 
নোতুনভাবে চাষের জমি ছাড়াও অন্য জমি অন্তর্তুজ্িকরা একটি মৌলিক 
পরিবর্তন ব্যতীত বিছুই নয়। কতগুলি বিশেষ জমিদারী তাঁড়াতাড়ি ত্য 
এবং চাঁকরাণ জমি চাষীদেরকে সেই সমস্ত জমিতে স্বত্ব দানের সুপারিশ 
বিলটির চরিত্রকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেছে বলেও তিনি অভিযোগ 
করেন । মনোরঞ্রন ধর সহ কংখেস দলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদসা 
এ বিথয়ে অমূলঃ অধিকারীর সাথে একমত হন এবং বিলটিকে আবার 
স্পেশাল কমিটিতে পুনখিবেচনার জন্যে পাঠাবার সুপারিশ করে পৃথক 
পুধক সংশোধনী প্রস্তাব পেণ করেন ।১৬ 
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৪ 
বিরোধী দ্গীয় সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোডন! 


 জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশেই ব্যবস্থা পরিষদে সব থেকে 
দীর্ঘ এবং তিজ্। বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। "পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও 
প্রজাস্বত্ব বিলে বিন। ক্ষতিপ্রণে জমিদারী উচ্ছেদের কোন কথ। ছিলো 
না। উপরস্ত অমিদারদেরকে তাদের বাৎসরিক রাজস্বের ৬ থেকে ১৫ গুণ 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাই সেখানে রাখা হয়েছিলো | দিলেন কমিটি 
এই হারকে কমিয়ে ২ থেকে ১০ গুণ করেন। এই ব্যবস্থায় কংগ্রেস 
দরভুজ্ সদস্যের। সন্তষ্ট না হয়ে আমিদারদেরকে আরও অনেক বেশী এবং 
'উপযুক্ত' ক্ষতিপূরণ দানের জন্যে নানা বজবা হাজির করেন। ক্ষতি- 
পূরণের হার বৃদ্ধির এই প্রস্তাব উাপন করত গিয়ে বাহ্যতঃ তার) অমিদানী 
প্রথ৷ উচ্ছেদ সম্পর্কে কোন সরাসরি আপত্তি না তুললেও তাদের.অধিকাংশই 
যে, জমিদারী প্রথাকে টিকিয়ে বাখার পক্ষপাতী ত৷ সুম্পষ্টভাবে বোঝা যায় । 
এদের মধ্যে অনেকে আবার দেশের সামগ্রিক উন্নতির প্রচেষ্টার দিকে 
অধিকতর এবং জরুরীভিত্তিক মনোযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করে বনেন যে, 
অন]ান্য উপায়ে জনগণের অবস্থার উন্নতির দিকেই সরকারের বেশী নজর 
দেওয়া দরকার । অনেক বড়ে। জমিদার নিজেদের জঙিদারী প্রথম চোটে 
যাওয়ার সম্ভাধনাকে রোধ কনর অন্যে শনস্ত জনিদারী একত্রে ক্রয় কনে 
নেওয়ার দাখী জানান। কংখ্রেস বহির্ভূত দুই একজন হিন্দু সদস্য অবশ্য 
সরামরিভাবে ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই জমিদারী উচ্দ্েদের কথ বলেন'। 

অন্যদিকে যূসলিম ন্রীগ দলভুজ এবং সেই দল বহুত কিছু সংখাক 
মুদলমান পরিষদ সদস্য জমিদারী উচ্ছেদের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দিয়ে 
ও মিদারী ক্রয় প্রস্ত'বের ভীষণ বিরোধিতা কয়েন। . 

১৫ই নভেম্বর, ১৯৪৯, তারিখে স্পেশাল কমিটির রিপো!টটি পরিষদে 
পেশ করার পর চাক। এলাকার ভূম্বামীদের প্রতিনিধি শীতাংশ কান্ত 
আচার্য প্রথমেই জমিদারী প্রথার গুণকীর্তন করতে গিয়ে বলেন১ যে হিন্দু 
যুগে, আকবরের আমলে এবং ঈষ্ট ইত্ডিয়া বোম্পানীর আমলে অধিদারর। 
একট! গৌরবময় ভূমিকা পাপন করেছেন । জনিদারী প্র্থীর অবসান 
ছাঁযদারদের সেই গৌরবময় ভুমিকা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করবে একথা 
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পরিষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর বজুতায় অনেক বিলাপ করেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি সন্বকারকে হুশিয়ার করতে গিয়ে যে বক্তব্য পেশ 
কয়েন ত৷ খুবই উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন £ 


অমিদারয়। সব সময়েই সরকারের অবৈতনিক খাজন। নংখ্াছুক এবং 
প্রজা, জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়স্বেতা ও বাফার হিসেবে 
কাজ করে এসেছেন। তারা বরাবর দূ' প্রক্ষেরই চাপ সহ্য করে 
এসেছেন, দূ'পক্ষেরই হিতার্থে কান করেছেন। সার, অধিদার হিসেবে, 
আমার বিদায়ের পর্বে আমি এই গতর্কবাণী উচ্চাবণ করতে চাই যে, 
সেই বাফারঝ। যখন আর থাকবে না তখন সরকার সরাপক্িভাবে খাঞ্জন। 
দানকারী অনথণের সংস্পর্শে আসবেন এবং সরকারের পক্ষে সেটা 
মোটেই জুখকর হবে না। ২ 

জমিদার ও সরকারের অধীনস্থ প্রঞ্াদের আপেক্ষিক অবস্বার কথ। 

উল্লেখ করে শীতাংশু আচার্য বলেন 

এই আইনের মাধ্যমে সরকার জমিদারদের স্বথলাভিষিজ্ হতে যাচ্ছেন । 
এর ফলে কি প্রজাদের অবস্থার কোন উন্নতি হবে ? যদি আপনার 
খাস মহল প্রজা অথবা কে!ঠি অব ওয়াডস প্রজাদের সাথে ভযিদারদের 
অধিনস্ব প্রজাদের অবস্থার তুলনা করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনার। 
ডার ফলাফল দেখতে পাবেন । আমি লাহমের মাথে একথ! বলাযা 
যে জমিদারদের অধীনস্থ প্রজার। খাস মহলের অধীনস্থ প্রজাদের থেকে 
অনেক ভাল অবস্থায় আছে । প্রজাদের দুঃখ দর্দশ! লাধবের অনো 
তাদেরকে আপনারা কি আশ্বাস দিয়েছেন, অথবা কি আশ্বাপ দেওয়ার 
কথ] বিবেচনা করছেন ?৩ 

এম পর ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উত্থাপন করে শীতাংশু আচার্য বলেন £ 
জমিদারীর প্রতি কোন আকর্ষণ আর আমাদের নেই । উপবৃক্ত ক্ষতি- 
পূরণ পেলে জামরা খুশী হয়ে ত। সরকারের হাতে তুলে দেবে । 
কিন্ত এই ক্ষতিপুরণ উপবৃজ্জ এবং যথেষ্ট হতে হবে। বিনেষে 
ক্ষতিপূরণের কথ বনপা হয়েছে ঘেট৷ কোন ক্ষতিপূবণই নয় । ত। 
অহরদন্তিযুূলক দখলেরই সমতুল্য । আইন অনুযায়ীও ক্ষতিপূরণ উপযুক্ত 
ও বথেষ্ট হওয়া দরকার | এ বিষয়ে ক্রয় আইনও ভুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট | 
যে পর্যস্ত তা অনুসরণ কর। হয়েছিলে। সে পর্যন্ত তা ঠিকই ছিলে 
কিন্তু আঁ পাঁশব সংখ্যাথরিষ্ঠ তার সাধ্যমে যদি আপনারা একট। বেজাইদি 
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আইনকে আইনে খরিখত কম্পেন তাহলে সেই আইন আপনাদের খানো 
সুবিধাজনক হলেও তার স্বাক্না কোন ন্যারিবিচার হযে না। কতিগঞ্তণ 
বুলিয়ন অথবা ট্টালিং, পাউও অথবা ডলারে দেওয়া উচিত বাত 
পৃথিবীর যে কোন আারগায় ত। ভাঁজানো যায়। নন নেগোশিয়েষল 
ঘণ্ড দ্বার! বর্দি ক্ষতিপূরণ দেওয়। হয় তাহতর সমগ্র চিঞের রং একেবারে 
পাঁড্টে যাবে.| এর অর্থ দাঁড়াবে জবরদস্তিযূবক দখব | অনুথহ কছে 
মনে দ্বাখবেন যে, বিতাড়িত জমিদারদের জন্য জ্বীবিকার ব্যবস্থা কয়ার 
জন্য তাদের নথ মূলধনের প্রয়োজন হবে এবং সেই মূলধলের কাত 
নন্*নেখোশিয়েষল বণ্ডেয ছার! সম্পর় ছবে না। ৪ 
ম্পেণান কমিটির রিপোর্টে (০8066: 1 &) কতকগুলি জবিদারী প্রথম 
চোটে তাড়াতাড়ি নিয়ে নেওয়ার যে প্রস্তাব হয় সে বিষয়ে শীতাং কৃষার 
আচ বেন ; 
অপনাদের অবর্ধতির অন্য আপনাদের প্রস্তাবের আর একটি অনা 
দিক সম্পর্কেও আমি কিছু বলবো । মাত্র কয়েকজন জনিদারকে 
কেন বাছাই কর! হয়েছে £ অতীতে ভালভাবে অমিদারী চালানোর 
শান্তি হিসেবেই কি তাদেরকে এই শান্তি দেওয়৷ হচ্ছে? স্যার, আমি 
এ ব্যাপারে আনবও ঘলতে চাই যে, দুর্ভাঙ্াবশতঃ অধিকাংশ. বড়ো 
ঘমিদারর। হিন্দু হওয়ার কলে ত প্রস্তাবিত বিলটিকে একটা সাম্প্রগা 
য়িক চরিত্র দান করবে ॥ আমাদের সঙ্গেহ হয় যে, প্রথম দফা বলিদ- 
নের পর উচ্ছেদের পরবর্তী পরিকল্পনাকে সরকার আর স্পর্শ না করে 
তাকে ঠাণ্ডা গুদাষ ঘরে ফেলে রাখবেন । এই অবস্থায়, স্যার, উচ্ছেদ 
যদি করতেই হয় তাহলে ওপর থেকে নীচে পর্বস্ত জহিতে সপ্ত রকম 
অধিকারই বিঝোপ করতে হবে; এই মর্মে কি পরিষদ দুস্পষ্ট গায় দান 
করবে? 
এর পর নিজের বত শেষ করার পূর্বে শীতাংশু আচার্য কবিউনিজন 
সম্পর্কে পরিষদকে ভয় দেখিয়ে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যনেন ঃ. 
আমর] বোধহয় সরকারকে দেখবে কমিউনিঘমকে ডেকে আনত যা 
যা আমাদের সরকারের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। সুত্পাতের 
'চেহায়া যদি এই হয়, তাহলে ভবিষ্যতের চিন্তা করে তমার গ: কাঁটা 
দিয়ে উঠছে]. এট! খুব কঠোর পোনাতে পানে কিদ্ধ যান্ধা এদেশকে 
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ধু শতাব্দী ধরে শাসন করেছে তাদের থেকে এই বিদায়কাল'ন 

উপদেশ আপনার। গ্রণ করতে পারেন। তার্দর অভিজ্ঞতার তুলনায় 

আপনাদেরকে বড়ো আোর দৃগ্চপোষ্য অথব৷ গতমাসে ভুসিউ শি 
ধলা চলে।&. 

চাকা এলাকার ভূত্বানীদের প্রতিনিধি শীতাংশু কমার -আচার্ষের ব্ুতা 
থেকে উপরোক্ত অংশগুলি উদ্ছৃত করার কারণ সমগ্র বিলটির ওপর কংখেস 
লদসাযদের আলোচন) ও বিতর্ক এইসব বক্তব্যের কাঠামোত্র মধ্যেই মোটামুটি, 
ভাবে সীমাবদ্ধ থাকে । তৎকালে পূর্ব বাঙলার জমিদারী স্বার্থের বড়ে। 
তরফের প্রতিভ্ব হিসেবেই তাঁর) এই ভূমিক। প্রানন করেন। 

২ নগ্বর ধারা বাতিল এবং 7/ ও 1) পরিচ্ছদ সংযোজনের বিরুদ্ধে 
যনোরঞ্জন ধর কর্তৃক আনীত সং.শাধনীর সপক্ষে ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর 
কংগ্রেস দলের ডেপূটি লীভার ধীবেন দত্ত বক্তৃত। কবেন। সংশোধনীর 
সমর্থনে বত করতে দীড়ালেও তার বজ্বতায় জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত 
অন্যান্য বিষয়সমুহেরও উল্লেখ থাকে । 

কিছু সংখ্যক জমিদারদের জমিদারী প্রথম দফায় সরকারী কর্তৃত্বে নিয়ে 
আসার জন্যে 1 অধ্যায়ে পিলেই কমিটি যে ব্যবস্থা রাখেন সে সম্পর্কে 
ধীরেন দত্ত বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কোনরেকর্ড অব রাইটস তৈরী 
করার পূর্বেই সমন্ত জনিকারী উচ্ছেদ করা । তার আরও অর্থ হচ্ছে জঙ্গি- 
দারদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে সরকারী আমলাতগ্র কর্তৃক বিশেষ 
্যবস্বা অবলম্বন । এ প্রসঙ্গে খাজ। সেশিমের অনৈক্যমূলক নোটের £ 
উল্লেখ ধরে বলেন যে, তিনিও সেই নোটে বলেছিলেন যে রেকর্ড অব 
রাইটস তৈরী না করে কোন জমিদারী সরকার নিজের হাতে নিতে 
থয়েন না ।* 

গকংগ্রেস দলের নেত। বসস্তকৃমার দাসও তার ২১শে নভেম্বরের পরিঘদ বজতায় রেকর্ড 
অব রাইট প্রসঙ্গে বণ গিয়ে খা! ফেলিমের নোটের উল্লেখ করেন ।৮ তার কারণ 
খ,জ। সেদিষের স্পেশান কমিটিন্ব লদস্য হিসেবে এ নোট দেওয়ার পর মুসলিন লীগ 
সরকার তাকে মহতী করে এবং তিনি গিজের পূর্বোক্ত বিদ্মোধিত। বাদ দিয়ে সরকারী 
মতের সমর্থক হন। এই তাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খা লাজিযুদ্দিনের পন্ধিবার* 
ভূক এবং পূর্ব বাঙযার অমিনারদের সধ্যে যে দূতিন্জবন শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন তাদের 
অন্যতয খাজ। সেলিমকে “অতিবিভ ক্তিপূরণ” দেওয়ায় উদ্ছেশেই তাকে মমীত্বের 
গদিতে বসান হয়। জন্য যে দৃথন অনৈফামুলক- নোট দিয়েছিলেন তারা হলেন 

' ফিজদট দেদার জমিদায় বহন আনী হায়দার খান ও সঈীবুদ্ধীন আহমদ চৌধুদ্ধী। 
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জমিদারী উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে স্বীকার করলেও ধীয়েন 
দত্ত পরিষদকে বলেন যে, সেই মুহূর্তে অন্যান্য সমপ্য। সমাধানের প্রয়োজনের 
তুলনায় জমিদারী উচ্ছেদের প্রয়োজন তুলনায় অগুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 
অধিক খাদ্য উৎপাদন, কৃষির উন্নয়ন, কল-কারখাঁন। প্রতিষ্ঠা, নিরক্ষরতা 
দরীকরণ ইত্যাদির ওপরই প্রাথথিক গুরুত্ব আরোপ কর দরকার। শুধু 
জমিদারী উচ্ছেদ করে এগুলি সম্ভব নয় ।৯ 


কতকগুলি সাধারণ প্রশ্রের অবণ্তারণা করে, জনগণের ব্যাপক দংখ 
দারিদ্র এবং দেশের অর্থনৈতিক অনুমতির উল্লখ করে কিভাবে জহিদারী 
উচ্ছেদের প্রশ্ব্টিকে কংগ্রেস দল “অগুরুত্বপর্ণ” বলে চালাবার চেষ্ট1 করছিলে। 
ধীরেন দত্তের তই বজব্য থেকে সেট খুবম্পষ্ট | শুধু জমিদারী উচ্ছেদ 
করে জনগণের দুঃখ দূর্দশ। এবং দেশের সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব 
নয় একথা সত্য | কিন্তু এগুলি করার জন্যে জমিদান্বী উচ্ছেদ যে অন্যতষ 
প্রাথমিক প্রয়োজন সে কথ৷ অনন্বীকার্য। ধীরেন দত্ত কিস্ত তার বজ্জতায় 
অন্যানা প্রসঙ্গের অবতারণা কবে জমিদারী উচ্ছেদের প্রশে য। বলতে 
চেয়েছেন তার অর্থ দীড়ায় এই যে জধিদারী উচ্ছেদ বাতীতই অধিক 
খাঁদা উৎপাদন, কুষির উন্নয়ন, কল-ফারখাঁনা প্রতিষ্ঠা, নিরক্ষরত দূরীকরণ, 
বস্ত্র সমস্যার সমাধান ইত্যাদি সম্ভন। 
ক্ষতিপূরণের প্রশ্্ে ধীরেন দত্ত বলেন যে, শুধু ক্ষতিপ্রণ দিলেই হবে 
না। জমিদারদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের ওয়িদারী সরকারকে 
নিতে হবে। এপ্রণঙ্গে তিশি » বলেন সেট] বিশেষভাবে উল্লেগযোগ্য 
সরকারের দরকার দায়িত্ব ভ্ঞান বজায় রেখে কথা বল । আমাদের 
পাকিস্তান রা বিশেষতঃ পূর্ব বাঙল!, যাতে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নত 
হয় তার জনা আমি খুব উদ্ধিগ্র। যথেষ্ট বিদেশী মূলধন ব্যতীত শিল্পের 
উন্নতি একেবারে অমন্তব। নিজেদের অমিদারদেরকে সরকার যদি 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দেন তাহলে তার। কি*বিদেশী মূলধন প্রত্যাশা 
করতে পারেন ? মন্ত্রী পরীষদের এটা বোঝা দরকার যে, অন্গ্ণ' বখন 
মনে করছে যে তাদের সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপ্রণে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে 
এবং শিল্প সংস্বাসমূহও এ একইভাবে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত নিয়ে 
. নেওয়। হবে, সেই অবস্থায় বিদেশী মুলধন পূর্ব বাওলায় নিয়ে!গর সম্ভব 
হবে না। স্যার, আমি আপনাকে এই বিষয়টি বিবেচন। করতে 
বলাই । আমি বলছি এক্সন্য যে। আমার রাষ্ট্রের উদ্ন়নের আকাংখার 


১৫৫ 


দিক থেকে আমি কারে। থেকে কম নই | জমি মনে করি ধিদেশী 
মূলধন ব্যতীত এই দেশের কোন উদ্নৃতি সম্ভব নয় । আমি মনে করি 
বিদেশী যুলধন যাতে আমর আকৃষ্ট করতে পারি তার তনোই যথাযথ 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার | সেই উদ্দেশো কি পরিণাণ ক্ষতিপরণের 
ব্যবস্থ। কর! হয়েছে £ প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়। ৯০ 
ধীরেন দত্তের এই বজ্তায় সামন্ত স্বার্থের সায়াজাবাদী স্বার্থের যোগ- 
সূত্রের ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হয়ছে । 
কৃষিতে সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার উচ্ছেদ না'হলে যথেষ্ট কৃষি উদ্ধৃপ্ত 
সম্ভব নয় এবং সেট সম্ভব লা! হলে শিল্পোন্নতি বিদেশী সাহাযোর ওপর 
নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য । এজন্যে দেশীয় শিল্পের উন্নতিকে আত্মনির্ভ" 
শীল করার জন্য সামস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা! এবং তার সাথে সামন্ত স্বার্থের 
অবসান অপরিহার্য | প্ৰ বাঙলার মতো দেশে কৃষিই শিল্লোন্নয়ন এবং 
দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ভিত্তিহ্রমি। এবং কৃবির উল্মতির জন্যে 
তাই জমিদারী প্রথ৷ উচ্ছেদ অপরিহার্য । 
শিয্লোয়্তির ক্ষেত্রে ধীরেন দত্তের বজব্য হলে), বিদেশী সাহাধ্য ব্যতীত 
কোন শিল্পোন্নয়নই সম্ভব নয় | কাজেই কৃষি উদ্বত্তের কথা চিন্তা না করে 
তিনি বিদেশী অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী মূলধনের ওপরেই সম্পূর্ন 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন । জনস্বার্ধের নামে সামন্ত স্বার্থকে যার টিকিয়ে 
রাখতে চান তাঁদের পক্ষে এই যুক্জি খুবই স্বাভাবিক । 
জযিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ধীরেন দত্ত বলেন 
যে, ্ষতিপরণের থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতিটি আরও খারাপ, কারণ 
চগ্রিশ বছর ধরে এই ক্ষতিপূরণ জমিদারদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 
তিনি দাবী করেন যে, অমিদারদেরকে শুধু যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত 
তাই নয়।ঃ এই ক্ষতি প্রণের টাক। থুব ভ্রুততার সাথে দেওয়া উচিত।১১ 


সকল শ্রেণীর প্রতিই সরকারের নীতি ন্যায়সদত হওয়া দরকার এই 
যুক্তি দেখিয়ে এর রর তিনি বলেন যে সরকারের উচিত ভ্বমিদারী উচ্ছেদের 
পর জমিদারদেরকে পথে ন। বসিয়ে 'পুর্নবাঁসনের' ব্যবস্থা করা 1১২ 

অক্ষি-প্রজা স্বত্ব (1ব০0-8211581191581 1629009) 14 ্বরিচ্ছেদের 
অন্ততুক্ত কন্ধার নে তিনি স্পেশাল কমিটি রিপোর্টের সমালোচন। করেন 
এবং বিত্রটিকে তিনি হয় আবার একটি সিলেক্ট কষিটিতে পাঠিত অথবা 


১৪৬ 


লোতুনভাবে না একটি বিল তৈরী করে তার থেকে অকৃষি প্রজাশ্বত্বকে 
বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন । ১৩ 


পূর্ব বাঙলায় জমিদারদের তুলদায় ক্বোতদারদের মধ্যে যুসলমানর। 
সঙ্প্রদাযগতভাবে শুধু যে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলে। তাই নয়, তাদের 
ভমির পরিমাণও ছিলো অনেক । উত্তর বাঙলার োতদারদের ক্ষেতে 
একথ। বিশেষভাবে প্রযোজ্া। এই জোতদারদের বিরদ্ধে ১৯৪৬-৪৭ 
এয তে-ভাগ৷ আন্দোলন পরিচাক্ি হয়েছিলে।, এরাই ১৯৪৭ সালে সুসলিম 
নীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় বঙ্গীয় বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিলকে বানচাল 
করে নিজেদের ভূমিস্বার্থ রক্ষা! করেছিলো । ১৯৪৮ সালের এই জমিদারী 
ক্রয় ও প্রপ্নান্থত্ব বিলের মধ্যে এবং স্পেশাল কমিটির সুপারিশে জোত্দারদের 
স্বার্ধরক্ষীর যোল আন! প্রচেষ্টা চালান! হয় ৷ অমিদারী প্রথ। উচ্ছেদ 
সত্বেও সামস্ত ভূমিম্বাথ রক্ষার ক্ষেত্রে কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে মুসহিঘ লীগের 
এই চত্রা্ত সম্পর্কে পরিষদে অনেকেই বজ্জত] করেন। কংখ্রেস দলের 
মুখপাত্র হিসেবে এ বিষয়ে ধীরেন দত্তের বজ্বায উল্লেখযোগ্য £ 


আমর] যদি এই বিল এর ৭ ধারার দিকে তাকাই তাহলেই যেকোন 
ব)জি নিজের অধিকারে কি পরিমাণ ভমি রাখতে পারবে সেটা দেখতে 
পাবো | এই বিলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অধিক পরিমাণ ওমি কোন 
ব্যজির দিভের অধিকারে রাখ। ঠিক নয় কারণ গণ্দীব দ্ধনগণ ও ভৃমি- 
হীনদের মধ্যে জমি বিতরণ কর দরকার। কিন্ত স্যার, ঘেতদারদের 
সম্পর্কে বল হচ্ছে যে তার। ১০০ বিষ। জমি অথব৷ মাথাপিছু ১০ 
টযাগ্ডার্ড বিঘা জমি যেটাই বেশী হয় সেই পরিমাণ জমি রাখতে পারবে | 
সার, আমার মতে এটা খুব বেশী। আমি মনে করি প্রত্যেক পরিবারে 
মাথাপিছু ৫ ষ্র্যাগ্ুাউ বিধাই ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ এবং উর্ধতম যে 
প্রমাণ জমি রাখতে দেওয়। হবে তার পরিমাণ ১০০ বিষার বেশী 
হওয়া উচিত নয় । যে পর্যন্ত না৷ এট। কর! হবে সে পর্যন্ত ২০ অদদের 
একটি পরিবার ২০০ ট্াপ্ডার্ড বিধ। অমি আইনতঃ রাখতে পারবে 
এট। মোটেই সঙ্গত নয় । আমরা একটি শ্রেণীর প্রতি ন]ায় এবং 
'অপর একটি শ্রেবীর প্রতি অন্যায় করতে পারি ন!] এক্ষেত্রে আমি 
জ্গিদারদেরকে বোঝাতে চাইছি যাঁদের সম্পত্তি বিন শতি 
পরণে নিয়ে নেওয়। হবে। তোতদারদের ক্ষেত্রে শধু ১০০ ধিধা 


৯8৭ 


ধর, মাধ। পিছু ১০ ট্্যাগার্ত বিধ। হিসেবে ধরে ৩০ জনের পরিদারে 
৩০০ বিধ! পর্যন্ত জমি রাখার সুযেগ করে দেওয়। হয়েছে । সযান্ত, 
এঘন্য আমি বলতে চাই যে, আমরা এক শ্রেশীর লোকের প্রতি 
অতিরিষ্ 7য় করছি, তাদের প্রতি খুব কোমর ব্যবহার করছি এবং 
স্বন্যদের প্রতি অতিরিজ রূঢ ব্যবহার করছি। আমর চীৎকার খুনতে 
“পাট যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে জোতদার এবং সেবন 
জনগণের স্বার্থকে জলাগ্রলি দিয়ে আমর জোতদাবরদের স্বার্থ রক্ষ! 
করতে চাই। স্যার, আমি মনে করি এট! খুবই অন্যায় এবং কাউকেই 
১০০ ট্র্যাগ!ভ বিধার বেশী অমি রাখতে দেওয়। উচিত নয়।১৪ 


কংথেগের মধ্যে যে বড়ে। বড়ো! জোতদারর] ছিলে না, তা নয় | ধার 
সংশোধনী প্রস্তাবের সপক্ষে ধীরেন দত্ত এই বক্তব্য পেশ করছিলেন সেই 
'যনোরপ্রন ধর ছিলেন ময়মনলিংহ"্এর একঞ্ন জীদরেল জোতদার । ১৯৪৬" 
'8% এর তে-ভাথা আলোলনের সময় কৃষক স্বার্থের বিরোধিত। করে লিজে- 
দের জোতদারী শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার ক্ষেঞে তিনি এ অঞ্চলের মুসলমান জোত- 
'ক্বারদের সাথে জেট পাকিয়ে অনেক কৃতিত্ব অর্থন করেছিলেন 1 
কাজেই জোতদারদের স্বার্থ অনেকাংশে খর্ব করার জন্যে ধীরেন দত্ত এবং 
'অল]ান্য কংগ্রেল সদস্যদের জুপারিশের অর্থ এই নয় যে- তার! প্রকতপক্ষে 
ফোতদারী স্বার্থ খর্ব করার পক্ষপাতী ছিলেন । তার! এ সুপারিশ নিশ্চিন্তে 
কন্ধতে পেরেছিলেন তার কারণ তীরা আানতেন, যসলিম লীগে বথ্যে 
াতদার) স্বার্থের প্রভাব ভয়ানক প্রবল। কাজেই জোতদারী স্বার্থ যতখানি 
সম্ভব রক্ষ। করার ক্ষেত্রে তারাই সব থেকে বেশী সচেষ্ট থাকবে । এখং 
যে চেষ্ট। তার) বারলে তার ফলে তাঁদের ভোতদারী স্বার্থও রক্ষ। খাবে । 
এরব কথা ঘেনেই অমিদারদের তুলনার জোতদারদের শ্রেণী স্যার রক্ষার 
ক্ষেত্রে সুগদিম লী্গর বিশেষ উদ্রেক নগুভাবে তুলে ধরে তাদেরকে 
বিব্রত করার উদ্দেশেঃই তার) এট) করেছিলেন । এনে শুধু প্রীয়েল 
'এত্ব নয়, অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যেরাও বিলের উপর বত করতে থিয়ে 
.ভোতদারদের প্রসঙ্গ এই একইভাবে উদ্লেখ করেছিলেন । 

১৬ই লতৈথ্বর ধীরেন দত্তের ব্ুতার পর মুসলিম লীগ দলের ঘায়িদ- 
'উর্থীন আহমদ তীর বূতায় অন্যান্য প্রসঙগের সাথে নানকারদের প্লস 


ক ক্াফিনল রার : চাষীর জড়াই। পৃঃ পৃ ২ ৩৫৭৩৬ দর্জীর প্রাদেশিক ক্ঘক সঙ্থার 
ঢং গঙ্গে- ধন গর কতক ২৪৯ বহনাহাহ উট। কনিফাড। থেকে প্রকাণিড় |; 


ডি.) 


উতবাপৰ কন্েন।১৫ তিনি ধবেন যে, অিদারগ) থে কোন গবয়ে দানকার* 
দের ধে কোন কার্ষে খোলাষের মতো ব্যবহার করতে পাকে এবং যে কোন 
প্খয়ে তাদেরকে গমি থেকে উচ্হ্বেদ করতে লারে। তাদের জীবনের 
এই ভয়াবহ অবস্থ) পরিবর্তনের জন্য জমিতে তাদেরকে দখলীস্বত্ব দানের 
ধাবস্বা 18 পরিচ্ছেদে উদ্ভিখিত হয়েছে । কিন্ত মনোরগ্রন ধর তীর 
সংশোধনী প্রস্তাবে মানকারদেরকে মই সাখান্য অধিকার দানের বিরোধিত। 
করেছেন এবং সেই প্রস্তাব ধীয়েন দত্ত কর্তৃক সমধিত হয়েছে। থার। 
দস্তিদ্র জনগণের সপক্ষে এত বেশী কথ! বলেন তাদের এই আচরণে হাষি- 
দূদ্দীন আহমদ বিলায় প্রকাশ করেন । এ প্রসঙ্গে তিনি মনোরঞ্রন ধরের 


সংশোধণী প্রস্তাবে সব রকম অকৃষি জমিকে বিলের অন্তু করার বিরোধি 
তার কথাও উল্লেখ করেন । 


১৫ই নভেম্বর যুকন্প বিহারী মল্লিকের বজুতায় ১৬ বল! হয়েছিছে। 
যে, জমিদারর! যেখানে মালিক বিশ টাক! বেতনের কর্মী দিয়ে জবিদারী 
ঘজণাবেক্ষন করতেন তার জায়গায় জমিদারী উচ্ছেদের পর সরকারকে 
সেই কাজের জন্য পাচশত টাকা মাইনের কর্মচারী রাখতে হবে এবং 
সেটা সরকারের পক্ষে একটা বোঝাস্বরপ হয়েদাড়াবে। এই ববেঃর 
উত্রেখ করে হামিদউদ্দিন বলেন যে, জমিদারের এ মাসিক বিশ টাকা 
ষাইনের কর্মচারীর! তাদের পরিবারের জন্যে প্রতিদিন বিশ টাকা ব্যয় কবে 
এবং দরিদ্র কষকদের রজ পোষণ করে মাসের বাকী দিনের খরচ চালায় 1৯? 


অমূল্য চন্দ্র অধিকারী বিলের কয়েকটি গুরুতর ক্রটির দিকে পরিঘদের 
দুটি আকর্ষণ করে বলেন যে চা, চিনি, ইক্ষ, ও তুলা ইত)াদির চাষ অথব। 
অন্য কোন বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে পরিষায়ের মাথ। পিছু ১০ বিষ অথবা 
১০০ ধিধার বেশী অমি রাখা চলবে । কিন্ত সেই ধরবের কোন ব্যতি- 
ক্রমের ব্যবস্ব বুহদাকার সমবায় সমিতি, যৌথ খামার অথবা যাস্তিক পদ্ধতিতে 
চাষের জন্যে রাখা হয়সি। তিনি বলেন যে, এই ব্যবস্থা ন) থাকায় 
অঙিদারী উচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য কধিউনতির অনেকখানি ব্যাহত হবে | ১৮ 


মনশনেগোশিয়েবল বণ্ডের বাঁধ্যমে অমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
ব্যবস্থাকে তিনি সম্পতিচ্যুত সংখ্যাপধু অমিদারদের অর্থ আটকে রাখার 
খকট। কৌশন বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, অধিক পরিমাণ 
শঙ্জা্িঃ মালিক এবং মধাবিত্ত শ্রেণীর সধিকাংশই সংখ্যানধু সন্তরদাযতুঁভ । 
এই আইন কার্ধে পর্ধিপত হলে পূর্ব থাধিত্তানে খাকান্ব ঘনো ফোন স্ৎসাহ 


১৩৯ 


সনের থাকব না এবং এর ফে তার। দলে দলে পশ্চিম থাঙগায় চলে 
বাবে 1১৯ 
বর্গাদারদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাদেরকে কৃষি শ্রযিক হিসেবেই 
ধর! হয়েছে এবং তাদেরকে কোন অধিকার দানের কথ! বিলের মধ্যে নেই। 
ধর্গাদারী নিয়স্রণের কোন ব্যবস্বাও এতে নেই। এর ফলেযে সমস্ত 
জোতদারর। খাসে জহি রাখবে তার বর্থাদারদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার 
করার সব রকম সুযোগ সুধিধ। পাবে 1২০ 


প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী ম্পেশাব কমিটিতে আলোচন! ধার সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে বলেন £ 


আমর] যখন স্পেশাল কমিটিতে এই বিল নিয়ে আলোচনা কৰি তখন 
আলোচনাকালে কোন দলগত আলগেৌ!চন হয়নি, প্রত্যেকেই আমর! 
বাজিগতভাবে আলোচন! করেছিলাম । তার ফলে অনেক সময় 
এমন দেখ গিয়েছে যে আমাদের দিকের লোক এবং মুসলিম লীগের 
লোক কোন কোন ব্যপারে একঙত হয়েছেন, আবাঁর এমন হয়েছে বে। 
আমাদের লোক আমাদের বিরুদ্ধে মত গ্রকাশ করেছেন ।২ ১ 


মুসলিম লীগ এবং কংখেস দূই দলের মধোই জবিদার জোতদার শ্রেণীর 
সমাবেশ এবং স্পেখাল কমিটিতে প্রধানত: এই দই শ্রেণীর প্রতিশিধিত্বে 
জন্যেই যে এই 'ব্যজিগত ভূমিক।' এবং 'শ্রাতৃত্বমলক' মনোভাব অগ্তব 
হয়েছিলে। সে বিঘয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


[/ পরিচ্ছেদ সম্পর্কে প্রভাস লাহিড়ী বলেন যে, এত জহিদায় এবং 
জোতদারের মধো একটা পার্ধকা কর! হয়েছে । সরকার ইচ্ছে 
করলে জঙগিদার, যাদের রেকর্ড অব ঝাইটস তৈরী আছে, তাদের অমিত 
নিয়ে বাবেন কিন্তু তাদের অধীনস্ব তালুকদার পোতদারদের জমি নেখেন 
না। কারণ তারা বঁজবে তাদের কাগঞণত্র তৈরী নেই। এইভাবে 
তার) আরও কিছুকাল পর্যন্ত জমির অধিকার ভোগ করবে! আোতদায়ু- 
দেরকে এই বিশেষ সুবিধা-দানের অনোই উপরকয়াক্ত পরিচ্ছেদ নোতুনভাঁবে 
যোগ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ।৭৭ 


খানার হার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, বিলে খাজনা 


রয়ানোর কোন কথ নেই । উপরস্ধ উল্লেখ আছে যে, রেতিনিউ অবসান 
ইচ্ছে কন্ধলে খানন। বৃদ্ধি কৰতে পারবেদ। রেভিনিউ অফিসারকে এই 


৯৬৩ 


'ায়তা' দানের ফলে প্রগ্জাদের শ্বার্থ কতখানি রক্ষা হবে লে বিধছে পরান 
লাহিড়ী ঘোরতর সন্দেহ প্রকাণ করেন ।২ ও 
জযিদারীর উচ্হেদের পর জমিদারদের অর্থনৈতিক অবস্থা বরকে 
তিনি বলেন যে, মুল-বিলটি পেন করার সময় অর্থমন্ত্রী হামিদুর হক চৌধুরী 
বলেছিলেন যে, জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণ তাদের পুনর্বামন 
বাহাষ্য করা । কিন্ত যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ জমিদানুদেরকে দেওয়। হচ্ছে এরং 
যেভাবে দেওয়। হচেছ তাতে তাদের পনর্বাসন সম্ভব নয়। এরপর ক্ষতিপূরণের 
ব্যাপারকে ভাওতাবাজী আখা। দিয়ে তিনি “জনগণের পক্ষ থেকে" বিন। 
খেসারতে জঙিদারী প্রথা উচেহদের দাবী উত্থাপন করেন ॥২৪ জবিদারদের 
জন্যে যথে্ট এবং উপযঞ্জ ক্ষতিগ্রণ চেয়ে এবং ট্ালিং, বিলিয়ন ইত্যাদিতে 
সেই ক্ষতিপ্রণ দানের দাবী জানিয়ে ষর। পরিষদ কক্ষে ঝড় তুলেছিলেন 
তাদের দলভুজ প্রতাপ লাহিড়ীর এই বিনা খেসারতে অহিদারী উচ্ছেদের 
গাবী নিতাস্তই একট। বিদ্বেষ প্রসূত চীংকার ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলে! না| 
_. জুরেশচন্্র দাসগুপ্ত যনোরপ্রন ধরের সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলেন যে, আলোচা বিলে অধিদারী প্রথা উচেছদের যে ব্যবস্থা 
হয়েছে তাতে কায়েনী স্বার্থ থেকেই যাবে । এই কায়েশী স্বার্থ হচ্ছে 
জোতদারী ।২০ প্রভাস লাহিড়ীর মতে! ভাব ধারণ করে তিনিও এই বলে 
ভায় রজতা। শেষ করেন £ 
; ছাষিদারদের অমি যখন নিচ্ছেন তখন ভোতদারদের এবং অন্যান 
সকলের বি একেবারে নিয়ে নিন । আইদের ছগুতন বটি 05821 
তুলে দিন। আপনার 15৬০0196100) করবার বয়স আছে । [1 30 ৪5 
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ধনোরপ্রন ধর ১৭ই নভেম্বর নিজের সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর বড়) 
শে অনেক বিষয়ের উল্লেখ কম্েন। মুপলিষ লীগ সদস্যদেরকে লক্ষ্য 
কধে ডিনি দুখের সাঁথে বলেন যেঃ তাঁদের সকলেরই একট। প্রথণত। হচ্ছে 
অমিদারদেরকে আক্রমণ করা | কিস্ত কথ! হলো! যে, এই প্রথ। জধিদারিয়। 
সাষ্টি করেননি । তিনি ভোটার তালিকার থেকে গৃহীত তথ্যের ভিডিওতে 
ঘলেন বে, সা বাওলায় '্হিদারদের সংখ্যা হচ্ছে ১৯৫০ নারে | পূর্ব 
গাছলায় তদের সংখ্যা আরও অনেক কষ | তিনি খবেন বে. অধ লীহানা 


শশা ক ননদ 
পতিরি,জাবের লা! 4৭$ | 


: ধু্পনীতি নির্ধারক কমিটীর সুপারিশের প্রতিবাদে 
জনসভা 
তারিখ--১৩ই অক্টোবর) বিকাল ৪1 


স্থান -আরমানিটোল। ময়দান। 


পাকিস্তান গণপরিঘদে গত ২৮শে সেপেট্বর “মূলনীতি নির্ধারক কহিটার" সুপারিশ পেশ বঙ্গ 
হইয়াছে তাহা পাঠে যে-ফোন আজাদ সানুদই মনে করিখে যে, গণতপ্রেষ কববের উপর ফ্যাসিষ্ ও নাজী : 
শাসন কায়েম করিয়া পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনত। হরণ কবাব এক স্ুচতুর প্রয়াস চলিতেছে। 

অনলাধারণ ১৯৪০ সানের লাহোব প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাঁজার্দী লাভের আশীয ১৯৯৬ লালে মুগলিম 
লীগ মনোনীত প্রাথী ল্যান্পপো্টগণকে ভেট দিখাছিল( কিন্ত আগাদীর ৪6র্ধ বর্ঘ পর্যন্তও পাকিষ্তালের 
শ/ট্নতঘ রচিত হইল না। ইহাতে তাহাব। টুশক্টাও করিল না এই আশায় যে, হযতবা তাহাদের আশ! 
আকাঙক্ষ। রূপ দেওয়ার জনাই গথপবিদ তাড়াছড়া করিয়। শাননভুন্ত বচন। কৃন্মিতেছে না। অভীব আম্চর্ধোর 
বিষয, যেই মূলনীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান শাসিত হঃবে বলি! ভাহাবা৷ আশী! ববিয়াছিল 'মূরনীতি নির্ারহ্ 
কমিটার" সুপারিশে রনসাধাযখের সেই স্বপ্ুসৌধ আকাশে হিনাইমা গিরাছে। কষিটী সুপারিশ করিয়াছে যে, 
কেন্ত্রে দুই-পরিথদবিশিষ্ট আইনগভ! গঠিত হইবে,একটীর নাম “চো পরিষদ (130956 ০06 069916) 
এবং অপরটীর নাম 'উচচ পরিঘদ' ( 130855.0(6 7106) | গ্রতিট ইউনিট বা প্রদেশের সমান লংখাক সগগা 
লইযাই কেন্দ্রীয় পরিষদ গঞ্চিত হইবে ; যথা ৫ লক্ষ লোকের ঝগভুনি বেন্চিশ্তান আর 8। কেটি লোকের 
বসভূমি পুরর্ব-বাংলার শদন্য সংখ্যা এই শরিঘদে সমান রাখার বাবা দা হইয়াছে । আরও থাশ্চর্যেযর বিধয় কমিটার 
বিপো্টে সরাসরি নিক্পিচিত লোক পরিঘদ ও পবে।ক্ শব্ব।চিত উচচ পরিদ্বদের ক্ষমতা সনান রাখিবার বাবস্থা হইন্নাছে। 
রাষ্ট্রের 'কর্ত' ও প্রধানমন্ত্রী শিব্বচন ; বাজেট, অর্থধিল অথবা যে-কোন গুরুত্বপৃণ' ও বিতর্কমুলক সমস্যা যুক্ত 
অধিবেশনে স্বিবীকৃতি হইবে । এসব ব্যাপ!রে এবং অন্যান্য সকল বিছ্ববে লোক পরিঘদ ও উচচ পরিঘদ 
সমান ক্ষমতাসম্পন্ন থাকিবে, ঈপারিশে চাতুর্ধ্ের সহিত এই ব্যবস্থা রাখার অব গএভন্তেন মূলে কুঠারাঘাত করা। 

বিগত তিন বতগরে পাকিস্তান গার্লামেপ্ট ও গণপরিতদে কে আদিতেছেন, কে বরখাস্ত, হইতেছেন, 


আর কে কে চলিষ্ধ। ধাইতেছেন এব ব্যার্গার দেশের জনাাধারণের আগেত। এসব ব্যাপারে হনষ।ধারণকে" 


সম্পৃণ” দূরে রাখিয়া এবং তাহাদের রায়ের অপেক্ষা ন। বাধিরা তোটবছ কতিপয় কোটাবীর লোক বির্বাচনে 
যারা নিব্ধাচিত হইয়াছে, তাহারাই ভবিষ্যতের, জন্য জলগণেন গশতগ্রিত অধিকার অনহচবের এই চেষ্টা 


৮ ক 
করিতেছে । এং রিপোট” কার্যকরী হইলে বিপুল সংখ্যাগুরুর পুরুব্ধ ধাসয গোর উপনিবেশে পরিণত করিবে ।. 


হয়তবা এমন একদিন আমিবে, যে দিন' বিপু ক্ষমত/সন্প' রা্পতি হনয় খঝিয়া দুইএবজন প্রধানকে 
হাত করিয়া মধাপ্রাচযেয মুসলিষ দেশগুধির ন্যান বিদেশী মাহাধ্ে পাকিনকে রাত্মতগ্ত্রের বৃণ্যাত ঘুয়ানে 
অড়িরাী দিবে। 

সুপারিশের অপর এক ধারার এই বাধস্থী করা হইয়াছে তে, পরার কর্ণধার ব| যে-কোন সর্তী 
(কেও্রের আুখবা প্রদেশের ), অবব। আইন সভার যে-কোন সগগসোর বিরদ্ধে যেকোন পাপ কার্য ও সিয়মবিকন্ধ 
ফাজ করা সথেও, কোপ প্রকার শাঙ্তিখুলক ব্যবস্থা! খবলদ্বন যা যাইবে লা-হ্দর্থাত আইলসতায় একবার 
গদীনশীল * হইলেই ' তিনি ছইবেদ সমালোচনার উর্ধে ;. (নি যাহা কায়িবেন ভাহাই জুনমাধারণকে 
নীরবে মানিক বইতে হইদে--এইরপ বিধান ধচনার বাবস্থা কমিটী ফবিয়াছে এবং ' মুর দবায়ক 
' হৃদিটিজে পুর্ব ব্জীয় সঙগ্যগণের জ্লাতসাগ্জেই তাহা নুরা হইভেছে। প্রাগেণিক হঞজিসভর  লদগ্যগগঞও 


মদন হইবে. হাছেদিক, পপর, বায বেশি আইলা নিকট মনের কোল বারি 
'খাঁকরে 3. :ছরিটার বির সি... ০ 


112855 82) ০১/৪৯ দিদিকে ৯৮৬৮) 9) 


152... 


- দি হজ 1 হীতি 


ই মার্চ মাস্তিদিব গালন করন 


পেশ বিভাগের পর ঢাকার তথা পূর্ববঙ্গের ছাত্রলমাজ রাুভাষার দাবীতে, গমনদীতি বিরোধ 
বসে, বিশ্ববি্ালয়ের নিম্ন বেতনডুক্ত কর্মচারীদের ধম ঘটের সমর্থনে, আববী হরফ প্রবর্তনের 
ইরুদ্ধে জারে। নান। প্রগতিশীল আন্দোপনের মধা দি! স্বাধীন চিন্তাধারা ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক 
(ভির পরিচয় ঈিয়াছে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীঃদর চঞান্ বারবার বানচাল ববিয়। দিয়াছে । 
ই সকল আন্দোলন গুধু ছাত্র আন্দেলন হিপাবে সীমাবদ্ধ াকে নাই ; প্রদেশব্যাগী গণ- 
ঈান্দে!লনে পর্যবসিত হুইয়াছে। 

গণ আন্দোলনে ভীত কায়েসী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াখীল শক্তি সম্পতি বৃটিণ লাআাঞ্)বাদের 
দবৃতি পুরাতন অন্তরে হিন্দুমুপলিম দাঙ্গাকে আবার চাজা করিয়। কুঁলিয়া জনসাধাহণে বিভ্রান্ত 
বন্ন্ করিবার চাল চালিয়ছিল। কিন্তু মচৈতন চাত্রপমাঞ ও শান্তিকামী জনসা|াহণ সক্রিয় 
প্রতিবে।ধেক্ দ্বার 'এই ন$? চণীণন্তকে কথিয়া দাড়ায় এবং শাঞ্তি ও লৌছ।ধ ফিসাইঘা। আনিতে 
দুমর্থ হয়। 

কিন্তু পূর্ণশান্টি পাতি হইছে কি? এনে ১৪৪ ধ।]া, সাদ] আইন মিলিট।রীবাঙ যে 
হপ্লাঙাবিক পরিস্থিতি শষ করিয়া রাখিয়াছে তাহ!তে কারো মনে পূর্ণ আন্থ! ফিঞ্িয়। আমিতে 
পারে না এবং কে|ন গণ-আ।ন্দালনই দ|ন| বাধ! উঠিতে পারে না। অধিকাংন শিক্ষায়ঙ্ন্ন 
রুয়ার এখনও বন্ধ, শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাঘন্ত্র প্রায় অচল । 

এই অস্বাভাবিক 'অঞদধ 'এবনান ঘটাইয়! পৃণ শান্তি ও আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জ) 
ছারা জোরদার লাস পঞোজন। এই শরগ্ডির লড়াইয়ে আমাদের হাতিয়ার--সসংহত ছাত্রঃ 
৪ গণশক্রি। আমাদের এখন অবশ্থ। প্রতিষ্ঠিত কবিতে হইবে যেখানে মেহুনতী জনতার ভাত 
ক্াপডের লড়াই চলিঝে প্রগাউবা॥ী) আন্দোলন চলিবে এবং ছাত্রদের শিক্ষ1 ১ সংস্কতির 
অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে 711 + ঠাই জনমাপাএণের মধ] যে কোন আকারের ( তা ধমায় ভিগ্তিতেই 
হাক ৰা পামোশক ভিওিতেই ছোক ) পান্প্রদায়িক সংঘাত ঝু তার উন্কানি আমাদের রুখিণ্ডে 
ইউবে। 
॥ সেই জন্য আমবা ২র! মা প্রদেশব্যাপী বৈভিন্ত শিক্ষায়তনে শান্তি দিবস পালনের আহ্ব!ন 
গানাইয়ান্ি । ২রা মার্চকে সাফলামগ্ডিত করার জগ আমরা ঢাকার ছাত্রদের নিকট আবগন 
জ্গানাই। ঢাকা সবের বিডি শিক্ষায়তন হইতে ছাতগণ ছোট ছোট দলে বিউন্ত হই? ১৩০ 
ঈনি্ের সময় বিশ্ববিভালয় প্রানে সমযেত হোন] 


টাকা বিশ্ববিদ্তালয় শান্তি কমিটি 


২রা মাচ শান্তি দিবস পালন করুন।  পুষ্ঠা ৩৯৩৩৯ । 
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গাতীগ্র মহাসশ্মেলন (051570 [৪0০55 (00255251509) আর রহমানের বক্তা | রে? ৩৯৪-৯৮ । 


শক) নিত দপ 


এই প্রদেশে কমুমনিউদের প্রভাব ও কর্্মতৎুপরতা বর্তমানে প্রায় নাই ঝলিলেই গাল । 
কিন্ত প্রদেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে -কমুুনিউ তগপরতাব ফলে পরিস্থিতিব যে 
অবনতি ঘটিয়াহে, বিশেষতঃ চীন ও ব্রহ্মদেশে কমু[নিষ্টগণ বর্তৃক শালন-ক্ষমত। হস্তগত 
করার প্র/চষ্টাব গরিণ|মে ব্যাপকভাবে ও বন্ধ ধর্বব্াগী যে গুহুদ্ধ ও রক্তপাত শুক 
হইয়াছে এবং ভাবতে গত কিছুদিন হইতে কম্যুনিষ্টদেব উপদ্রব যেকপ বুদ্ধি পাইযাছে, 
তা! বিবেচন! বগা এই প্রদেশের জনগণকে কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এই সঙ 
গ্রতিষ্ঠনের হিতাহিত জ্ঞানশুণ্য সদস্যদের সম্ভাব্য অনাচার সম্বন্ধে সতর্ক কর! গ্রযোজন 
হুইয়। পড়িবাছে। ইহ! সত্য যে, পাকিতু|নের মুসলিম জন্-সাধারণ কোন দিন 
কুমুনিষ্টদের ইসগাপ [ঝবোধী মতবাদ সমর্থন করিবে না। কিন্তু এই বিশ্বাসই পাকিস্তানের 
জনগণকে তাহ!দের বটের প্রাত কমুানিষউদ্ের সম্ভাব্য হাম্ল। সম্পর্কে অসতক কবিয়। 
দেওয়!বও গড বহিথাছে। 


এই প্রদেশের শীগান্তে সতপ্রতি যে সব ঘটন। মঙ্ঘটিত হইয়। গিয়ান্ছে এবং প্রদেশে? 
ভিতরেও বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন জায়গায় যেপৰ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহ! 
হইতেই রাষ্ট্র এই সব শত্রুর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কর্মাপন্থার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 

যেসব প্রমাণ পাওয| যাইতেছে, তাহ। দ্বার। পরিষ্ষারই বুঝা যাঁয় যে প্রদেশের বাহির 
ইইতেই কম্যুনিষ্ট দল প্রেবণ। ও নির্দেশ লাভ করিতেছে এবং প|কিস্তানকে ধ্বংস হরিয়! 
দিয়! দম পাক্‌-হিন্দ উপ-মহাদেশে মুসলমানদের প্রভ।ব-প্রাতিপত্তি একেবারে নষ্ট করিয়৷ 
দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য । যদিও বা3ওঃ কম্যুনিষ্টর! হিন্দু-মহাদভার বিরোধী, তথাপি 
গ্রায় সকল কমুযুনিষ্টই হিন্দু বলিষ! তাহার! তাহাদের মুসংলিম-বিরোধী মনোভাব বর্জন 
করিতে পারে নাই। এইজন্যই ভাবত ও প|কিস্তানকে পুনরায় মিলিত করিয়! প্রকারাস্তবে 
পাকিস্তানকে ধবংন কবিতে এবং সাবা উপ-মহাদেশের মুললমানগণকে সংখ্য।ধিক হিন্দুদের 
পদানত করিধ! দেওয়াব জন্য মহাসতার অনুষ্থত নীতি এই সব ক্ম্তুনিষ্টও সমর্থন 
করিতেছে। 


পাকিন্তানের তগ্ঠ।গ্ঠ শত্রদ্রে সহিত কমুনিষউনের সতবিবোধ গুধগাত্র কর্মপন্থা 
লইয়। আমদের তন্য।ন্ত ছুশমনরা পাকিস্ত।ন ও ভাবতের পুনন্মিলনে পাকিস্তানকে 
বাধ্য করব ঢছ/ এই রাষ্্রেব বিরুদ্ধে শক্তি প্রন্গ কিন্বা আর্থিক অবরো জারী কর 
পক্ষপাতী; কিন্তু কমুযুনি্উর! রাছ্েব ভিতবে ধ্বংসাত্ীক কার্ধ্যকলাপ ঢালাইথই এই 
উদ্দেশ্য সাধন করিতে চায়। জীবন ও সম্পত্তি বিন কবর গ্রচেষ্ট। ছাড়াও, বু, 
নিই! রাট্টের ভিতরে যে ধ্বংসাযাক নীতি কাব সী করিতে চায় তঞ্জন্য গ্রধ/নতঃ জনগণের 
'মধ্যে অসপ্যোহ ও সন্ত্রাস হগ্টি করিতেই তাহার! চেঞ্তিত। ভরতে অবস্থিত কমু[নি্ট 
কর্মাদের প্রতি ধ;বুভূতি দেখাইতে দিয় কিছুদিন পূর্বে পুর্বববন্ধেও রেতা-ধ্থরথট 
। র থে হান্তফর গ্রচে্ট! হইছি: এবং এই প্রদেশের মুধলমামগণ কম্যুনিউদের 
কানে পা দিতে রাজী না হুওয়ায় বে প্রচে্া শেধ গর্ত শোচিনীয়ভাবে বার্থ! 

এন 
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অনিদার শ্রেণীভুক্ত মোকদের সংখ্যারতার উল্লেখ করে শোষক শ্রেণী 
হিসেবে তাদের গুরুত্বকে খর্ব করার এই কংথেশী প্রচেষ্টার সাথে মুসলিম 
লীগের মন্ত্রী আবদুল হামিদ কতৃক জমিদারদেরকে “সংখ্যালঘু” হিসেবে 
বর্ণনা করে সংখ্যাগুরু কৃষকদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন 
পরিষদের কাছে উদাত্ত আহ্বানের১৮ স্থার্থগত ব্রক্য এক্ষেত্রে সহজেই 
লক্ষণীয় । এই স্বার্থগত এঁক্যের কারণেই যে স্পেশাল কমিটির আলোচনায় 
তীরা অনেকেই দলগত ভুমিকা পরিত্যাগ করে “ব্যজিগততাবে” অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন 'সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। 


মনোরগ্রন ধর এর পর বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যুগ যুগ ধরে 
এদেশে আবও এত রকম কপ্রথা ও ব্যবস্থা স্থাষ্ট করেছে যেগুলির অবসান 
ব,তীত শুধুমাত্র জমিদারী প্রথ্থার অবসান অবস্থার কোন উন্নতি সাধন 
করতে পারে না। শুধু একজন শীতাংজ কুষার আচার্য অথবা বজেজ 
কিশোর চৌধুরীব জমিদারী কেড়ে নিলেই এই অবস্থার অবসান ঘটবে ন। 
সেজন্যে এই সমস্ত কৃপ্রথ। ও ব্যবস্থাগুলির প্রতি অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে 
উপধৃক্ত তুৰি সংস্কারের জন্যে পরিষদের কাছে তিনি আবেদন জানান ।২৯ 

মুসলিম লীগ সরকারের জোতদারপ্রীতি সম্পর্কে তিনি তার এই পরিষদ 
ব্ৃতায় যা বলেন সেটা উল্লেখবোগ্য £ 


স্যার, আমি জানি যে অবিভক্ত বাঙলায় বর্গাদার সাময়িক নিয়ঞণ 
বিল প্রায় আইনে পরিণত হতে যাচ্ছিলো ।* এ একই পার্টি এখানেও 
ক্ষমতায় , এসেছে। কিন্ত সেই পার্ট, যাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে 
আমার বন্ধু শরকঙ্গজীন আহমদ এতো ওকালতি করেছেন, তার! রহস্য- 
জনকভাবে সেই প্রস্তাবিত আইনকে হঠাৎ বাদ দিয়ে দিলো৷ | বর্গাদার- 
দের সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। শুধু তাই নয়, আমার বলতে 
লজ্জা হচ্ছে যে, সংখ্যাণ্ডর সদস্যের! স্পেশাল কমিটির রিপোর্টে 
বলেছেন কৃষির বর্তমান অবস্থায় অথব৷ এরই মতো কৌন অবস্থার 
বর্গাদারী প্রথ। যথেষ্ট উপকারী । এই ধরনের কোন নিন্দনীয় বক্তব্যের 
চিন্তা আমি করতে পারি না এবং আমি আমার সম্মানীয় বন্ধু শরফ্দণিন 
আহমদকে খনবে। সেই ধারাটি বিবেচনা করে তিনি যেন আমাদেরকে 
. জানান বর্গাদারদের ভাগ্যোক্লতির উদ্দেশ্যে যে আইন প্রস্তাব ক্ষরা 


ইরা) মরন উদর--টিরস্ায়ী বলোবতে বাংলাদেশের হূষ, ভূতীয় পরিচ্ছেদ । 
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হয়েছিলো সেটা তীরা বাদ দিলেন কেন? তীর আস্তরিকতা এর 
স্বারাই যাচাই হবে। তিনি এ ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিন। ** 
সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর শরফুদ্শিন আহমদের পূর্ববর্তী বক্জুতারঙ ১ 
উল্লেখ করে এইভাবে মনোরগঞ্রন ধর জোতদার শ্রেণীর প্রতি যুসলিম লীগ 
সরকারের পক্ষপাতিখ্বের ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

জমিগারীর ক্ষতিপ্রণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, অনে 
জায়গায় ক্ষতিগ্রণের অর্থ আংশিকভাবে নগদ টাকার দেওয়া হয়েছে। 
এখানেও সরকারের উচিত তাই করা । যে সমস্ত জমিদারর। পূর্ব বাঙলা 
থেকে চলে যাচ্ছে তারাও রাষ্ট্রের নাগরিক এবং তারাও নিজেদের আয়ের 
একটা ব্যবপ্বা দাবী করতে পারে ।৩২ 

এই পর্যায়ে হাবিবুল্লাহ বাহার মনোরগঞ্রন ধরের বজতায় বাধা দিয়ে 
বলেন, 'থলির বেড়ান এবার বেরিয়ে পড়েছ্ছে।” 

এর পর মনোরগ্রন ধর বলেন, জনিদারর! সম্তষ্ট না হলে তারা দেশের 
পক্ষে একট। বোঝা হরে দীড়াবে। তাছাড়া জমিদারীর অধীনে এখন 
যে সমস্ত কর্মচারীর আছে জমিদারী উচ্ছেদের ফলে তারা কর্মহীন হয়ে 
পড়বে। এমনিতেই দেশে বেকার যুবকের সংখ্যা অনেক। তার ওপর 
এইভাবে বেকারত্ব স্্টি হলে দেশের সমস্যা বাড়বে, কমবে ন।। কিন্তু 
জমিদারদেরকে যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহলে সেই মুগ্ধন 
দিয়ে তারা কলকারখান! প্রতিষ্ঠা! করবে এবং তার ফলে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি 
পাবে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ক্ষতিপূরণের পথসা নিয়ে জমিদারর। 
ভারতে চলে যাবে। মনোরপ্রন ধর এই সমালোচকদের সম্বন্ধে বলেন যে, 
সরকারী দলের অনেকেই প্রতি মাসে কলকাতায় যান এবং সেখানে তাঁদের 
ব্যাঞ্চ ব্যালেন্সপও আছে। কিন্ত এসব করনে তীরা নিজেরা পাকিস্তান 
বিন্বোধী হন না।৩৬ 

এর পর অবলাকান্ত ওগড জমিদারী উচ্ছেদের জন্যে আনীত বিলটিকে 
বাতিল ঝরার জন্যে নিম্নলিখিত যুক্তি দেন ঃ 

এই 550 4১০51880197. বিলটা যাতে অবিবন্থে আইনে পরিণত 

না হয়, তারই চেষ্ট) করবার জন্য আমি এখানে দাড়িয়েছি। আবার 
জতটা আবি পরিস্কার করে বলি। বর্তমান পরিস্বিতিতে খানি এই 
[.৩৪০৫০:০৪% প্রতিক্রিয়াশীল, 0:0::905৭ এবং জনসাধারণের 
আসন্বাহীল . খভর্ণবেছেটর হাতে জার অরিক ক্ষত দিতে কিছুতেই 
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রাজী নই। যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিরে। সে ক্ষমতার অপব্যবহার 
করা হয়েছে। আরও যদি বেশী ক্ষমতা এঁদের হাতে দেওয়। যায় 
তাহলে সেটা গণতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ হবে ।৩৪ 
একথ! সত্য যে, পাকিস্তান প্রতিার মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে মুসলিম 
লীগ সরকার ব্যাপকভাবে জনগণের আস্বা। হাবিয়েছিলো | ১৯৪৯ এর 
জুন মাসে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে তাদের শোচনীয় পরাজয়ই সেটা অনেকাংশে 
প্রমাণ করেছিলো । মুসলিম লীগ সরকার যে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার 
তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 
হলো, সেই প্রতিক্রিয়ীল সরকারের হাতে আবও বেশী ক্ষমতা না দেওয়ার 
কথ বলে এবং গণতন্ত্রের দোহাই পেড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদারী 
প্রথাকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা । কংঘেসের মধ্যে জমিদারী স্বার্থ নিজেকে 
টিকিয়ে রাখার জন্যে কিভাবে সর্বমুখী প্রচেষ্টা চান্িয়েছিলো অবলাকান্ত 
গুপ্তের এই বজব্য তারই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 
পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস পীগ বহির্ভূত বিরোধী দলীয় যে 
কয়জন সদস্য জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে এবং কৃষক স্বার্থের সপক্ষে সব 
থেকে জোরালো ভাবে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করেন তীদের মধ্যে 
খয়রাত হোসেন ছিলেন অন্যতম প্রধান! স্পেশাল কমিটির সুপারিশ 
সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে তিনি বলেন £ 
9126০121 0007721006০ তাঁদের কাজ করেছেন। জোতদারদের 
দৃ'শ,বিধা জমি দেওয়ার কথা ছিল সেখানে একশ” বিষ। দেওয়ার 
জন্য সুপারিশ করেছেন। 00006775900 ১৫ গুণ থেকে 
১০ গুণ করেছেন। ১০69০121 00200210066 র ৪৫ অন সদস্য যদি 
ক্ষতিপুণের হার ১৫ গুণ থেকে ১০ গুণ করতে পারে আমরা এই 
[70956 এর ১৭১ জন সদস্য কেন সেই হার আরও কমাতে পারব 
না? আসাদের উচিন্ঠ ক্ষতিপূরণ না দেওয়া | আমার বন্ধু টি আলী সাহেব 
১৯৪৭* সনের এপ্রিল মাসে নরসিংদিতে বলেছিলেন বে বিনা ক্ষতিপূরণে 
জমিদারী উঠিয়ে দেওয়া উচিত। তাঁর একথা বলার অনেকদিন পরে এ 
বিল এসেছে। তিনি চেষ্টা করলে এখনে ক্ষতিপ্রণ না দিতে পারেন 1৬৪ 
* এখানে তারিখ ভুন আছে। এ নম্পর্কে অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাত আলাপের থেকে 


ভান যার হে নরনিংদীতে ক্ঘক সন্ক্েন হয়েছিলো। ১৯৪৮এর প্রথম দিকে এবং 
তফজ্জার আলী ভাতে উপস্থিত ছিলেন । 
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এর পর বর্গাদারদের ভূমিত্বত্ব সম্পরকে বলতে গিয়ে খয়রাত হোসেন 
জোতদার শ্রেণী কর্তৃক জমিদার শ্রেণীর উত্তরাধিকারীতে পরিণত হওয়ার 
সম্ভাবনা সম্পর্কে নিয়লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন £ 
আর আমি প্রস্তাব করি যে বর্গাদারদের জমির উপর স্বত্ব দেওয়া হউক। 
জোঁতদার বন্ধুদের হাতে গরীব বর্গাার কি রকম হয়রান হয় তা” 
আপনারা সকলেই জ্ানেন। শরীকের নাম দিয়ে জোতদাররা বছ 
বিষ! জমি নিতে পারেন। বর্তমানে যেভাবে নজর সেলামী প্রভৃতি 
আদায় করেন এই আইন হইলেও তারা তা করতে পারেন, কাজেই 
আমি প্রস্তাব করি যে বর্গাদারদের অধিকার দেওযা! হউক এবং বিন 
অপরাধে কোন দিন কোন জোতদাব কোন বর্গাদারকে উচ্ছেদ ববতে 
পারবে না। যদি উচ্ছেদ করতে হয় তাহলে 01৮11 ০০৮৮ এ 
প্রমাণ দিয়ে উচ্ছেদ করতে হবে। বর্গদারদের ঘদি জমিতে অধিকার 
দেওয়া না হয় তা'হলে আর একটা বড় রকমের জমিদাব শ্রেণী 
শিকড় গেড়ে বসবে । আর আমি বলি যে বর্তমানে যে 0:020196052092 
এর হার দেওয়া হয়েছে সেটা উঠিছে দেওয়া হউক | প্রয়োজনের 
চেষে যদি বেশী 00209978500 দেওষ! হয় তাহলে আমি বলবে! যে 
আমাদের দেশ থেকে যে ইংরেজ চলে গেছে তাদেরও 01010095052 007, 
দেওয়া হউক 1৩৬ 
পূর্ব বাঙল। পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস তীর 
দলের পক্ষ থেকে আনীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহের ওপর আলোচনা করতে 
গিয়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ, কোন কোন জমিদারী রত দখল, মূল বিলের 
২ ধার। বাতিল করে অকৃষি জমিকে বিলের আওতাভুক্ত করা, মুসলিম 
লীগের জোতদারী স্বার্থের প্রতি বিশেষ হুদৃটি ইত্যাদি সম্পর্কে তীর দলভুক্ত 
পূর্ববর্তী বজ্তাদের বক্তব্যেরই পুনরুক্তি করেন। এ প্রসঙ্গে জমিদার শ্রেণীর 
প্রতি সবকাবী দল মুসলিম লীগের মনোভাব সম্ঘর্কে তিনি পরিষদে 
বলেন 
স্যার, আমি মনে করেছিলাম যে এই বিতর্ক চলাকালে আমরা পক্ষপাতহীন- 
ভাবে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে অগ্রসর হখে।। কিন্ত আমাদের 
বিযোধী পক্ষের সদস/দের প্রদত্ত বজুতাগুনির ক্ষেত্রে আমি দুঃখের 
সাথে লক্ষ্য করেছি যে আবেগ, কুসংস্কার এবং যুক্তির প্রতি বেপরোয়া- 
ভাষ থেকেই এ ধরনের বজ্তার প্রেরণ। এসেছে এবং 74 পরিচ্ছেদটি 
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ঢোকানোর পেছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণীকে 
অর্থাৎ বৃহৎ জমিদার শ্রেণণীকে খতম করার ব্যবস্থা। আমি জঙি- 
দারদের জন্য ওকালতি ধরছি না, কিন্ত তবু আমি বলবে যে, এ 
এ ধরনের চালাওভাবে এইসব ' জমিদারদেরফ্ষে অত্যাচান্ধী এবং 
রক্তশোষক হিসেনে বর্ণনা করতে গিয়ে সব রকম সীমা লংঘন এবং 
সত্যকার ঘটন৷ বিকৃত করা হচ্ছে। সত্য কথা বল্তে, স্যার, 
জমিদারী প্রথার মধ্যে সব কিছুই খারাপ ছিলো না। এর ভাল 
দিকও ছিলো। তাছাড়া, স্যার, জমিদাররাও আর জমিদারী রাখতে 
খুব উদ্ধিগ্র নয়। যুগে ধাবা সম্পর্কে তীক্গাও যে অবহিত নন ত। 
নয়, এবং তাঁরা নিজেরাই বলছেন যে তারা যেতে চান। কিন্তু 
তারা বলেন যে, “আপনারা যদি আমাদেরকে উচ্ছেদ করতে চান, 
আমাদেরকে তদ্রভাবে উচ্ছেদে করন।” সেটাই তদের প্রার্থনা। 
স্যার, আপনি মাননীয় শ্রীশীতাংস্ কুমার আচার্ষের বক্তৃতা শুনেছেন। 
তিনি কি বলেন নি যে, “আমরা জানি যে আমাদের অস্তিত্ব আর 
অভিপ্রেত নয, এবং আমরাও উচ্ছেদ হয়ে যেতে উদ্বিগ। কিন্তু 
আমাদের সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ করুন। আমাদের সাথে এই 


ধরনের অপরিচ্ছয়ন ও তাচ্ছিন্যপূর্ণ আচরণ করবেন না।”৭ 
এর পর বসম্ত দাস মন্ত্রী তফজ্জল আলীর বক্তৃতা উল্লেখ করে বলেন 


যে, সরকারীভাবে দাবী কর! হচ্ছে যে আলোচ্য বিলটি এদেশে বিপ্রুব 
স্থষ্টি করবে। তিনি বলেন যে, বিলটি যে বিপ্রব স্টি করবে তার 
পরিণামে" এই দেশ পরিণত হবে একটি ভিক্ষুকের দেশে এবং সে সময় 
তাদেরকে ভিক্ষে দেওরার কেউ থাকবে না।৬৮ এমনভাবে কংগ্রেস 
দলের নেত৷ তার এই বক্তব্য হাজির করেন যার থেকে মনে হয় যে ভিক্ষুকরা। 
যাতে ভিক্ষে পায় তার সুব্যবস্থা করার জন্যেই জমিদারদের স্বার্থের প্রতি 
সরকারের সদয় হওয়া* দরকার ! 

বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে বৃহৎ জমিদার ও জোতদারদ্রে সম্পর্কে তিনি 
যা বলেন তা উল্লেখযোগ্য £ 

স্যার, অতীতে অধিদাররা হয়তো অনেক দৃদ্ধৃতি করেছে। জমিদাররা 

অত্যাচারী ছি, জমিদাররা রক্তশোষক ছিলো । কিন্ত আমি খুব 

বেশী ভুল করবে৷ না যদি আমি বণি যে তারা এখন আর অত্যাচারী 

ও রক্তশোষক নয়। মর্দি আময়্া নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা কৰি 


এপ 
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তাহলে দেখবো আজকাল এই রক্তশোঁষকরা হলো আরও নীচু পর্যায়ের 
অর্থাৎ তারা হলে! বৃহৎ জোতদার ও বৃহৎ ভূমিত্বত্বাধিকারী শ্রেণী 
যাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায়। আমি এ ব্যাপারে 
আর কথা বাড়াতে চাই না। আমি শুধু একথাই বলবো৷ যে আপনারা 
যদ বৃহৎ অমিদারদেরকে শাস্তি দিতে চান তাহলে আরও অনেকে 
আছে যাদেরকে রজশোষক এবং অত্যাচারী আখ্যা দেওয়া যায় এবং 
যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ।৬৯ 

কংঘ্েস দলের নেতা বসম্ত কুমার দাস পূর্ব বাঙলার বৃহৎ জমিদারদের 
বিরুদ্ধে “অন্যাব” আক্রমণের প্রতিবাদ করে এইভাবে বক্তা শেষ 
করার পর সর্বশেষ বক্তা করেন রাজস্ব মন্ত্রী তফজ্জল আলী । ১৫ই 
নভেম্বর স্পেশাল কষিটির ন্ম্পারিশ পরিঘদে পেশ কবার পর থেকে 
কংখ্রেস দলের সংশোধনী প্রস্তাবের ভিত্তিতে কয়েকদিন যে বিতর্ক 
অনুষ্ঠিত হয় ২১শে নভেম্বরের এই বজুতায় তিনি তার জবাব দেন। 
অকৃষি জমি সরকারী দখলে নিয়ে আসার জন্যে স্পেশাল কমিটি যে 
সুপারিশ করে সে সম্পর্কে তফজ্জল আলী বলেন যে, মূল বিলটিতেও 
অকৃষি জমি বিলের আওতাবহির্ভৃত ছিলো না। হাট বাজার ইত্যাদি 
কয়েক শ্রেণীর অকৃষি জমি মূল বিলের আওতার মধ্যে পড়েছিলো । 
কাজেই স্পেশান কমিটি নোতুন একটা কিছু করে নি। তারা শুধু 
অন্যান্য শ্রেণীর অকৃষি জমিকেও বিলের আওতাভুক্ত করার জন্যে 
সুপারিশ করেছে মাত্র ।৪* 

[* পরিচ্ছেদে কতকগুলি বৃহৎ জমিদারী রেকর্ড অব রাইটস তৈরীর 
পূর্বেই দখবের সুপারিশ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, স্পেশাল কমিটি 
সেট্নৃমেন্ট সংক্রান্ত ষে কোন ব্যবস্থা রদবদন করার অধিকারী । 
কাজেই সে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে পরিচ্ছেদটি মূল বিলের 
আওতার বাইরে যাষনি।৪ ১ 

জমিদারী উচ্ছেদ বিলটি সাম্প্রদাধিক বিবেচনাপ্রসূত, বিরোধীদলের 
এই অভিযোগ অস্বীকাব কবে তফজ্জল আবী বলেন যে, আলোচ্য 
বিলটি তার৷ আকস্মিকভাবে পূর্ব বাঙলা পরিষদে পেশ করেন নি। 
দশ বারো বৎসর ধরে এ ব্যাপারে নানান চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে, 
ফুড কমিশনের মতো! কমিশন ঘসানেো৷ হয়েছে, এর জন্যে অধিতক্ত 
বাঙর়ার মুসঘিষ লীগ মন্ত্রীসভা ১৯৪৭ এর ৭ই এপ্রিল একটি বিল 


১৬৭ 


পূর্বেই তৎকালীন বাঙলার নিয় পরিষদে পেশ করেছিবেন। 
নাজিমুদ্দীনের পরিবারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, টা 
আইনের দ্বারা পূর্ব বাঙলার একটি মহা প্রতিপততিশীলী . মুসলমান 
পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ।*৪.২ 


মসলিম লীগ সরকার বিলটিতে জোতদারদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা 
করেছেন এই অভিযোগের জবাবে রাজন্বমন্ত্রী বলেন যে, নির্ধারিত 
পরিমাণ অর্থাৎ পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা জমি বাদ দিয়ে খাস জমি 
সরকারী দখলে আনার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার দ্বারা জোতদাররাও 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই সরকার জোতদারদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা 
করছেন সে কথা সত্য নয় 19২ এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে,জোতদারী 
স্বার্থ সম্পর্কে এই বজব্য উপস্থিত করার সময় মন্ত্রী বর্গাদারট সম্পকফিত 
ডানা রাডার উর কা রর সারা 
কর৷ থেকে বিরত থাকেন। 


1. পরিচ্ছেদের অংশ আইনে পরিণত হলে সরকার কোর্ট অব 
ওয়ার্ডস এর সম্পত্তিও নিজের দখলে নিয়ে আসতে পারবেন বলে 
তকজ্জন আলী উল্লেখ করেন।8৪ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর 
জমিদারদের কর্মচারীদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে আশালতা সেনের উদ্বেগের 
উল্লেখ করে তফজ্জন আলী বলেন যে, জমিদারদের যে সমস্ত কর্ণ- 
চারীদেরকে সরকার যোগ্য মনে করবেন তাদের কর্মসংস্থান ও 
পুনকহালের ব্যাপারে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন 15 ৫ 


সরকার কর্তৃক অ-কৃষি জমি নিজের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার প্রসঙ্গ 
তুলে চা-বাগানগুলিকে নোতুন কোন অধিফারপ্রাপ্ত শ্রমিকদের হাত 
থেকে রক্ষার জন্যে পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের বক্তব্যকে. ““সাহাষ্য- 
মূলক" সমালোচনা* হিসেবে বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন যে, চা-বাগান- 


পরখানে উল্লেখযোগ্য যে এই মৃহ। প্রতিপত্ভিশানী .পরিবার” এর সেলিম সাহেব পুর্ব 
বাঙল। ব্যবস্ব। পরিষদের সদসা ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি কংখ্রেনী জমিদার ও 
কংথেনী সদসাদের সাথে একযোগে বুসলিয লীগের অমিদারী উন্মেদ সংকান্ত পৃত্তাবিত 
বিলের বিরোধিতা করলেও শীষই তাঁকে পূর্ব বাঙলার মন্ত্রী সভার সদস্য কমে দেওর। 
হয় এবং এই অতিরিক্ত ক্ষসিপ্রূণের কলে দিদি সুখ ব্কয়েন।. 


এতই 


১৬৮ 


গুলিকে অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের আওতাভুক্ত বলাখার জনে/ সরকার 
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন 1৬৪৬ 

বিনটি কৃষি সংস্কায়ের ক্ষেত্রে তেমন কোনই অগ্রগতি সাধন করবে 
না বলে যার তার সমালোচনা করছেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন 
যে, বিলটিতে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার থেকে বেশী বিপ্রুবী কিছু 
করতে গেলে দেশে একট। বিরাট আলোড়ন স্থ্টি না করে সেটা সম্ভব 
হবে না। এ জন্যেই যেপ্রস্তাব তীর পরিষদে এনেছেন সেটি জাইনে 
পরিপত হলে সেটাই হবে এদেশে তবিষ্যৎ কৃষি সংস্কারের ভিত্তি 1৪৭ 
কৃষি জমি টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করে জমি একত্রী- 
করণের প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে সবুর খান এবং অন্যান্য কয়েকজনের 
বত! প্রসঙ্গে তফজ্জল আলী রলেন যে, সেই প্রয়োক্ষনীয়তা তিনি 
অন্যদের থেকে কিছু কম বোধ করেন ন।। মুল বিলের ৮৮ ধারাতে 
তা কার্যকর করার প্রস্তাবও কর৷ হয়েছিলো, কিন্ত ম্পেশান কমিটি 
একমত হয়ে উজ ধারাটিকে বাতিল করে দেওয়ার ফলে সে ক্ষেত্রে 
কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে তিনি 
হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইনেরও উল্লেখ করেন।**৪৮ 
এর পর জমিদারীর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তফজ্জল 
আলী বলেন যে, ক্ষতিপূরণ দানের বিকদ্ধষে পরিষদে যারা বজব্য 
পেশ করেছেন তীরা বলেছেন যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের থেকে বিনা 
মূল্যে যার! জমিদারী পেয়েছিলো তাদেরকেই আবার ক্ষতিপূরণ 
দানের ব্যবস্থা হচ্ছে। মন্ত্রীর মতে কর্ণওয়ালিমের থেকে ১৭৯৩ 
সালে যারা জমিদারী লাভ করেছিলেন সে রকম পরিবারের সংখ্যা 
পূর্ব বাঁঙলায় ছয়টির বেশী নয়। অন্য জমিদারেরা নিজেদের 
পকেট থেকে পরসা খরচ করেই জমিদারী কিনেছিলেন। কাজেই 
তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারে কোন '্রশ্বই উঠতে পারে না 1১৯ 


চা বাগান যালিদের স্বার্থ রক্ষায় ক্ষেত্রে সিলেট জেলার অবিবাসী কংগ্রেসী সদস্য 
পূর্ণ কিশোর সেনগুপ্ত এবং মুসলিম লীগের মন্ত্রী তফজ্জল আলীর যধ্যে ন্রাতৃত্বভাষ 
লঙ্গাণীয়। 

৬ কৃষি জমি টুকবো টুকরে৷ হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধের প্রয়োহনীয়ত। উপলদ্ধি সন্ত্বেও 
ম্ী নিজেও স্পেণাল কমিটিতে ৮৮ ধায়। বাতিলের সপক্ষে তেটি দিলেন কেন সে 
সম্পর্কে অবশ্য তিনি কিছু হধেন নি। 


১৬৯ 


খয়রাত হোসেন তফজ্জল আলীর নরসিংদী বজুতা৷ সম্পর্কে যে মন্তব্য 
করেছিলেন তার জবাবে মন্ত্রীর উ্তি খুবই উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন £ 


জনাব খয়রাত হোসেন নরসিংদীর একটি ভনসতার যে বর্ণনা দিয়েছেন 
সেটা তিনি কোন্‌ সূত্রে লাত করেছেন আমি. জানি না। উক্ত জন- 
সভায় বিনা ক্ষতিপূরণে জবিদারী নিয়ে নেওয়ার দাধী সমর্থন করে 
আমি বজ্জুতা৷ করেছিলাম বলে তিনি বা বলেছেন তা হলো সম্পূর্ণ 
নিথ্যা। আমি বলছি এবং একথা! আমি বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে চীৎকার 
করে বলার যোগ্যত৷ রাখি যে, রাজনৈতিক কাজকর্মের কোন পর্যায়েই 
আমি একথ। বলি নি যে, অমিদারী অথবা কোন রকম খাজনা-আদারী 
স্বত্ব ক্ষতিপূরণ ব্যতীত উচ্ছেদ করা উচিত। জীবনে কোন সময়ে 
আমি বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী তুলে দেওয়ার কথা বলেছি এই মর্মে 
কোন সংবাদপত্রের উল্লেখ করার জন্যে আমি আমার রাজনৈতিক 
প্রতিপক্ষদের আহ্বান আনাচ্ছি। স্যার, জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ 
না দেওয়াটা হবে একটি ভ্রান্ত নীতি ।& * 


এ ব্যাপারে তফজ্জল আলীর বক্তব্যই খুব সম্ভবতঃ সঠিক। কারণ 
ভূসম্পত্তির মালিক এই ধরনের ব্যক্তিরা বিন৷ ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদের 
কথখ। কোন সময়েই বলবেন সেটা মনে হয় না।৯ 


বিল্টিকে আবার স্পেশাল কমিটিতে পাঠানোর বিরোধিতা করে তিনি 
বলেন যে তার দ্বারা কোন ফল লাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ 
ইতিপূর্বে, ল্েশাল কমিটি বিলটির প্রত্যেকটি ধার৷ এক এক করে বিবেচনা 


করেছেন। 
এর পর বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনীগুলি ভোটে দেওয়া 

হয় এবং সেগুলি বাতিল হয়ে যায়। ফলে স্পেশাল কমিটিতে বিলটিকে 

ফেরৎ না পাঠিয়ে সেটিকে পরিষদে বিবেচনার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। 


টি 

+ নরসিংদীর জনসভা সম্পর্কে ২৫.৪.১৯৬৯ তারিখে তফজ্জর আনী এক সাক্ষাৎকারের 
সময় আমাকে য। বলেন সেটা নীচে উদ্ধৃত করা হলে । জম সভাটির তারিখ 
সঠিক ভাবে নিয়ে স্থবিধের জন্যে তার পূর্ববস্তী একটি ঘটনারও উন্লেখ তার 
জবানীতেই দিলাম 3 
“রাজশাহী কলেমের ছাত্রদের ছারা আমধিত হয়ে ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ 
(তারিখটা সপ মনে আছে কারণ ট্রেনে চড়ার পুরে সেই রাত্রে স্েশনেই আমর। 
গার্থীষীর হতার খবর পেলাষ) আমি এবং নঈমুদ্দীন রাজশাহী ওয়ান) হই। 


১৭০ 


রাগণাহী গিয়ে দেবলাষ সেখানে ১৪৪ ধার জারী করেছে। কিন্ত তা সত্বেও 
ভূষন মোহন পার্কে ৩১শে জানুয়ারী জননভ। হয়েছিলে৷ এবং সরকারের তরফ থেকে 
বাধ। প্রদানের কোন চেষ্টা হয় নি। 

“এর কিছুদিন পর নবর্সিংদীতে একটা জনসভার ব্যবস্থা কবা হয়েছিলো। মহশ্দ 
আলী এবং আষার সেখানে বাওয়াব কথা ছিলো । কিন্ত টেন ছাড়াৰ দু'ঘন্ট। 
পূর্বে মহত্বদ আলী আমাকে চিঠি লিখে জানালেন যে, মিটিং হতে না৷ পায় তার 
জন্যে ১৪৪ ধাবা) জারী কব হয়েছে। আমরা বখন পার্টিতে আছি তখন সেই 
পার্টিব সিদ্ধান্ত অনুমারে দ্বাবীকৃত ১৪৪ ধাবা ভঙ্গ কর। ঠিক হবে না| এসেও 
আবি কিন্তু গেলাম, কাবশ আমি মনে কবলাষ যাবা সভা অর্গনাইজ করেছিলো 
তারা &০০৫ সুসলিয় লীগাব এবং ন্না গেলে তাদেরকে 161 0০৮ কবা হবে। 
নবসিংদী পৌছে অবশ্য দেখ। গেলো যে মহম্মদ আনীব 11101225610) ঠিক 
ছিলো না। ১৪৪ ধাবা জাবী কব হয় নি এবং সেখানে একটা বিবাট সভা 
হয়েছিলো ।” 

নরসিংদীব এই জনসভা সম্পর্কে কষরুদ্দীন আহমদ ২৬.৪.৬৯ তারিখে এক 
সাক্ষাৎক)বের সময় আমাকে বলেন ঃ 

“নরসিংদীতে পূরানে। কিছু ,কৃঘক কম্ীব। একটা "সভা আহ্বান করেছিলেন এবং সেই 
সভায় মহম্মদ আলীর সভাপতিত্ব কবাব কথা ছিলো । সতার্টিতে আমাদেব এবং 
মালেক, তফজ্জন জালী প্রভৃতিবও বাওয়াব কথা ছিলো । কিন্তু যাওয়াব দিনে 
বেলা দশটার সময় অর্থাৎ টেন ছাড়াব কিছু পূর্বে মহমদ আলী বলেন যে, তিনি 
যেতে পারবেন না কারণ জিন্নাহ খবর দিয়েছেন যে আমর! জধিদারী উচ্ছেদ 
ইত্যাদির কথা বলছ্ছি এবং সেট। রাষ্্রবিযোধী কথা । কাছেই মি্টং-এ ধাওয়। তাঁর 
পক্ষে আব সম্ভব নয়! মালেকও সেই কাবণে গেলেন না। তফজ্জল আলী এ 
খবব না জানাব ফলে নরমিংদী পৌছে দেখলেন যে মহন্দ আলীবা আসেন নি। 
সেই দেখে তিনি বস্তা না কবেই ফেব এলেন। এসব কথা *আমাব খুব 
স্পষ্ট মনে আছে ।” 

এ বিখযে সংশ্লিষ্ট আবও তথ্যবিববণেব গন্য ডষ্টব্যঃ 

পূর্ব বাঙসার ভীষা৷ আঙ্গোলন ও তৎকালীন বাছনীতির প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠাঃ ১০১ ১০২ 
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৫ 


পূর্ব বাঙল। জঙ্গিদারী ক্রয় ও গ্রজান্বত্ব বিল-এর ওপর পরবর্তধ বিতর্ক 


স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট আংশিকভাবে পরিবর্তনের জন্যে আবার 
স্পেশাল কমিটিতে ফেরৎ পাঠানোর সংশোধনী প্রস্তাব পরিষদ কর্তৃক বাতিল 
হয়ে যাওয়ার পর বিলের এক একটি ধার! ধারাবাহিকভাবে বিতফিত হতে 
থাকে। এই বিতর্ক ১৯৫০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যস্ত চলে এবং 
এ দিনই পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থ! পরিষদ কর্ক সমগ্র বিলটি কিছুটা সংশোধিত 
হয়ে আইনে পরিণত হয়| 

স্পেশাল কমিটির রিপোর্টের ওপর বিতর্কের বিস্তৃত বিবরণের কোন 
প্রয়োজন এখানে নেই। ইতিপূর্বে প্রাথমিক বিতর্কের যে বিবরণ দেওয়া 
হয়েছে তার থেকেই ভূমি সংস্কার সম্পর্কে জমিদার জোতদার ইত্যাদি 
ভূম্বামী শ্রেণী এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি কংথেস লীগ সদস্যদের 
গ্রেণীগত ভূমিক! বথেই্ স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। এজন্যে বিলটি সম্পর্কে 
পরবর্তী আলোচনাকাবে বিভিন্ন বিষয়ে কংগ্রেস লীগ সদসাদের বিতর্কের 
কোন বিস্তৃত বিবরণ আর না দিয়ে এর কয়েকটি বিশেষ দিক সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো। 


ঙ 


নানকার প্রথার বিলোপ 


নানকাররা ছিলো এক ধরনের ভূমিদাস।* ভূম্বামীদের বাড়ীতে সব 
ধরনের কাজ করার সর্তেই নানকারদেরকে কিছু পরিমাণ জমি বিন! 
খাজনায় “ভোগ” করতে দেওয়া হতো। শুধু যে গৃহভূত্যের কাজ 
অববা কৃমি কাজের জন্যেই এই ধরন্রে জমি মৌখিক বলোবস্ত 
হতে তাই নয়। ধোপা, নাপিত ইত্যাদিকেও কাজের পরিবর্তে 
এইভাবে জমি দেওয়া হতো। শুধু জমিও নয়। জমিদারর। 


তুতীয় পরিচ্ছেদ জর্টব্য। 
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অনেক সময় নিজেদের বাড়ীর কাছাকাছি নানকারদেরকে বাস্তভিটার 
অন্যেও জায়গা দিতো । এই কাছাকাছি অবস্থানের জন্যে নানকারদের 
থেকে কাজ আদায়ের অনেকখানি বেশী সুবিধা হতো। 

নানকার প্রথা সিলেট জেলাতেই প্রচলিত ছিলে।, পূর্ব বাঙলার অন্য 
কোন অঞ্চলে নয় । অন্যান্য অঞ্চলে কিছু কিছু গৃহকর্মের পরিবর্তে ধোপা, 
নাপিত ইত্যাদিদেরকে বিনা খাজনায় জমি রাখতে দেওয়ার একটা রেওয়াজ 
ছিলে | এর মাধ্যমে কিছুটা শোষণ এবং অতিরিক্ত শ্রম আদায়ও হতো। 
এই প্রথার নাম ছিলো চাকরাণ। কিন্ত চাকরাণ প্রথা নানকার প্রথার 
মতো৷ এতোখানি নির্ধাতনমুলক ছিলো৷ না । চাকরাণ জমি যারা “ভোগ” 
করতো৷ তারা নানকারদের মতে। ভূমিদাস ছিলে। না এবং তাদের ওপর 
ভূস্বামীদের অতখানি কতৃত্বও থাকতো না। 

“জমিদারী ক্রয় ও প্রজান্বত্ব বিল' এর অধীনে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা 
পরিষদে নানকার প্রথ উচ্ছেদের জন্যে প্রস্তাব আন হয় হর ডিসেম্বর, 
১৯৪৯। তার পূর্বে সিলেট জেলায় নানকাররা৷ জমিদার মিরেসদারদের 
নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আঙ্দোলন গড়ে ভোলেন এবং নানকারদের 
সাথে অনেকক্ষেত্রে পূলিশেরও সরাসরি সংঘর্ষ বাধে ।* নানকার প্রথা 
উচ্ছেদের আন্দোলন এ সবের ফলে সিলেট জেলায় খুব জোরদার হয় 
এবং সরকার এই প্রথা উচ্ছেদের প্রতিশ্নতি দেওয়ার পরই সে আন্দোলন 
নানকারর! প্রত্যাহার করেন। 

সরকার নানকার প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত ধারাগুলিতে প্রথমে কৃষি, 
বাগিচা অথব। বাস্ততিটার জন্যে পে পনস্ত নানকার অথবা "্চাকরাণরা 
মৌখিক জমি বন্দোবস্ত পেয়েছিলো! তাদেরকে সেই সমস্ত জমিতে দখলী 
স্বত্ব দানের ব্যবস্থা করেন।১ কিন্ত এই দখলী স্বত্ব দানের ক্ষেত্রে 
সরকার যে নীতি গ্রহণ করেন তার ফলে অনেকাংশে সেই স্বত্ব হয়ে 
দাঁড়ায় অর্থহীন। কারণ যে সমস্ত জমি অথবা, বাস্তভিটার ওপর নান- 
কারদেরকে দখলীস্বত্ব দেওয়া হয় সেই জমি অথব৷ বাস্তভিটা যদি 
তৃষ্বামীদের বাস্বভিটার এলাকার মধ্যে পড়ে তাহলে নানকারদেরকে 
সেখান থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা তূস্বামীদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
হয়। এই উচ্ছেদের জন্যে একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও অবশ্য তার + 
মধ্যে থাকে। 


* তৃতীয় পরিচ্ছেদ জর্টব্য। 
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এ প্রসঙ্গে ধীকেন্্রনাথ দত্ত এবং প্রীসচন্ত্র লাহিড়ী দূটি সংশোধনী 
প্রস্তাব আনেন। ধীরেনদত্ত প্রস্তাব করেনং যে, ভূত্বামীর বাস্তভিটার 
এলাকায় নানকারের বাস্তভিটা অথব! অন্য জমি পড়লে ভূত্বামী তাকে 
উচ্ছেদ করতে পারে কিন্ত তার জন্যে যে ক্ষতিপ্রণ দেওয়। দরকার সে 
ক্ষতিপূরণ আদালতের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে। পৃূরাতন জায়গ। 
থেকে ভিটা উঠিয়ে নোতুন জায়গায় ভিটা তৈরীর জন্যে যেব্যয় হবে 
সেই বায়ের হিসেব অনুযায়ীই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া 
দরকার । 

এ ছাঁড়া আর একটি বিষয়ের উল্লেখ ধীরেন দত্ত করেন। সরকারী 
প্রস্তাব অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের যে কথা বল! হয়েছিলো৷ তা৷ কেবল পাঁচ বিষা 
পর্যন্ত জমির ওপর যাদের মৌখিক বন্দোবস্ত ছিলে! তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
হাতো, তার বেশী অমির ক্ষেত্রে নয়। ধীরেন দত্ত প্রস্তাব করেন যে, যে 
সমঘ্ত নানকার প্রাকে এইভাবে উচ্ছেদ করা হবে তাদের প্রত্যেককেই 
জমির পরিমাণ নিবিশেষে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। কারণ পাঁচ বিঘার 
অধিক জমি যাদের হাতে আছে তাদেরকে উচ্ছেদ করার অধিকার যদি 
ভূস্বামীদেরকে দেওয়া! হয় এবং যারা এইভাবে উচ্ছেদ হয়ে যাবে তাদের 
কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা! না থাকে তাহলে তাদের কোন সমস্যার সমাধান 
না হয়ে দৃখে দুর্দশা খাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি লাড়ই করবে ।ও 

এই পর্ধার়ে সরকারী মুখপাত্র হামিদুদ্দীন আহমদ জিজ্ঞেস করেন 
বে, ভ্ম্বামী যদি দরিত্র হন তাহলে কি হবে, অর্থাৎ তিনি কিভাবে পাঁচ 
বিধার অধিক জমির ক্ষতিপূরণ দান করবেন। এর জবাবে ধীরেন দত্ত 
বলেন যে, উচ্ছেদ করলে সব ক্ষেত্রেই ক্ষতিপ্রণ দিতে হবে এবং ভূত্বা্ী 
যদি দরিদ্র হন তাহলে তিনি প্রজাকে উচ্ছেদ করবেন না। কিন্তু উচ্ছেদ 
করলে তিনি ধনী অথব! দরিদ্র যাই হোন, তাঁকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ 
দিতে হবে ।€ 

সরকারী প্রস্তাৰে ছিনে বে, প্র্জাকে উচ্ছেদের পূর্বে আদালতের বাইরে 
নির্ধারিত ক্ষত্ব্গুরণের টাকা আদাঁপতে জম দিত হবে অথব! প্রদ্ধাকে 
আফাবতের সামনে লিখিতভাবে স্বীকার করতে হবে যে,তিনি আদালতের 
বাইরে ভূগ্বামীর থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ ইতিপূর্বে লাত করেছেন! 
ধীরেন দত বলেন যে, আদালতের বাইরে ক্ষতিপূরণের টাক! প্রজাকে দিয়ে 
যেই ব্যাপার . দাদাদতের গাননে স্বীকারোক্তির ব্যবশ্া বাতিল কুরে 


বনী 


আদালতের মাধ্যমেই ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হোক। কারণ 
আদালতের বাইরে তৃস্বামী ইচ্ছেমতো! ক্ষতিপূরণ দিয়ে জবরদস্তিমূলকভাবে 
প্রজাকে দিয়ে আদালতের সামনে লিখিত স্বীকারোজি আদায় করবে ।৬ 

প্রভাসচন্ত্র লাহিড়ী নানকার প্রজাদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদের প্রস্তাবের 
সমালোচনা করেন । পাঁচ বিধার অধিক জঙ্গি যে সমস্ত প্রজার হাতে আছে 
তাদেরকে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়েই তাদেরকে উচ্ছেদ 
কর! যাবে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তিনি ধীরেন দতের সংশোধবী- 
কেই সমর্থন করেন। কিস্ত ধীরেন দত্ত যেখানে ক্ষতিপ্রণের ক্ষেত্রে 
জমির পরিমাণ নির্েশের বিরোধী সেখানে তিনি পাচ বিধার পরিবর্তে 
পাঁচ একর পর্যস্ত জমি যে সমস্ত প্রজাদের হাতে আছে তাদেরকে উচ্ছেদের 
সময় ক্ষতিপ্রণ দানের জন্যে সংশোধনী প্রস্তাব দেন।? 

সরকার পক্ষ ধীরেন দত্ত এবং প্রভাস লাহিড়ী উভয়েরই সংখোধনী 
প্রস্তাব নাকচ করে দেন। রাজস্বম্ত্রী তফজ্জল আলী এ প্রসঙ্গে বলেন” 
বে, আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থার পরিবর্তে ভূম্বামীর 
থেকে প্রজাদের সরাসরি ক্ষতিপ্রণ লাভে ব্যংস্থায় প্রজাদের অধিক 
লাভখান হওয়ার সম্ভাবনা! অব্য সংশোধনীটির জবাবে তিনি বলেন 
যে, পাঁচ বিধার অধিক জমি যে সমস্ত প্রজাদের ছে তাদেরকে যদি 
ক্ষ তিপ্রণ দানের ব্যবস্থা হয় তাহলে ““অন্গুবিধার” স্য্টি হবে! এক্ষেত্রে 
অস্মবিধা কার হবে এবং মন্ত্রী কার স্বার্থ পাহারা দেওয়ার জন্যে এই 
খরনের বক্তব্য উপস্থিত এবং আইন প্রণরন করছিলেন মে কথা বলাই 
বাহুল্য । ূ 

নানকার প্রজাদের দখলী স্বত্থের ক্ষেত্রে সরকার প্রস্তাঃ করেন যে 
৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮, এর পূর্বে আদালত, কালেক্টর অথব। রেভিনিউ অফি- 
সারের নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোনভাবে যারা উচ্ছেদ হয়েছেন তাদেক 
কৃষি জমি ও বাগিচা জমিতে তাদেরকে পুনরায় দখলীশ্বত্ব দেওয়া হবে। 
এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন পূর্ণেন্দ কিশোর 
সেনগুগু।৯ তিনি বলেন যে, নানকার প্রজাদেরকে সত্যিকার কোন 
সুবিধ। দিতে হলে ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮ এর তারিখ সীঙা তুলে দিতে হবে। 
কারণ এঁ তারিখের পরেও অনেকে উচ্ছেদ হয়েছে এবং তাদেরও পুনর্বাসদ 
প্রশ়োগন। পুনর্বালনের প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন বে, শুধু ক্ষি ও 
বাগিচা জঙ্গির ক্ষেত্রে দখলী প্বত্ব পুনঃপ্রতিঠার খা সরকারী প্রস্তাবে 


১৭ 


উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্ত বাস্তভিটে সম্পর্কে কিছু না বলে তাঁরা সেটা 
বাদ রেখেছেন। এই অসঙ্গতি দর করার জন্যে তিনি কৃষি ও বাগিচা 
জমির সাথে বাস্বভিটার জমিও অস্তভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। 

পূর্ণেন্দ কিশোর সেনগুণ্ডের প্রস্তাব সমর্থন করে ধীরেন দত্ত১* বলেন 
যে, আদালত ইত)াদির মাধ্যমেও যার৷ উচ্ছেদ হয়েছে তাদেরকেও পূনরায় 
দখলী স্বত্ব দেওয়া দরকার | কারণ এই দই ধরনের উচ্ছেদের মধ্যে 
পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে নেই। তাছাড়। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার পূর্বেই 
আদালতে অনেক নোতুন উচ্ছেদ মামল। দায়ের হবে এবং এই নোতুন 
মামলা এনং পুরাতন মামলার রায় জমিদার মিরাঁসদাররা নিজেদের সপক্ষে ই 
তাড়াতাড়ি আদাণত থেকে বের করবে | কাজেই এই আইন কার্যকর হওয়ার 
পূর্বেই বু নানকার প্রভা তাদের জামিজম। ও ভিটামাটি থেকে জমিপার মিরাস- 
দারদের ছারা উচ্ছেদ হয়ে যাবে। জমির সাথে বাস্তভিটাকেও আইনের 
অন্তভুস্ত করার জন্যে পর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের প্রস্তাবকেও ধীরেন দত্ত 
সমর্থন করেন। 

মন্ত্রী তফজ্জল আনলী১১ বলেন যে ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮, এই তারিখকে 
তারা সীমারেখ। হিসেবে নিদিষ্ট করেছেন কারণ এক জায়গায় একটা 
সীমা নিরেশ করাই দরকার । নানকারদের বিষয়ে গণ্ডগোল একমাত্র 
সিলেট জেলাতেই হয়েছে এবং সেখানে উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় কোন 
রার দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই সে বিষয়ে কোন কিছু করার প্রয়োজন 
নেই। প্রয়োদন হলে পরকার মে ব্যবস্থা করষেন। মামলার কোন 
রায় দেওয়া হচ্ছে না, একথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী উল্লেখ করেন নি সরকার 
নির্দেশ দিয়ে রায় দান বদ্ধ রেখেছেন কিনা । সে নির্দেশ যদি না থাকে 
তাহলে রায় দান বন্ধ আছে' এই ব্জব্য তর্থহীন ব্যতীত গার কি? 
বাস্তভিটাকে কৃষি ও বাগিচা! জমির সাথে একত্রে বিবেচনা] করতে তশ্বীকার 
করে মন্ত্রী জানান যে, ভূদ্বাীদের সাথে নানকার প্রজাদের খারাপ সম্পূরকের 
জন্যে তাদেরকে বহন পূর্বেই উচ্ছেদ করা হয়েছে। কাজেই বাস্ততিটা 
থেকে খাগেরকে উচ্ছেদ কর৷ হয়েছে তাদেরকে আবার সেখানে দখলী 
প্রদানের প্রশী ওঠে না! এবং তার জন্যে কোন সংশোধনী প্রস্তাব 
গ্রহণেরও কোন প্রশ ওঠে না। 

এর পর সরকার পক্ষ থেকে হামিদুক্মীন আহমদ১২ এই মর্মে সংশো- 
ধনী প্রস্তা আনেন যে, নামকারদেরকে দখলী শব দেওয়ার জন্যে যে 


১৯৭৬ 


ব্যবস্থা কর হচ্ছে সে ব্যবস্থা চ। বাগান অথবা অন্য কোন শিল্প প্রাতি- 
্ানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অমিদাররা যেভাবে নানকারদেরকে 
জমিতে বসিয়ে তাদের থেকে কাজ নেয় ঠিক সেইভাবে চ৷ বাগান অথব। 
অন্যান্য ৰড়ে। প্রতিষ্ঠানেরাও নিজেদের কর্মচারীদেরকে জমি দেয় এবং 
তার! সেখানে চাষাবাদ ও বসবাপ করে। শএ্রই সমস্ত বর্মচারীদেরকে 
চা বাগান ইত্যাদির এলাকার মধ্যে জমিতে দখলীস্বত্ব দিলে শিল্প প্রতি- 
ষ্ঠানগুনি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কাজেই এই ধরনের কর্মচারীদেরকে উচ্ছেদ 
করলে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দান করতে হবে না। 

চ। বাগান ইত্যার্দি থেকে ঢালাওভাবে কর্চারীদের ক্ষতিপূরণ ন৷ 
দিয়ে উচ্ছ্দে, বিশেষতঃ বাওলাদেশের বাইরে থেকে যে সমস্ত পরিবার 
বহুদিন পূর্বে এসে সার! জীবন চা বাগানে শ্রমশজি বিক্রি করে বার্ধক্যে 
উপনীত হয়েছেন, তাদেরকে ক্ষতিপ্রণ না৷ দিয়ে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
সুরেশচন্র দাশওপ্ত প্রতিবাদ করেন। কিন্ত এ ব্যাপারে আলোচন৷ 
নিশুয়োজন এই কথা বলে তফক্জল আলী হামিদৃপ্দীনের সংশোধনীটি 
পরিধদে পাশ করিয়ে নেন। ১৩ 


৭, 


ওত্বাকৃফ, ও দেবোত্তর সম্পত্তি এবং €কান্পানী আইন 


৭ নম্বর ধারায় পরিবার পিঠু ১০০ বিধ। জযি রাখার প্রস্তাব সম্পর্কে 
লরকারী পক্ষ থেকে নামিরু দিন আহষদ একট সংশোধনী প্রস্তাব পেশ 
করেন।১ এই সংশোধনীতে কোম্পানী রেজিত্রীকরণের যে বাধ্যবাধকতা 
বিনটিতে রাখ! হযেছিলে! তা উঠিয়ে নেবার প্রস্তার করা হয়। এব অর্থ 
প্রকৃতপক্ষে দীঁড়ায় এই যে, কয়েকজন নিলে একট কোম্পানী গঠন করেছে 
ধবে দাকী করলেই তারা ১০০ বিহার বেশী জমি হাতে রাখার অধিকার 
আইনতঃ লাভ করবে । 

যুসলীম লীগের মঈনুঙ্গীন চৌধুরী অপর একট সংশোধনী প্রস্তাবে বসন্ত 
রকম , খাস অমি মালিকের হাতে মাখার জনে, প্রস্তাব করেন।২ "খাছ! 
ওয়াকৃকু এর মাধ্যমে জয়ি হাতে রাখার ব্যবস্থাও সরফারী প্রস্তাবের নখে 


১৭৭ 


করা হয়।৩ এ ক্ষেত্রে সরকারী পক্ষের এ, এম. আব্দুল হামিদ তাঁর 
সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, দেবোত্তরের পূর্বে “01০” 
শব্দটি জুড়ে দেওয়ার কারণ ব্যক্তিগত দেবোত্তর এবং সাধারণ দেবোত্তরের 
মধ্যে তফাৎ আছে। ব্যক্তিগত দেবোত্তর বস্ততঃ পরিবারেরই সম্পত্তি, 
তাতে বাইরের কোন লোকের দাবী দাওয়া নেই। কিন্তু ওয়াকৃফৃ 
এর ক্ষেত্রে “0৮17০” শব্দ জোড়ার প্রয়োজন নেই কারণ ইসলামী 
শরীয়ত অনুযায়ী সব রকম ওয়াকফই মুলতঃ সাধারণের জন্যে উৎসর্গাঁকৃতি।* 


পারিবারিক ওয়াকৃফু ব৷ ওয়াকৃফ্‌ আলাল-আওলাদ সম্পর্কে মুসলিম লীগ 
সবকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের তত্্গত প্রশ্ন উঠিয়ে পারিবারিক ওয়াকৃফৃ 
সম্পত্তিকে ১০০ বিধা সিলিং এর আওতার বাইরে রাখার প্রস্তাব স্থকৌশলে 
কবা হয়। এই সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে মওলানা ফজলুন করিম বলেন, 


বিলে ওয়াকৃফু আলাল-আওলাদ সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হবে 
না বলা হয়েছে, কিস্ত পাকিস্তান এখন দারুল ইসলাম** গতর্ণমেণ্টের | 
এখানে সকল সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে । কাজেই 
ওয়ুকৃফ্‌ সম্পত্তিগুলিকে জিয়াইয়৷ রাখার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
এ সম্পত্তিগুলি প্রায়ই অন্যায়ভাবে হজম করা হচ্ছে। বড়ই দুঃখের 
বিষয় আমরা যেভাবে জমিদার ও জোতদারদের 58192০1% করি এবং 
এ আইন পাশের বেলায়ও 520০: করছি তাতে দেশের জনসাধারণ 
আমাদের সততার উপর সন্দেহ করবে । আজ এই আইন পাশের 
ভেতর প্রমাণ হবে আমরা সত্যসত্যই জনসাধারণের হিতার্থে আজাদ 
মুলুকের আইন পাশ করছি, না জমিদারদের ফেন চাঁটা হয়ে এই 
আইন পাশ করছি ।8 
ওয়াকৃফু ও দেবোত্তরেরি মাধ্যমে জমি হাতে রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কে 
মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 


*ওয়াকৃফ আলাল-আওলাদ এর এই ব্যাখ্যা একেবারে ত্রাস্ত। সাধারণ ওয়াকৃফ এবং 
এর মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে এবং ওয়াকৃক্‌ আলাল-আওলাদের ওপর পারিবারিক দখল 
ও অবিকার প্রায় সাধজনীন ব্যাপার । 


গঞ্ষে সমাজে ইসলামী শাসন কায়েম থাকে তাকে বলা হয় দারুল ইসলাম। থে 
সবাক্ষে অনৈসলাষিক শান থাকে তাকে বল! হয় দাক়ল হরব। 


১২ 


১৭৮ 


সমস্ত মুসলমান জমিদারের ভা৪-91-91-9%1184 করবেন। তাঁদের 

খাস জমি ছ'তে পারতবন না। আর হিন্দু জমিদারের জমি দেবোত্তর 

হবে। তাহলে আপনারা কি নেবেন?& 

ওয়াকৃফু ও দেবোত্তরের মাধ্যমে জমি হাতে রাখা, সমস্ত খাস জমি 
হাতে রাখা ইত্যাদি প্রস্তাবের মাধ্যমে যে নীতি মুসলিম লীগ সরকার 
অনুসরণ করছিলেন তার ফলে খোদ কৃষকের হাতে জমি ঘাওয়া যে প্রায় 
অসম্ভব একথা উপলব্ধি করে শাসক শ্রেণীর কর্ণধারদের মধ্যেও কেউ কেউ 
হে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন সেটা এই বিতর্কের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। দুশো আড়াইশো অথবা তারও অধিক জমি খাস দখলে রাখার 
যে ব্যবস্থা ৭ নম্বর ধারায় রাখা হয়েছিলো সে সম্পর্কে খুলনার আবদুস সবুর 
খান যে সাবধান বাণী তীর স্বশ্রেণীব উদ্দেশ্যে উচচারণ করেন এক্ষেত্রে ত৷ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 2 


স্যার, এখন এই ধরনের যে সংশোধনীগুলি পেশ করা হয়েছে সেগুলির 
ছারা অনেকাংশে দেখা যাবে যে, জমিদাবী উচ্ছেদেব আসল অর্থ শেষ 
পর্যন্ত দীড়াবে তাদের স্থলে জোতদারদেরকে বসিয়ে দেওয়া । এটা 
একটা বিপজ্জনক ব্যাপার এবং আমি বলতে চাই যে কমিউনিজমের 
ঢেউ আমাদের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে । তা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের 
উল্টো দিকে এবং গিলগিটের উল্টো দিকে ।* আকসি/কতাবে এই 
কমিউনিজম আমাদেব মধ্যে একটা তৈবী ক্ষেত্র পেষে যেতে পাবে। 
আমার জোতদার বন্ধুরা যদি এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে না 
ওঠেন এবং পূর্বাহেই যদি তীর পদক্ষেপ না নেন তাহনে একথা 
বলতে আমার বিন্দমাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁবা একদিন নিজেদের অজ্ঞাত- 
সারেই কমিউনিজমের ঢেউয়ের দ্বারা প্রাবিত হবেন এবং এটা মনে 
কর ভুল হবে যে তার কব্জা থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারবে ।৬ 
“রেজিষ্টাউ'” কোম্পানী, ওয়াকৃফু দেবোত্তর ইত্যাদি সম্পর্কে বিতর্কের 
জবাবে রাজস্বমন্ত্রী তফজ্জল আলী বলেন যে, কোম্পানীর পূর্বে “রেজিষ্টার্ড” 
শব্দটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব কর হয়েছে কারণ ১৯১৩ সালের কোম্পানী 
আইন অনুযায়ী কোম্পানীর অর্থই হলে! রেজিষ্টার্ড কোম্পানী । কাজেই 
_ সবুর খানের এই উদ্বেগের আসন কারণ তথকালীন পূর্ব বাঙলায় কৃষকদের সশশ্্ 


সংগ্রাম এবং বিদ্রোহ! কি তা সত্বেও দেশীয় পরিস্থিতির কোন উল্লেখ করা থেকে 
বিরত থেকে কৌশলের সাথে তিনি এখানে চীনের অবস্থানের উল্লেখ করছেন । 


১৭৪ 


“রেজি্টার্ড” শব্দটি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষপ্রয়োজন মনে করেই তা বাদ 
ণদেওয়া হচ্ছে ৭ 

“রেজিষ্টার্ড” শব্দটি তুলে দিয়ে জমির মালিকদেরকে অতিরিক্ত জমি 
হাতে রাখার যে সুযোগ মুসলিম লীগ মন্ত্রীত্ব করে দিচ্ছিলেন অত 
দারুণ সমালোচনার সন্বুখীন, এমনকি তীদের নিজেদের দলভুক্ত সদস্যদেরও 
সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ায় ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের দোহাই 
পেড়ে রাজস্বমন্ত্রী যে এক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কে “ভুল বোঝাবুঝির” অবসান 
ঘটাতে চেয়েছেন সে কথা বলাই বাহুল্য । 

স্পেশাল কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে চা, ইক্ষু এবং তুল৷ শিল্প 
সংক্রান্ত কোম্পানীগুলি ১০০ বিধার অতিরিক্ত জমি চা, ইক্ষু ও তুল! 
চাষের জন্য হাতে রাখতে পারবে। কিন্তু একটি সংশোধনীর মাধ্যমে 
সরকার এই তিন ধরনের কোম্পানীর পরিবর্তে ঢালাওভাবে যে কোন বড়ো 
শিল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হবে বলে প্রস্তাব করেন। এই 
সংশোধনীর সপক্ষে রাজস্ব মন্ত্রী বলেন যে, এই পরিবর্তনের কারণ উপরোক্ত 
তিন ধরনের শিল্প ছাড়াও অন্যান্য শিল্পের জন্যেও অতিরিক্ত জমি প্রযোজন 
হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তিনি ঢাকার নিকাটস্ব একটি রাবার 
শিল্লের* উল্লেখ করেন। এই ধরনের নোতুন কোম্পানীগুলিকে শিল্প 
সম্প্রসারণের সুযোগ দানের জন্য অতিরিক্ত জমি হাতে রাখার সুযোগ 
শুধুমাত্র তিন ধবনেব শিল্পেব ক্ষেত্রে না রেখে তাকে আরও প্রমারিত কর! 
প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।৮ 

পূর্বে সরক্ষারী প্রস্তাবে ছিলো যে ১৯৪৮ এর ১ল! জুনের পূর্ব পর্যস্ত 
ওয়াকফ ও দেবোত্তরগুলি একশো! বিঘার অতিরিক্ত জমি রাখতে পারবে। 
কিন্ত একটি সরকারী সংশোধনীর মাধ্যমে৯ এই তারিখ সীমা উঠিয়ে নেওয়া 
হয়। এ প্রসঙ্গে রাজস্ব শ্রী বলেন যে, উপবোজ্ত তারিখের পরও হিন্দু- 
সুসলমান নিবিশেষে যাঁরা, সম্পত্তি ওয়াক্ফু ও দেবোত্তর করে জনগণকে 
দান করতে চান তীদেরকে বাঁধা দেওয়া উচিত হবে না। এজন্যেই 
তাঁরা এই তারিখ সীম! উঠিয়ে নিচ্ছেন! তবে এই সমস্ত সম্পত্তির আয় 
কিভাবে ব্যয় হচ্ছে তার হিসেব নেওয়ার দায়িত্ব সরকার নিজ হাতে গ্রহণ 
নন অভিনিত জমি হাতে ধার উদ্েখোেই এই “বাষার কোশ্পানী” চালু 


করা হয়েছিলো । কারণ পরবর্তীকালে রাজদ্বমন্ত্রী উল্লিখিত এই “কোম্পানীর” কোন 
হাদি আর পাঁওয়া যায় নি। 


৯৮০ 


করছেন। কাজেই এ ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা সন্দেহের কোন 
কারণ নেই।১৪ 


৮ 


টন্ক প্রথার বিলোপ 

টঙ্ক খাজনার অর্থ হলো জমিদারের জমিতে চাষ আবাদ করে টাকায় 
খাজনা না দিয়ে অথবা ভাগে খাজনা না দিয়ে বংসরে একট! নিদিষ্ট 
পরিমাণ শস্য জমিদারকে খাজনা হিসেবে দেওয়া । এই নিদিষ্ট শস্য 
খাজনার জন্যেই এই প্রথাকে ভাগ প্রথা বল! চলে না। ভাগচাধীদের, 
থেকেও টহ্ক খাজনা! দানকারী এই কৃষকদের অবস্থা ছিলো আরও খারাপ, 
তারা ছিলো আরও বেশী নির্যাতিত। 

ভাগে খাজনা, সে আধি অথবা তেভাগা যাই হোক, উৎপর ফসলের 
ওপরই দিতে হয়। ফসল ভাল না! হলে জমির মালিকও সে বংসর কম: 
খাজনা পায়। কিন্ত টহ্ক প্রথা অনুযায়ী জমির মালিকের প্রাপ্য খাজনা; 
ফসলে নিদিষ্ট, জমির উৎপাদনের ওপর তা৷ নির্ভরশীল নয়। উৎপাদন: 
কম বেশী যাই হোক, কৃষককে নিদিষ্ট পরিমাণ শস্য জমির মালিককে 
দিতেই হবে। এই অবস্থার জন্যে খরা বা বন্যায় বা অন্য কারণে আশা- 
নুযায়ী ফসল না হলে কৃষককে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকেরও বেশী জমির 
মালিককে দিয়ে খাজনার দায় থেকে মুক্ত হতে হতো । এবং তার ফলে 
বতয়রের অধিকাংশ সময় অনাহার অর্ধাহার ব্যতীত তাদের অন্য কোন: 
উপায় থাকতো না। 

এই প্রথার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ জেলার নুসংদুর্গাপুর পরগণায় এক ব্যাপক: 
কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং কৃষকদের সেই সংগ্রাম ১৯৪৯ সালে ভয়ানক 
তীব্র ও সশস্ত্র আকার ধারণ করে।* এই সংগ্রামের চাপে সরকার টক্ক 
খাজনাকে টাকায় খাজনাতে রূপান্তরিত করে খাজনার হার কিছুটা কমিয়ে; 
আনার প্রস্তাব ও পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। 

নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কংঘেস ও মুমলিম লীগ দলভুক্ত. 
জমিদার জোতিদাররা কিভাবে তৎপর ও. কতখানি সতর্ক ছিলো সেটা 


এই কৃষক বিস্রোহ ও সংগ্রামের বিস্তৃত: বিবরণের জনা তৃতীয় পরিচ্ছেদ অর্টব্য। 


১৮১ 


ইতিপূর্বে উল্লিখিত জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিতর্কে দেখা গেছে । নিজেদের 
স্বার্থ রক্ষ/ করতে গিয়ে কতপ্রকার স্ববিরোধী ও ভগ্তামীপূর্ণ যুক্তি দুই পক্ষ 
থেকেই দেওয়া হয়েছে তার উদাহরণও এই বিতর্কের ক্ষেত্রে অসংখ্য | 
উৎপন্ন খাজনা ব৷ টক্ক খাজনাকে টাকায় খাজনাতে রূপান্তরিত কর! সংক্রান্ত 
বিতর্কের মধ্যেও সেই একই স্ববিরোধিতা, নির্জ্জতা ও ভগ্ডামী সুম্পষ্ট- 
ভাবে দেখা যায়। 

টক্ক এলাকায় টাকায় খাজন৷ প্রবর্তন করে সেই সাথে খাজন৷ হাস 
এবং সেই নোতুন নির্ধারিত খাজন৷ অনুযায়ী জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দানের 
প্রস্তাব মুসলিম লীগ সরকার করেন। কংগ্রেস সদস্যের সদলবলে এই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উদ্যত হন এবং তাদের পক্ষ থেকে তাদের 
উপ-নেতা ধীরেন্্র নাথ দত্ত এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উ্থাপন 
করেন যে, টক্ক এলাকায় খাজনা হাস করে সেই নোতুন প্রবস্তিত খাজনার 
ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ন৷ করে পূ্ববর্তী দশ বংসরের খাঁজনার গড় 
বের করে তার ভিত্তিতেই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হোক । তারা বলেন 
'যে সেইভাবে ক্ষতিপূরণ নিরধারণ না করলে জমিদারদের ওপর অন্যায় 
এবং অত্যাচার করা হবে।১ মনোরগঞ্রন ধর (ময়মনসিংহ জেলার জীদরেল 
জমিদার-জোতদার) একদিকে অভিযোগ করেন যে অবিতজ্ত বাঙলার 
মুসলিম লীগ সরকার ও পরবর্তী পুৰ পাকিস্তান সরকার টক্ক প্রজাদের দুঃখ 
দুর্দশী লাঘবের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি এবং অন্যদিকে তিনি ধীরেন দত্তের 
প্রস্তাব সমর্থন করে দাবী করেন যে, খাজনার হার পরিবর্তন না করে পুববর্তী 
'ঘশ বৎসবের খাজনার গড়ের হিসেবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হোক।ং 

মুসলিম লীগ সরকারও যে এক্ষেত্রে টন্ক প্রজাদের হিতার্ধে খাজন৷ 
সম্পকিত উপরোক্ত প্রস্তাব”্করেছিলে৷ তা নয়। একদিকে তাদের ওপর 
ছিলে। ময়মনসিংহের টন্ক এলাকার হাজং ও মুসলমান চাষীদের ব্যাপক ও 
তীব্র আন্দোলনের চাপ প্ন্যদিকে এই এলাকার জমিদাররা৷ ছিলেন প্রায় 
সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়তুক্ত। এজন্যে টক্ক এলাকার আন্দোলন দমন করতে 
গিয়ে তারা৷ নিদারুণ নৃশংসতার পরিচয় দান করলেও ফসলে খাজনাকে 
ভারি হিনার ন্যাত যেত হা নারনার হা তেও 
'্াদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি। 

টক্ক এলাকায় যে পরিমাণে ফসলে খাজনা নিদিষ্ট হতে তাতে একর 
প্রতি খানা ২০টাকা৷ থেকে ৩০ টাকা পর্যস্ত কৃঘকদেরকে দিতে হতে | 


১৮২ 


সেদিক থেকে বিচার করলেও এই খাজনা সমতুল্য অন্যান্য এলাকার 
জমির খাজনা, এমনকি পার্খবর্তী এলাকার জমির খাজনা থেকেও অনেক- 
বেশী ছিলো । 

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, রাজস্বমন্ত্রী তফজ্জল আলী “জমিদারী ক্রয় 
ও প্রজান্বত্ব আইন' অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে যে সর্বশেষ পরিষদ 
বিবৃতি দেন তাতে তিনি টক্ক প্রথা বিলোপ সম্পর্কে বলেন, 

. স্যার, এই জমিদারী ক্রয় আইন পুরোপুরি প্রবন্তিত হওয়ার পূর্বেই সকল: 
প্রকার ফসলে খাজনা, যা অনেকক্ষেত্রে প্রজাদের ওপর খুবই পীড়ন-- 
মূলক, এই আইনের বিধান অনুযায়ী ন্যায় ও বিচার সম্মত ভিত্তিতে, 
টাকায় খাজনায় রূপান্তরিত করা হবে ।৩ 


৪) 


“জমিদারী ত্রুয় ও প্রস্থান্বত্ব আইন? ও পূর্ব বাঙলার কৃষক 


পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' যেভাবে প্রর্ণীত হয়ে- 
ছিলে৷ তাতে প্রকৃতপক্ষে জমিদারী সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয় নি। কারণ; 
এই আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রই জমিদারে পরিণত হয়, পর্ব বাঙল! সরকারই 
হয় কৃষকদের থেকে খাজনা আদায়ের অধিকারী । এই ব্যবস্থায় জমিদার-- 
দের গোমস্তা ও কর্মচারীদের স্বান দখল করে সার্কেল অফিসার, তহশশীলদার, : 
চৌকিদার প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীরা এবং তাদের মাধ্যমে' কৃষকদের, 
থেকে নির্যাতনমূলকভাবে খাজনা আদায় এবং তাদের ওপর অন্যান্য নানা 
প্রকার অত্যাচার রীতিমতো অব্যাহত থাকে । “জমিদারী ক্রয় ও প্রজাম্বত্ব, 
আইন' প্রণীত হওয়ার সময় আইনগতভাবে বাৎসরিক কৃষকদের মোট দেয়- 
রাজন্বের পরিমাণ ছিলো ৮.৪২ কোটি টাকা ।১ , কিন্ত জমিদারদের থেকে 
সরকারের প্রাপ্ত অঙ্কের পরিমাণ ছিলো ২.২৪ কোটি টাকা 1২* জমিদারী; 
ক্রয় আইনের বিতর্ক চলাকালে হামিদুল হক যে হিসেব দান করেন সেই 
অনুযায়ী সরকারের খাজনা আদায় বাবদ খরচা হওয়ার কথা ১.২৪ কোর্টি 
টাকা | এই অনুযায়ী সরকার কর্ভৃক জমিদারী উচ্ছেদের পর ভূমি খাজনা; 
বাবদ সরকারের অতিরিক্ত আয় ৪ ফোটি টাকার মতে। হবে. বলেও হামিদুল, 
-. *্হাদিপুল হক অবশ্য এই পরিষাগ ৩ কোটি টাকা বলে মেটামুটিতাবে নির্দেশ করেন ॥ 


১৮৩ 


হক উল্লেখ করেন।৪ অর্থাৎ সে সময় সরকারের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভূমি 
রাজস্ব থেকে মোট আয়ের পরিমাণ কোনক্রমেই ৭ কোটি (পৃরবর্তী ২.২৪-+- 
অতিরিক্ত ৪ কোটি) টাকার বেশী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভূমি রাজন্ব 
আয় সংক্রান্ত সরকারী পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে এই বাবদ সরকারের 
আয় ১৯৫০ সালের পরবর্তী পর্যায়ে* ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক 
বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর থেকে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে 
এবং ১৯৭০ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১৮.৫০ কোটি টাকায়! ১৯৫০ 
সালের জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' চাল হওয়ার পরও রাষ্ট্রীয় জমি- 


দারীতে কৃষকদের ওপর খাজনা শোষণের পরিচয় এর থেকেই সুস্পষ্টভাবে 
উদ্ঘাটিত হয়। 


খাজনার শোষণ ছাড়াও আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য 
জমিদারী ক্রয় ও প্রজাম্বত্ব বিল' এর ওপর বিতর্ক চলাকালে সরকার পক্ষ 
থেকে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে উদ্ৃত্ত জমি বিতরণের অনেক 
প্রতিশ্গতি দেওয়া হয়েছিলো । কিন্তু এই প্রতিশর্ততি সত্বেও বিলটি আইনে 
পরিণত হওয়ার পর অতি অল্প পরিমাণ জমিই প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের মধ্যে 
বিতরণ করা হয়। অধিকাংশ জমিই তৃস্বামীরা বেনামী করে নিজেদের 
দখলে রাখে এবং সরকারও উদ্বৃত্ত জমি বের করা ও কৃষকদের মধ্যে তা 
বিতরণের ক্ষেত্রে দীর্ধসুত্রিতা ও শৈথিল্যের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের 
মধ্যে বিতরণের প্রশটি কার্ষক্ষেত্রে ধামা চাপা দেয়। 

'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাম্বত্ব আইন' প্রণয়ন করতে গিয়ে সরকার 
ময়মনসিংহেবু হাজং অধ্যুষিত এলাকায় টঙ্ক খাজনা রহিত করে টাকায় 
খাজন! প্রচলন করেন এবং সিলেটের ব্যাপক অঞ্চলে নানকার প্রথা নামক 
ভূমিদাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করেন। এই দুই ক্ষেত্রের সরকারী সংস্কার 
উপরোক্ত এলাকার কৃষকর্দেরকে কিছু কিছু নোতুন অধিকার প্রদান করে। 
কিন্ত হাজং এলাকার কৃষকদেরকে টাকায় খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও 
১৯৫০ সালের সামপ্রদারিক দাঙ্গার পর সেই সব এলাকায় মোহাজেরদেরকে 
বসিয়ে কিভাবে সরকার ব্যাপকভাবে হাজং উচ্ছেদ করে একমাত্র সেদিকে 
লক্ষ্য রাখলেই এই সরকারী “অধিকার প্রদানের” প্রকৃত স্বরূপ জুস্পষ্টভাবে 
উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। 
গআইমুব খানের সামরিক শাসনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে এই খাজনা বৃদ্ধি পাঁয়নি। কিন্ত 
খাজন। বৃদ্ধির যে সুযোগ আইনের মাধ্যমে সরকার নিজের হাতে রেখেছিলেন সেই স্থুযোগ 
ব্যবহার করেই আইয়ুব আমলে বেপরোয়াভাবে খাজন। বৃদ্ধি করা হয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ... 
পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলন 
ঙ 


ভূমি সংস্কার সম্পর্কে সারা ভারত কিষাণ সভার প্রন্তাব 


১৯৪৮ সালের ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বাঙলার বর্ধমান 
শহরে সারা ভারত কিঘাঁণ কমিটির বৈঠক হয়। দেই বৈঠকে ভূমি সংস্কার 
সম্পর্কে নিমুলিখিত প্রস্তাব১ গৃহীত হয় £ 

“জমিদারী প্রথার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের 
মূল্যের মধ্যে পার্ধক্যের জন্যে ক্ঘক সমাজ ও কৃষি শ্রমিকের দুর্ঘশ] তয়ানক- 
ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

সারা দেশব্যাপী তীব্র খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং উত্তরোত্তর 
কৃষির অবনতি ঘটছে । অ-কৃষক জমিদারদের হাতে জমির কেন্দ্রীতবন 
গ্রামীন অর্থনীতিতে বিপর্যয় স্যট্টি করছে । সারা দেশ বৎসরের পর বৎসর 
স্থায়ী খাদ্য সংকটের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে। কনট্রোল, রেশনিং, 
খাদ্য সংগ্রহ--সবকিছুই ধনী, পরগাছাস্থলত ও মুনাফাখোর জমিদারদের 
কৃক্ষিগত থাকার ফলে ব্যর্থ হয়েছে। এই সংকটের সত্যিকার সমাধান 
সম্ভব একমাত্র এমন মৌলিক ভূমি সংস্কারের যার মধ্যে ব্যবস্থা ' থাকবে : 
(১) ক্ষতিপূরণ ছাড়াই সমস্ত প্রকার জমিদারী উচ্ছেদ করা এবং দরিদ্র 

মধ্যশ্রেণীর জমিদারদেরকে জীবিকা নির্বাহের এলাউণ্স দেওয়া এবং 

বাজেয়াপ্ত করণের একটা সীম নির্দিষ্ট করা যা নির্ধারিত হবে প্রাদেশিক 
কৃষক সমিতির দ্বারা। 

(২) জনি যার। নিজেরা চাষ আবাদ করে তাঁদের মধ্যে জি বিতরণ করা । 

(৩) টাকা অথবা ফসলে সমস্ত প্রকার খাজনা ও অন্য ধরনের ভুমি রাজস্ব 
ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষি আয়কর ব্যবস্থার প্রচলন করা। 

(8) সেচ ব্যবস্থার জাতীয়করণ এবং পানি, সার, বলদ, বীজ ও কৃষি 
যপাতি পরিকিতড়াবে সরবরাহের মাধ্যমে রাস সাহায্য পরিকনার 
অধীনে কৃঘির উন্নতি সাধন; এবং 


১৮৫ 


৫) জমিদারদেরকে অপসারণের পর কৃষকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমবায় 
গঠনের মাধ্যমে বড়ো আকারের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষাবাদকে 
উৎসাহ দান করা। 
এই ধরনের সংস্কারের সাথে সাথে দরকার বৃহৎ শিল্পগুলির জাতীয়- 

করণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অল্প মুল্যে সরবরাহ এবং গ্রামের উদ্বৃত্ত 

“জনসংখ্যার পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সেগুলির পরিকল্পিত সমংপ্রসারণ। 
কিন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সরকার কৃষকসমাজ ও কৃষি শ্রমিকদের 

প্রয়োজনের প্রতি পরিপূর্ণ নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করছে। একদিকে 

"যেমন কৃষক আন্দোলনকে দমন করার জন্যে সর্বপ্রকার নির্যাতনমূলক 

ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পুলিশকে বিশেষ ক্ষমত৷ দ্বাব। 

স্বার্থে সত্যিকার কৃষি সংস্কার প্রবর্তনের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। 

মাদ্রাজ ও বিহারে কংগ্রেস সরকার কৃষি সংস্কারের জন্য বিল তৈরী. 

করেছে এবং আরও কয়েকটি প্রদেশে এ একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 

হচ্ছে। এই সমস্ত প্রস্ত/বিত ব্যবস্থা কৃষকদের স্বার্থে নিয়োজিত হচ্ছে 
“না; এগুলি কেবলমাত্র ধনী জমিদারদের স্বার্থেই নিয়োজিত থাকছে কারণ 
এর দ্বারা খোদ কৃষকের কাছে জমি হস্তান্তরের কেন্দ্রীয় সমস্যাটির কোন 
সমাধান হচ্ছে না। 

এই সমস্ত প্রস্তাবিত সরকারী ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে সামস্ত জমিদারদেরকে 
পঁজিপতি খামার মালিকে পরিণত হওয়ার এবং কোন না কোন উপায়ে 
মধ্য ও গরীব কৃষকদের জমি জবরদখল করে বড়ো৷ আকারের খামার স্ষ্টির 
স্মযোগ করে দেওয়া । সরকার কায়েমী স্বার্থকে অন্যভাবে জিইয়ে রাখার 
জন্যে এইভাবে চেষ্টা করছে। 


কংগ্রেস সরকার কৃষি সংস্কারের যে সমস্ত পদক্ষেপ বিভিন্নভাবে প্রস্তাব 
করেছে সেগুলির সব কুয়টিরই সাধারণ চরিত্র নিমুক্ধপ £ 
(১) জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে না, জমিদারী ব্যবস্থার পরিবর্তে নূতন ধরনের 
জমিদারী ব্যবস্থ। প্রবন্তিত হচ্ছে যেমন, রাষ্ট্রীয় জমিদারী, রায়তওয়ারী 
ব্যবস্থা, সমবায় জমিদারী এবং ব্যাপক আকারের ব্যক্তিগত জমিদারী | 
২) বিপুল পরিমাণ জমির মালিক ব্যক্তিগত জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত 
কর) হচ্ছে না। অন্যদিকে খামারী জমি একত্রীকরণের নামে 
ওদেরকে নিজেদের জমি বাড়াতে উৎসাহ দান ও সহায়তা করা হচ্ছে ॥ 
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(৩) গরীব কৃষক, জমির উপর স্বত্বহীন কৃষক, বর্গাদার ও কৃষি শ্রমিকদেরকে 
জমি দেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে সরকার খোদ কৃষকদেরকে 
জমি থেকে উচ্ছেদের জন্যে জমিদারদেরকে পুলিশ দিয়ে সাহায্য 
করছে। 

(8) কৃষকদের ভার লাঘব করার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণের এক নূতন বোঝা 
জমিদারী শ্বত্বের রাষ্ট্রীয়কয়ণের উদ্দেশ্যে সমগ্র জনগণের ওপর চাপিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। 
উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলির একমাত্র ফল হবে মুনাফাখোরদের হাতে 

জমি ও খাদ্য কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং ব্যাপক আকারে কৃষক উচ্ছেদ। তার 

সবার! গ্রামীন জীবন আরও বিপর্যস্ত এবং গ্রামে চোরাকারবার আরও জোরদার 
হবে। তার দ্বার সকল স্তরের কৃ্ঘকরাই আঘাতপ্রাপ্ত হবে এবং ধনী 
অমিদাররা। সহায়তা লাভ করবে। তার স্বারা কৃষির উন্নতি হবে লা; 
উপরস্ত মুনাফাখোর পরগাছাদের ও জমিদখলকারীদের হাত শক্তিশালী করে 
তাকে আরও জোরে গলাটিপে মারার ব্যবস্থা হবে। 

বিগত নিবাচনে কংগ্রেস রাষ্ট্র ও খোদ কৃষকের মধ্যবত্তী ম্বত্বাধিকারী- 
দেরকে উচ্ছেদ করার প্রতিশ্্তি দিয়েছিলো | কৃষকরা তখন বিশ্বাস 
করেছিলো যে কংগ্রেস সরকার কৃষকদেরকে জমি দিতে যাচ্ছে । কিন্ত 
এখন জমিদারী এলাকায় কংগ্রেস এমন ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে যার ফলে 
তথাকথিত মধ্যস্বত্বভোগীরা বিপুল পরিমাণ জমির মালিকে পরিণত হবে। 
স্বত্বহীন খোদ কৃষকর। পরিণত হবে ভূমিহীন কৃষকে। এই পরিবর্তনকে 
কাধকর করার জন্য সমস্ত কৃঘক সমাজকে ক্ষতিপূরণের ভার বহন রত হবে । 

অন্যদিকে রায়তওয়ারী এলাকায় কোন সংস্কারই এখনো পর্যস্ত প্রস্তাবিত 
হয়নি। খোদ কৃষকদেরকে জমিদারদের দয়ার ওপরই ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে। ভারতীয় ইউনিয়নের কৃষকদের ভাগ্য এইই হতে যাচ্ছে। 

পাকিস্তানে সরকার এখনে পর্যস্ত কোন সংস্কার ঘোষণা করে নি। 
সার৷ পাকিস্তানের কৃষি অর্থনীতিতে নির্দয় শোষণ, জমি দখল এবং বিশৃঙ্খলা 
চলছে। 

সারা ভারত কিষান কমিটি খোদ কৃষক, বর্গাদার ও কৃষি শ্রমিকদের 
প্রতি এক্যবদ্ধ হওয়ার, কিঘাণ সভার মধ্যে নিজেদেরকে সংগঠিত করার 
এবং জবি, খাদ্য, উন্নতর জীবন ও কৃষির উন্নতির জন্য সংগ্রামকে জোরদার 
করার আহবান জানাচ্ছে । 
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উপরে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলিকে অর্জন করার জন্য এই সভা দেশের. 
সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ও জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে । এরক্য-- 
বদ্ধ সংগ্রাম ব্যতীত এগুলি সম্ভব নয়। সকল সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক 
মতাদর্শের কৃষকদেরকেই এই সংগ্ামের জন্য এক্যবদ্ধ হতে হবে। 

উচ্ছেদ ও গ্রামীন খরনগ্রস্থতার বিরুদ্ধে এবং ফসলের ন্যায়সঙ্গত ভাগ,. 
ফসলে ভূমি খাজনাকে টাকায় খাজনায় রূপান্তর, খাজনা হাস ও কৃষিযোগ্য 
পতিত জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য সংগ্রাম 
চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষকদেরকে সংগঠিত করার জন্য এই সভ৷. 
প্রাদেশিক কিষান সভাগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে। 

খোদ কৃষকদেরকে জমি না! দিয়ে জমিদারী রাষ্্রায়তত করণের মাধ্যমে 
কৃষি সংস্কার সম্ভব হবে, এই মর্মে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি 
ইচ্ছাকৃতভাবে যে ভুল ধারণার স্থষ্টি করছে তার বিরুদ্ধে এই কমিটি কৃষক-. 
দেরকে সাবধান করে দিচ্ছে। 


সত্যি অর্থে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করতে হলে জমিদারদের ব্যক্তি- 
গত জমি বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং সেই সাথে স্বত্বহীন কৃষক, বর্গাদার 
ও ভূমিহীন কৃষকসহ যারা নিজেরা জমি চাষ করে তাদের মধ্যে জমি 
বিতরণ করতে হবে।” 


১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে সারা ভারত কৃষক সভা জমিদার-- 
বুর্জোয়৷ রাষ্্ী ভারত ও পাকিস্তানে কংগথেস ও লীগ নেতৃত্বে ভূমি সংস্কারের 
চরিত্র ও পরিণতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো তা যে অক্ষরে 
অক্ষরে “সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো সেটা পূর্ব বাঙলা সরকারের “জমিদারী 
ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইনের' চরিত্র ও পরিণতির দিকে তাকালেই সুস্পষ্ট 
ভাবে বোঝা যাঁয়। জমিদারী ও সর্বপ্রকার ভূমি খাজনা ও কর উচ্ছেদের -. 
পরিবর্তে পূর্ব বাঙলায় রাষ্্র জমিদারে পরিণত হলো! এবং পরবর্তী পর্যায়ে 
ভূমি খাজনার হার বহন্বাংশে বৃদ্ধি করে সব্বস্তরের কৃষকদের ওপর খাজনার 
নির্যাতন অব্যাহত রাখলো | শুধু তাই নয়, এই আইনের মাধ্যমে ভূমি 
খাজনার সাথে সম্পকিত নানা ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রাও:' 
১৯৫০ এর পর অনেক দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেলে! । 

জমিদারী উচ্ছেদের নামে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণীত 
হওয়ার পূর্বে জমিদীরর! দীর্ঘ দিন কৃষক আন্দোলনের ফলে অনেকখানি 
সংযত হতে এবং কৃষকদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে: 


৮১৮৮ 


আনতে বাধ্য হয়েছিলো । কিন্তু জমিদারী সরকারী বর্তৃত্বাধীনে আসার 
পর সরকার ও সরকারী কর্মচারীরা নোতুনভাবে তাদের শোষণ ও নির্যা- 
তনকে চালু করে। পূর্বে জমিদারদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্যে 
অথবা তাদের ওপর স্থানীয়ভাবে চাপ স্য্টি করে অনেক সময় কৃষকর৷ 
থাজনা মাফ না হলেও খাজন৷ দাখিলের জন্যে সময় পেতো কিন্তু স্থানীয় 
সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সে রকম কোন সুযোগ কৃষকদের থাকলে৷ 
না। এ ক্ষেত্রে যাস্বিকভাবে খাজনা আদায় শুরু হলো। কৃষকদের 
নামে বডি ওয়ারেণ্ট, তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, গবাদি পশু 
জবর দখল ইত্যাদি সমানে জারী থাকলো | শুধু তাই নয়। অনেক 
ক্ষেত্রে জমিদার ও জমিদারদের কর্মচারীদের মতো৷ সরকারী কর্মচারীরাও 
ঘুষের মাধ্যমে কৃষকদের থেকে নান৷ প্রকার বেআইনী আদায় শুর করলো । 
বডি ওয়ারেণ্ট, সম্পত্তি ক্রোক, হালের বলদ কেড়ে নেওয়া ইত্যাদির 
মাধ্যমে সরকার ও সরকারী কর্নচারীদের এই নিধাতনের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য কৃষকরা! এর পর পূর্বের থেকে অধিক হারে মহাজনের 
কাছে খণগ্রস্থ হতে শুর করলো । ফলে যে জমি রক্ষার জন্য তাদেরকে 
'অহাজনের দারস্থ হতে হচ্ছিলো তাদের সেই জমিই খণের দায়ে তাদের 
হাত থেকে মহাজনের হাতে উত্তরোত্তরভাবে চলে যেতে থাকলো । 
মোটামুটি এই হলো পূর্ব বাঙলায় তথাকথিত জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের 
-পরবত্তী পর্যায়ে পূর্ব বাঙলার কৃষকদের সামগ্রিক সাধারণ অবস্থা । 


নস 


"পুর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি 


১৯৪৮ এর ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারী সার৷ 'ভারত কিষাণ কমিটির 
সভায় দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় উপ-মহাদেশের দুই পৃথক 
রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানে কৃষক সভাকে নোতুনভাবে সংগঠিত করার প্রশ 
আলোচিত হয় এবং এ বিষয়ে তাঁরা কতকগুলি নিদিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন।১ এই হিদ্ধান্তগুলি হলো £ (ক) দেশ বিভক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
"ভারতীয় কিষাণ সভাকে দুই অংশে .বিতক্ত করা । ভারতীয় অংশে গঠিত 
টরকিষাঁণ সভার নাম হবে সারা ভারত. কিষাণ সভা! এবং পাকিস্তানে গঠিত 


১৮৯, 


কিষাণ সভার নাম হবে সারা পাকিস্তান কিঘাণ সভা | (খ) এই দুই- 
কিষাণ সভাই প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর সারা ভারত কিষাণ সভার- 
সংবিধানটিকেই গ্রহণ করবে। (গ) সারা ভারত কিষাণ কমিটির সদস্যেরা 
ভারত ও প্রাকিস্তান যেখানে থাকবেন সেই হিসেবে দুই অংশের কমিটি 
তীদের দ্বারাই গঠিত হবে। (ধ) কেন্দ্রীয় কিষাণ কাঁউন্মিলের যে সমস্ত” 
সদস্যের ভারতে থাকবেন তাদেরকে নিয়েই নোতুন সারা ভারত কিষাণ 
সভার কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউণ্সিল গঠিত হবে (উ) কিঘাণ কমিটির- 
যে সদস্যের পাকিস্তানে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেবেন তীর স্ুবিধামতো 
কোন স্থানে মিলিত হয়ে পাকিস্তানের জন্য নোতুন কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউ-- 
ণ্িনিল গঠন করবেন। এর জন্য মনস্থুর হাবিবকে আহ্বায়ক মনোনীত 
করা হলো । (5) এর পরবস্তী পর্যায় থেকে দই দেশের কিষাণ সভা 
সম্পূর্ণ স্বাধীন দুটি সংগঠন হিসেবে কাজ করে যাবে। 

সারা ভারত কিষাণ কমিটির উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহের পর সারা 
পাকিস্তান কিষাণ সভা গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সক্রিয় পদক্ষেপ - 
গ্রহণ সম্ভবপর হয় নি মূলতঃ ভৌগলিক কারণে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকি- 
স্তানের মধ্যে হাজার মাইলেরও বেশী দরত্ব সে সময়ে সারা পাকিস্তান 
পর্যায়ে কৃষক সভা গঠনের ক্ষেত্রে ছিলো একটা দারুন প্রতিবন্ধক । তাছাড়া 
পাকিস্তানের এই দূই অংশে কৃষক আন্দোলনের পরিস্থিতিও ছিলো অনেক 
স্বতন্তর। পূর্ব পাকিস্তানে তখন তেভাগা আন্দোলন শেষ হলেও কতকগুলি 
এলাকায়- যেমন সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা ও যশোরে--১৯৪৮ 
সালের প্রথম দিক থেকেই নোতুন আন্দোলনের স্যি হয়। কিন্তু তুলনায়: 
পশ্চিম পাকিস্তানে সে ধরনের কোন কিষাণ আন্দোলনের অস্তিত্ব তখন- 
ছিলো না। পরিস্থিতির এই পার্থক্যের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক: 
সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা তখন যেভাবে অনুভব হয়েছিলো এবং 
তা যতখানি জরুরী দ্বিলো পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিলো না| মোট 
কথা, কৃঘক সভার বর্ধমান বৈঠকের পর পূর্ব বাঙলায় যে কৃষক সমিতি: 
গঠিত হয় তার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের কিষাণ সভার প্রকৃতপক্ষে ফোন 
সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিলে না। কাজেই এই অংশের কৃষক সমিতি একটা 
প্রাদেশিক সংগঠন হলেও প্রকৃতপক্ষে তার সংগঠনগত সমস্ত কাজ কর্মই- 
স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে থাকে। কৃষ্ণবিনোদ রায়কে সভাপতি. 
এবং মনসুর হাবিবকে সম্পাদক নিবাচিত করে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক 


১৯০ 


সমিতি পূর্বোক্ত বর্ধমান প্রস্তাব অনুযায়ী কৃষক আন্দোলনকে পুর্ব বাঁঙলায় 
সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। 

সারা 'ভারত কিষাণ সভার বর্ধমান বৈঠকে কংগ্েস ও লীগ সরকার 
এবং কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে যে সমস্ত বজব্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয় 
সেগুলি এই বৈঠকের প্রায় ছয় সপ্তাহ পরে (২৮শে ফেব্রুয়ারী) কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহের 
সাথে সাধারণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ।* এর কারণ দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে সমস্ত 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলে৷ তার মোটামুটি লাইন ও কাঠামো ১৯৪৭ সালের 
ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেই 
স্থিরীকৃত হয়। 

১৯৪২ সালের পর থেকে প্রধানত; কমিউনিষ্ট পার্টির যুদ্ধ সংক্রান্ত 
নীতির** কারণে অধ্যাপক রঙ্গ, ইন্দুলাল যাজ্জিক প্রভৃতির মতো৷ অ-কমিউ- 
নিষ্ট ব্যক্তিরা কিষাণ সত! পরিত্যাগ করতে শুরু করেন এবং ১৯৪৫ 
সালে সারা ভারত কিঘাণ সভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ কৃষক সভ৷ 
'থেকে পদত্যাগ করার পর কিধাণ সভা কমিউনিষ্ট প্রভাবিত সংগঠন থেকে 
প্রায় পুরোপুরিভাবে কমিউনিষ্টদের ছারা পরিচালিত একটি সংগঠনে পরিণত 
হয়।ঙ এজন্যে কমিউনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্তসমূহ সারা ভারত কিষাণ সভার 
ও পরবস্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সিদ্ধান্তসমূহ ও সাংগঠনিক 
কার্কলাপকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। 

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে দেশ বিভাগের সময় ভারত ও পাকিস্তান 
উভয় অংশেই কমিউনি্ পার্ট সরকারী স্বাধীনত৷ উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে 
যোগদান করে এবং সরকারের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস 
“দেয়। কিন্ত এই আশ্বাস সত্তেও উভয় অংশের সরকার নিজেদের উদ্যোগে 
তে! নয়ই, উপরস্ত কমিউনিষ্ট পার্টির উপর্ধুপরি আহবান ও দাবী সত্ত্বেও 
সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দান করতে অস্বীকার করে। এর ফলে অসংখ্য 
রাজনৈতিক বন্দী, যার মধ্যে অধিকাংশই কমিউনিষ্ট, রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
অর্জনের পরও ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী থাকেন। 

*তারতীয় কমিউনিষ্ট পাঁ্টর দ্বিতীয় কংগ্রেসের বিবরণের জন্য “পূর্ব বাঙলার ভাষা 
আন্দোলন ও তথকালীন রাজনীতির' প্রথম খও দ্রষ্টব্য। 


' এ সম্পর্কে /১8150781) 90708815 10 86088) 65 98101 960 এবং বদরুদ্দীন 
বষউটনর়ের “চিরম্বায়ী বলোবদ্তে 'বাঙলাদেশের।কৃষক' ব্য । 
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১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভবানী সেন, আব্দুল্লাহ রসুল প্রভৃতি কৃষক 
সমিতির নেতারা পূর্ব বাঙলার প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ 
করেন এবং তার কাছে একটি তথ্য সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে এক- 
দিকে নিজেদের বিভিন্ন দাবী সরকারকে জানান এবং অন্যদিকে সরকারের 
সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কিন্তু এসব সত, রাজবন্দীদের 
মুক্তি হলো না। এই কারণে এবং আরও নানাভাবে উত্তরোত্তর সরকারের 
গণবিরোধী চবিত্র শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের সামনে 
দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যাঁরা এই সরকারের থেকে 
সামান্য কিছুও আশা করেছিলেন তারাও হতাশাগ্রস্থ হলেন এবং তার 
ফলে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি রাজনৈতিক সংগ্রামকে নোতুনভাবে 
আবার সংগঠিত করতে সচেষ্ট হলো 

পূৰ বাঙলায় কৃষক সমিতি নোতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার পর ১৯৪৮ 
এর সেপ্টেম্বরে রংপুর জেলার লালমনিরহাট অঞ্চলে পূর্ব বাঙলার সমস্ত 
জেল! প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলন হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক 
সমিতি তৎকালীন নাজিমুদ্দীন সরকারের দ্বারা বেআইনী ঘোষিত না হলেও 
তার! বাস্তবক্ষেত্রে এই দই সংগঠনকে তখন বেআইনী সংগঠন হিসেবেই 
ধরে নিয়েছিলেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির সদস্য ও সমর্থক- 
দের ওপর আনসার ও পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে ধরপাকড়সহ সব রকম 
নির্যাতন চালাতে শুরু করেছিলেন। এজন্যে এই সম্মেলন অত্যন্ত গোপ- 
নীয়তার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ।€ 

তিনৎদিন্ম স্থায়ী এই কৃষক প্রতিনিধি সম্মেলনে আন্দোলন সংক্রান্ত 
“যে মূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা হলো £ (ক) নবাব জমিদারদের দ্বারা পরি- 
চালিত মুসলিম লীগ সরকার স্বেচ্ছায় কখনো! জমিদারী উচ্ছেদ করবে না। 
কাজেই কৃষি প্রধান পূর্ব বাঙলায় স্থকঠিন ও জুউচচ পর্যায়ের গণ আন্দো- 
লন ও সংগ্রামের মাধ্যমেই চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হবে। 
(খ) সর্বাপেক্ষা সংগঠিত কৃষক অঞ্চলগুলি থেকে আন্দোলনের ঢেউ তুলতে 
হবে এবং ত৷ একবার তুলতে পারলে পূ বাঙলার সর্বত্র সেই আন্দোলনের 
ধচেউ ছড়িয়ে পড়বে | 
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১. 


পুর্ব বাগলাক্স কৃষক আন্দোলনের এলাকা! 


কৃষক সমিতির লালমনিরহাট জেল! প্রতিনিধি সম্মেলনে আন্দোলন 
সংক্রান্ত যে দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় কমিউনিষ্ট 
পার্টির হ্থিতীয় কংগ্রেসে নির্ধারিত লাইনেরই অনুবস্তী। এক্ষেত্রে '“স্ুুকঠিন 
ও জ্ুউচচ" গণআন্দোলনের অর্থ তাই সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম .এবং খর্বাপেক্ষা 
সংগঠিত এলাকাগুলি থেকে আন্দোলনের ঢেউ তুললে তা৷ অন্যান্য এলা- 
কাতেও আন্দোলনের জোয়ার স্থাষ্টি করবে এই প্রত্যাশার অর্থ দেশের জন-- 
গণকে, বিশেষতঃ কৃষক জনগণকে সামগ্রিকতাবে তৎকালীন রাজনৈতিক: 
পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে পরিচালনা করা যায় এই প্রত্যাশা | 
সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্ট ও কৃষক সমিতির এই: 
নীতির ফলে নোতুন পরিস্থিতিতে সারা দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলনকে 
ধীরে ধীরে সংগঠিত না করে, কৃষক জনগণের রাজনৈতিক চেতনার 
মানকে উচচতর পর্যায়ে তোলার জন্যে স্ভুকঠিন আন্দোলন গঠনের প্রচেষ্টা 
না করে কৃষক সমিতি কতকগুলি নিদিষ্ট এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুর করে, 
অন্যান্য এলাকার কৃষকদের মধ্যে সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়ার: 
কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই নীতি ও কর্মসূচীর ফলে তৎকালীন কৃষক 
আন্দোলন কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হয়। 

১৯৪৭ সাল থেকেই অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর থেকেই, 
পূর্ব বাঙলার সর্বত্র খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং ব্যাপক এলাকায় ১৯৪৯, 
সালের শেষ পর্যস্ত এবং পুনরায় ১৯৫১ সালে ত৷ দুভিক্ষের আকার পরিগ্রহ 
করে। কৃষক জনগণ দভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, খাজনার নির্বাতন ইত্যাদিতে 
জর্জরিত হতে থাকেন। সরকারী খাদ্য নীতির ফলে কর্ডন ও লেভীর: 
অত্যাচারও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে । বস্ত্র, কেরোসিন, ভোজ্য তেল 
ইত্যাদির দৃষ্প্রাপ্যতা ও মূল্য বৃদ্ধি জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে 
চারিদিক থেকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এর ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
পরই কৃষক জনগণ অতি ত্রুত মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী চরিত্র 
সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন এবং তাঁদের মধ্যে আল্লোলনের "একটা 
সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্ত, উপরোক্ত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে 
: তথকারীন কমিউনিষ্ট পার্ট ও কৃষক সমিতি কোন গণ-আলোলন গঠন 
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করতে উৎসাহী না হওয়ার ফলে জনগণের বিক্ষোভ কোন আন্দোলনের রূপ 
পরিগ্রহ করতে পারে না। জনগণের এই বিক্ষোভকে রাজনৈতিক পথে 
পরিচালনার মতো অন্য কোন রাজনৈতিক সংগঠনও তখন বিদ্যমান ছিলো 
না। কিন্ত তবু যেটুক্‌ সুযোগ তাঁরা পেতেন সেই' সুযোগই যে জনগণ ব্যবহার 
করতে এগিয়ে আসতেন তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ছিলো৷ ১৯৪৯ সালে ময়মন- 
সিংহ জেলার টাঙ্গাইল উপনির্বাচন ।* এই নির্বাচনে টাঙ্গাইলের জনগণ 


মুসলিম লীগের সমস্ত চাপ ও সংগঠিত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে বিরোধী প্রার্থী 
শামসুল হককে বিপুল তৌটাধিক্যে নির্বাচিত করেন। 

কিন্ত মুসলিম লীগের স্বল্পকালীন শাসনের পরই জনগণের বিক্ষোভ 
ধীরে ধীরে এবং ক্রমাগত উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উঠতে শুরু করলেও 
এবং যুসলিম লীগ সরকারকে উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা তারা : উত্তরোত্তর 
উপলব্ধি করলেও পাকিস্তানকে উৎখাত করার কোন চিন্ত। সেই পর্যায়ে জন- 
গণের একেবারেই ছিলো না। মুসলিম লীগ সরকার ও পাকিস্তানকে 
তাঁরা এক করে দেখতেন না, যদিও মুসলিম লীগ ক্রমাগত নিজেদেরকে 
সেইভাবে চিত্রিত করার চেষ্টাই করে যেতো। জনগণ মে সময়ে তাই 
মুসপিম লীগের বিরুদ্ধে আলোলনে সাড়া দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন 
কিন্ত পাকিস্তান উৎখাত করতে প্রস্তত ছিলেন না। 

কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি কিন্ত সে সময়ে 'ইয়ে আজাদী ঝুঁটা 
'হ্যায়” এই ধ্বনি তুলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাধ উচ্ছেদ করারই 
আহ্বান বস্ততপক্ষে জনগণের সামনে উপস্থিত করেছিলো! এই আহ্বান 
ব্যাপক জনগণের মধ্যে কোন সাড়া না জাগিয়ে উপরন্ত তাদেরকে 
কমিউনিউদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলতেই সাহায্য করে- 
ছিলো । এবং জনগণের শক্র মুসলিম লীগ সরকার সেই জুযোগকে অবহছেল! 
না করে তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারের দ্বারা কমিউনিষ্টদেরকে -হিন্দু ও 
ভারতের এজেন্ট হিসেবে চিত্রিত করে ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে 
অনেকাংশে সফল হয়েছিলো । এই সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিলে। 
এই যে, কৃষক সমিতি যে সমস্ত এলাকায় ১৯৪৮-৫০ সালে কৃষক সংগ্রাম 
.ঘংগঠিত ও পরিচালনা করেছিলে। সেগুলি প্রধানতঃ ছিলে 'আঁদিবাসী, 
ন্মশুদ্র ও সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা । 
* পূর্ব বাঙলার ভাষা আঙ্গোলন ও তৎকানীন রাজনীতি' প্রথম খণ্ড অ্ব্য। 
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এ 
সিলেটে জমিদারী ও নানকার প্রথা! বিরোধী আন্দোলন 


সমগ্র আঁসাম প্রদেশ জড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ন৷ হলেও কাছাড়ের একাংশ 

এবং সমগ্র সিলেট জেলা 'ছিলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবতিত হয় পরের দিকে। বন্দোরস্তের সময় এই অঞ্চল 
জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো, সেজন্যে অনেক ছোট ছোট তালুকদারকে জমি সরাসরি 
সরকার বন্দোবস্ত দিয়েছিলো | এইসব তালুকদাররা ধনী ছিলো না, বি 
তার! "আবার কারো প্রাও ছিলো না। 
_" এই সমস্ত তালুকদাররা ধনী না হলেও তাদের শোষণ ও অত্যাচার যথেষ্ট 
ছিলে! | প্রত্যেক বৎসরই তারা নোতুনতাবে প্রজ। বন্দোবস্ত করতো৷। এই 
বাৎসরিক বল্দোৰস্তের জন্যে বাড়ীতে ম্বরৌপিত গাছের ফলের ওপরও 
কৃষকদের কোন অধিকার থাকতো না। জমির ওপর সমস্ত কিছুতেই তালুকদার 
এবং অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ভূত্বামীদের (জমিদার, মিরেশদার) অধিকারকে খর্ব 
করার কোন ব্যবস্থা এই প্রথায় ছিলো না । এজন্যে ভূত্বা্মীদের যে কোন 
ধরনের জমির ওপর কিছু করতে গেলেই তাদেরকে সালামী না দিয়ে তা সম্ভব 
ছিলো না। 

এ সব জমির খাজন৷ তুলনায় অল্প হলেও বে-আইনী আদায় এখানে প্রচুর 
ছিলো৷। জমির পরিমাণ অল্প এবং জমির চাহিদা বেশী থাকায় কৃষকদেরকে . 
সব রকম হীন সর্ত এবং জোর জুলুম স্বীকার করে নিয়েই জমি “ব্যধস্থা নিতে 
হতো৷ | কৃষকদেরকে হাটবাঁজারের তোলা, ঘাটের তোল৷ (খুঁটগাড়ী) তো দিতেই 
হতে৷ উপরস্ত যে জলমহলে পূর্বে অবাধে মাছ ধরার অধিকার তাদের ছিলো 
সেখানেও পরবর্তীকালে মাছ ধরতে গেলে জমিদারকে সালামী না দিয়ে তা 
সম্ভব হতে ন! | জযিদারের কাছারীতে প্রজাদের বসার ব্যবস্থা ছিলে মাটিতে। 

এই অবস্থায় সিলেটে সংগঠিত কৃঘক আন্দোলন মুলত: প্রজাম্বত্ব নিয়েই শুরু 
হয়। পাকিস্তানের অন্তর্ভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত সিলেট আঁসাম প্রদেশের 
অন্তর্গত ছিলো । আসামে সার! প্রদেশ জুড়ে কোন কৃষক সংগঠন 
ছিলো৷ না। কেবলমাত্র কাছাড় ও সিলেট জেলাতেই কৃষক সভার সংগঠন 
ছিলো এবং এই দুই জেলার কৃষক সত একত্রে “সুরমা উপত্যক! 
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কৃষক সতা' এই নামে প্রাদেশিক কৃষক সভা৷ হিসেবে সারা ভারত কৃর্থক 
সভার সাথে সংযুক্ত ছিলো ।১ 

জুরমা উপত্যকা কৃষক সভার উদ্যোগে এই অঞ্চলে প্রথম প্রাদেশিক 
কৃষক সন্মেলন হয় ১৯৩৬ সালে বেহেলীতে। ১৯৩৭ সালে কোন 
সম্মেলন না হলেও ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যস্ত প্রতি বৎসরই প্রাদেশিক 
সন্মেলন সিলেট ও কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট পাকি- 
স্তানের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর দাসের বাজারে সিলেট জেলা সন্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয় ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে। কৃষক সম্মতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান 
যোঁষিত না হলেও কার্ষক্ষেত্রে সরকার কৃষক দমিতিকে একাটি বেআইনী 
প্রতিষ্ঠান হিসেবেই মোটামুটি দেখতো । কাজেই পরাকিস্তানোত্বর এই প্রথম 
জেলা সন্মেলন গোপনীয়তার মধ্যেই অন্ষিত হয়েছিলো ।২ 

সুরমা উপত্যকা কৃষক সভার নেতৃত্বে ১৯৩৭--৩৮ সাল থেকে সিলেট 
জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী অত্যাচার বন্ধ এবং প্রজাম্বত্ব অর্জনের জন্যে 
ব্যাপক এবং অনেকক্ষেত্রে সশস্ত্র আন্দোলনও শুরু হয় । এই সব আন্দোলনের, 
মধ্যে বংশীকৃওা আন্দোলন, ভাঁটিপাড়া আন্দোলন, শীফেলা আন্দোলন, দাসের 
বাজার আন্দোলন, বৈঠাখালি আন্দোলন এবং হাজং ও নানকার আন্দোলন 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এইসৰ আন্দোলনই মোটামুটিভাবে . প্রজা উৎখাত, 
বেআইনী আদায়, শারীরিক নির্যাতন, কাছারীর অপমানজনক ব্যবহার, জমিদারের 
দাসত্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। 

ইংরেজ আমলেই কৃষক আন্দোলনের ফলে জমিদার, মিরেশদার, 
তালুকদারদের অত্যাচার এই সব অঞ্চলে কিছুটা কমে এলেও নির্যাতন 
একেবারে বন্ধ হয় নাই। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী যে 
কৃষক আন্দোলন সিলেট জেলায় শুরু হয় এই জেলার হাজং অঞ্চলের 
কৃষক এবং নানকার প্রজারাই ছিলেন তার মুলশক্তি। 

কজং অঞ্চলের ভ্ান্দোলন £ ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণ। মহকুমার 
উত্তর পশ্চিম সুসং-দুর্গাপুর থেকে শুরু করে সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার উত্তর 
পুর্বে ছাতক পর্যস্ত ছিলো আর্দিবাসী হাজং অধ্যুঘিত এলাকা | কিন্তু ময়মনসিংহ 
জেলার হাজং এলাকার মতো৷ সিলেট জেলার হাজং এলাকায় টক্ক প্রথা প্রচলিত ন৷ 
থাকয়ি সেখানকার হাজং আন্দোলনের মুল দাবীগুলি ছিলে! কিছুট। স্বতন্ত্র! : 

সিলেটের হাজং এলাকার ব্যাপক..অংশ ময়মনসিংহ. জেলার গৌরীপুরের 
শ্মহারাজার অন্তর্গত ছিলো । . জবিদারী কাছারির ' অত্যাচার, জমি .ধেকে 
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উচ্ছেদ, কৃষকদের অশিক্ষার স্মযোগ নিয়ে হিসেবের গপ্তগোল, নানাপ্রক্ার 
বেআইনী আদায় ইত্যাদিই ছিলো এই এলাকার কৃষক আন্দোলনের যুল 
সমস্যা । এই সব সমস্যাকে কেন্দ্র করে সিলেটের হাজং এলাকায় কৃষক 
আন্দোননের নোতুন সূত্রপাত হয় ১৯৪৫ সালে নেত্রকোণায় কিষাণ সভার 
সারা ভারত সম্মেলনের সময় | 

বিসরপাশার কাছারীর এলাকায় কালীচরণ (বৈষব) নামে এক কৃষকের 
৭ হাল জমি ছিলো । নানাপ্রকার অন্যায় আদায়, হিসেবের গণ্ডগোল ও 
জোরজুলুমের ফলে কালীচরণের ৭ হাল জমির ৩ হাল অমিদারের হস্তগত 
ইয়। নেত্রকোণা অন্মেলনের ঠিক পূর্বেই বিসরপাশ৷ 'অমিদদার কাছারীর 
বিরুদ্ধে খোদ জমিদারের কাছে নালিশ করতে কালীচরণ গৌরীপুর রওয়ানা 
হন। রওয়ানা হওয়ার পরই মধ্যপথে তীর সাথে কৃষক সভার কর্মীদের 
দেখা হয়। জমিদারের কাছে আবেদন নিবেদন করা যে নিহফল একথা 
তভীকে বোঝানোর পর কালীচরণ কৃষক করমীদের সাথে নেত্রকোণায় যান 
এবং সেখান থেকে কৃষক নেতা মণি সিংএর একটি চিঠি নিয়ে সুনামগঞ্জ 
উপস্থিত হান। কালীচরণকে আইনগত সাহায্য দেওয়া যায় কিনা সেটা 
বিবেচনার জন্যই মণি সিংহ সুনামগঞ্জ কৃষক সভাকে অনুরোধ জানান। 
স্থনামগঞ্জ উত্তর কৃষক সভার সহ-সভাপতি চন্দ্রবিনোদ দাস নিজে উকিল 
ছিলেন এবং তিনি নিজেই কালীচরণের পক্ষে মামল! পরিচালন! করেন। 
মামলায় শেষ পর্যন্ত কালীচরণের পক্ষেই রায় হয়। এদিকে কালীচরণের 
আচরণে রুট হয়ে জির্দার পক্ষ কালীচরণের জমি দখলের উদ্দেশ্যে লোক 
লস্কর হার্তী ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্ত ইতিমধ্যে” স্মরনীয় কৃষক 
সংগঠনের ও আন্দোদনের পরিস্থিতি কিছুটা! পরিবতিত হয়েছে। কাজেই 
কৃষকরা কৃষক সভার নেতৃত্বে জমিদার কর্তৃক এই জমি দখল প্রচেষ্টাকে 
প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন । কালীচরণের স্ত্রী বটি ও ঝাঁটা হাতে 
অমির আলে প্রতিরোধের জন্যে দীড়ান। তাঁর, পেছনেই থাকেন কৃষক 
সুতার কর্মীরা এবং কালীচরণ ও গ্রামের অনেক সহানুভূতিশীল অধিবাসী । 
জযিদারের লোকজন এই প্রতিরোধ দেখে বিরত না হয়ে কালীচরণের 
স্ত্রীর ওপর আধাত করার জন্যে হাতিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার 
সাথে সাথে কৃষক সভার কর্মীরা সমবেতভাবে চোঙ্গার সাহায্যে জম্দারী 
'নির্নাতন বিরোধী নানান শ্লোগান দিতে শুরু করেন এবং অন্যান্যরা তার 
গ্োোথে যোগ দেন। এই চীৎকার |কোনীহলে ভীত হয়ে. হাতিগুবি পিছন 
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ফিরে পলায়ন করে। এভাবেই সেদিন এই অঞ্চলে অঙিদার কর্তৃক বেআইনী 
ও জবরদন্তিমূলক জমিদখল কৃষকের দ্বারা সমষ্টিগতভাবে প্রতিরোধ হয়। 
এর ফলে স্থানীয় কৃষকদের কৃষক সভার প্রতি আস্থা এবং আলোলনের 
শির প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। কৃষক সভার কাজও এর পর এই অঞ্চলে 
ব্যাপকভাবে শুরু হয়। কালীচরণের খাজনা জমিদারী কাছারীতে জম৷ 
না দিয়ে ডাক মারফৎ প্রেরিত হতে থাকে এবং কাছারীর নির্যাতন প্রের 
তুলনায় অনেকখানি কমে আসে ।৩ 

এই এলাকায় কৃষক আন্দোলনের নেতা ছিলেন রবি দাম, লালা 
শরদিন্দু দে, অনিম! দাস, জ্ঞান দাস, প্রমোদ দাস, কালীচরণ (বৈষ্ণব) 
হাজং, বজেন্্র হাজং উনেশ্বর হাজং, আনীত গারো, যতীন্ত্র দাস ও 
কুপ্তলাল সরকার ।5 

সিলেটের হাজং এলাকার একটি মুল সমস্যা ছিল৷ মহাজনদের কাছে 
কৃষকদের জমি বন্ধক। ১৯৪৬-৪৭ সালের দিকে কৃষক সভা এই 
সমস্যার প্রতি নজর দেয়। খণের দায়ে জমি বন্ধক এবং জমির ফসল 
দখলের কোন আইনগত ভিত্তি ছিলো না। কিন্ত এই বেআইনী জুল্মই 
জযিদারর৷ হাজং কৃষকদের ওপর করতো । এই জমি দখল এমন পর্যায়ে 
গিয়েছিলো যে অনেক সময় মাত্র দশ বিশ টাক! দেনার দায়েও কৃষকদের 
জমি মহাজনরা হস্তগত করে তার ওপর ফসলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। ! 
জমি দখলের এই' ব্যবস্থা এই এলাকায় এমনই একটা সাধারণ ব্যাপারে 
পরিণত হয়েছিলে। যে, সরল হাজং কৃষকরা একেই স্বাভাবিক নিয়ম মনে 
করে তার, কিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোন চিন্তা করতো না এবং তাকেই মেনে 
চলতো | এই অঞ্চলের মহাজনরা ছিলো হিন্দু সমপ্রদায়ভূক্ত। 

মহাজন বর্তৃক জমি দখলের এই রীতি যে একটা বেআইনী জ্লুম 
একথা হাজং কৃষকদের বোঝাতে কৃষক সভার কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে 
হয়েছিলো ৷ কিন্ত তা সত্ত্বেও কৃষক সভার কর্মীর! ধৈর্য সহকারে অগ্রসর 
হওয়ার ফলে বছর খানেকের মধ্যেই এ ব্যাপারে কৃষকদেরকে বোঝাতে 
তারা সক্ষম হয়েছিলেন । এবং তার ফলে ১৯৪৭ সালের দিকেই সর্বপ্রথম 
এই অঞ্চলে হাজং কৃঘকদের দ্বারা বন্ধকী জমি দখল শুরু হয়। এর পর অতি 
অল্প কালের মধ্যেই পশ্চিষে ময়মনসিংহ জেলার সীমায় মহিষখল! থেকে পৰে 
ধড়ছড়া (টাংওয়ার হাওরের উত্তর পাড়) পর্বস্ত দৈর্ধে দশ-পনেরো মাইল ও 
প্রশ্থে চার পাঁচ সাইল প্রলাকা জুড়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । 
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- ঠিক এই সময়েই দেশ বিভক্ত হয় সিলেট জেল। - পূর্ব পাকিস্তানের 
অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশ বিভাগের পর ভারতীয় সীমান্ত বরাবর এই অঞ্চলে 
পাঁচ সাইল অন্তর পুলিশ ঘাঁটি স্থাপিত হয়। এই: স্থুযোগে, পুলিশ ধাটিকে 
হাত করে হিন্দু মহাজনরা বাইরে থেকে মুসলমান চাষীদেরকে :এনে জমিতে 
বসিয়ে হাজংদেরকে জমি থেকে উৎখাত করতে চেষ্টা করে। এই ভাবে 
বহু জায়গায় তার৷ হাজং কৃষকদের জমি দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এই 
সব নবাগত কৃষকদের সাথে পার্টি অনেক সভা এবং আলাপ আলোচন! 
করে তাদেরকে বোঝাবার চেষ্ট৷ করে কিস্ত তাতে কোন ফল হয় না। দেশের 
পরিবত্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তখন মামলা মোকদ্দমারও সুযোগ 
স্বিধ। তেমন না থাকায় স্থানীয় সংগ্রামের মাধ্যমেই কৃষক 'লমিতি এই 
জমি দখল প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয় | এই প্রতিরোধ যে সশস্ত্র প্রতিরোধ 
ব্যতীত সফল হওয়া সম্ভব নয় সে বিষয়েও কৃষক সমিতি নিশ্চিত হয়। 
এজন্যে ক্ঘকদেরকে সংগঠিত করে তীরা কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত 
করার উদ্যোগ নেন ।৬ 
কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হাজং কৃষকরা সশস্তরতাবে নিজেদের জমি 
পূর্নদখলের প্রস্ততি নিচ্ছে একথা জেনে দখলকারী মুসলমান কৃঘকর৷ 
জমির বেআইনী দখল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এই প্রাথমিক সাফল্যে 
উৎসাহিত হয়ে স্থানীয় হাজং কৃষকরা এবং কৃষক সমিতি সশস্ত্র বাহিনী 
বীতিমতো৷ ভাবে গঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 

স্থানীয় হাজং গারো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সম্পন্ন লোকদের কাছে শিকার, 
আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্যে কিছু সংখ্যক গাদা বন্দুক ছিলো,। কৃষক 
বাহিনী সেগুলি জোরপূর্বক দখন করে নেওয়ার পর তাদের হাতে ৫০টি 
বন্দুক আসৈ যার মধ্যে একটি কার্তৃজ বন্দুকও ছিলে! । বাইরের আক্রমণ 
আশঙ্কা করে এর পর থেকে গ্রামগুলিতে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করা হয়| 

এইভাবে কৃষক বাহিনী গঠিত হওয়ার পর বাহিনীর মুল খাঁটি সীমা- 
স্তের ওপারে পাশ্র্বত্তী ভারতীয় এলাকার জঙ্গলের মধ্যে 'নিয়ে যাওয়৷ 
হয়। যে এলাকায় খাঁটি স্থানান্তরিত হয়েছিলো সেখানকার. অধিবাসীরা 
ছিলো খাসী পার্বত্য জাতীয় এবং এলাকাটি. ছিলো পার্বত্য জাতীয়, রাজা 
(বিন) এর রাক্ম্য। কৃঘক বাহিনীর উপস্থিতিতে রাজ! ভীতগ্রস্ত হয়ে 
উঠলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ স্য্টি থেকে বিরত থাকে । কথক 
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বাহিনীও তার সাথে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। এর ফলে সীমান্তের 
ওপারে ঘাঁটি এলাকায় পরিস্থিতি শান্ত থাকে । সেখানকার স্থানীয় লোকদের 
মনে বিশ্বাস জন্মায় যে কৃষক বাহিনী গরীবদের বন্ধু এবং সেই হিসেবে 
তারা৷ বাহিনীকে সমর্ধনও করে। ওপারের বর্ডার গার্ডরাও বাহিনীর 
বিরুদ্ধে বিশেষ কোন আক্রমণাত্বক তৎপারতা না চালালেও কয়েকবার 
তারা বাহিনীকে লৌকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু এই উত্তেজন৷ 
সত্ত্বেও বাহিনীর তরফ থেকে সে সবের কোন পাল্ট৷ জবাব দেওয়া হতো 
না। একবার বর্ডার গার্ডের মুখোমুখী পড়ে বাহিনীর সদ্য যতীন্দ্র নাথ 
দাস ও লালা শরবিন্দ দে তাদের হাতে গ্রেফতার হন এবং সীমান্ত আক্রমণ- 
কাঁরী হিসেবে তাঁদেরকে শিলংএ চালান দেওয়া হয়। সেখানে কয়েকদিন 
সাজ খাটার পর তীর ছাড়া পান এবং আবার ঘাঁটি এলাকায় ফিরে আসেন।৮ 
কৃষক বাহিনীকে এইভাবে সংগঠিত ও তৎপর হতে দেখে পূর্ব পাকি- 
স্তানী পুলিশ বাহিনীও নিজেদের সক্রিয়তা ও তৎপরত বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন 
এলাকার হাজং গ্রামগুলিতে তারা তল্লাশী চালাতে থাকে কিন্ত বাহিনীর 
তয়ে রাত্রিতে তারা নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে বাহরে বের হতে সাহস করতো 
না। তাদের বা কিছু তৎপরতা তা দিবাভাগেই সীমাবদ্ধ থাকতো । এই 
অবস্থাতে তাদের সাথে কৃষক বাহিনীর কয়েকটি সংঘর্ষ হয় কিন্তু বাহিনী এসব 
ক্ষেত্রে আত্মবরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করায় তাদের কোন ক্ষতি হয় নি 
অথবা কেউ এর ফলে হতাহত হয়নি ।৯ 

কৃষক বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থানীয় হাজং গারে৷ 
এবং জন্থিদান্রর কর্মচারীদের মধ্যে কিছু কিছু দালালের স্য্টি হয়। তার! 
জমিদার ও পুলিশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে কৃষক আন্দোলন ও কৃঘক 
বাহিনীর বিরুদ্ধতা ও ক্ষতি সাধন করতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় 
কৃষক বাহিনী দালাল খতমের কর্মসূচী গ্রহণ করে। একজন গারো এবং 
বিসরপাঁশা কাছারীর একজন কর্মচারী ও একজন পাইক দালাদীর কারণে 
কৃষক বাহিনীর হাতে খতম হয়। তাদের মৃতদেহ সীমান্তের অপর পারে 
ভারতীয় এলাকায় ফেলে আসা হয়। এই ধরনের একটি ঘটনায় চা 
গুলি বর্ণের ফলে রবি দাম সামান্য আহত হন 1১০ 

সে সময় কৃষক বাহিনীকে দিনে বসতিপর্ণ গ্রাম এলাকায় রাখা হতো 
না। তারা পাহাড় অঞ্চলে থাকতেন এবং রাত্রি কালে গ্রামাঞ্চলে নেষে 
আসতেন। স্থানীয় কৃষকদের ব্যাপক ও সহজ সহযোগিতায় এইভাবে 
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পার্ট গ্রামের শীসন ব্যবস্থা চাঁলাতো। পার্ট গ্রাম্য আদালতের মাধ্যমে 


বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করতো এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক সমস্যাবলীর পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতো ।১১ 


তখন বস্ততঃপক্ষে কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টর মধ্যে কোন পার্থক্য 
ছিলো না। কৃষক সমিতির মধ্যে কোন অকমিউনিষ্টই এ পর্যায়ে না 
থাকার ফলে কমিউনিষ্টদের দ্বারা তা সর্বতোভাবে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত 
হতো । কমিউনিষ্টরাও মোটামুটিভাবে পার্টির নামেই সব কিছু পরিচালন৷ 
করতেন। হাজং কৃষকরা এই সময় ভয়ানক পার্টি ভক্ত ছিলেন এবং 
পার্টির নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে তারা কোন গাফলতী করতো না।১২ . 

সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনায় নিযুক্ত থাকার জন্যে পার্টি সিলেটের এই 
হাজং এলাকায় বাহিনীর জন্যে নিয়মিত রসদ সংগ্রহ করতো এবং অস্ত্রশস্ত্রে 
কারখানা স্থাপন করে নিজেরাই কিছু কিছু অস্ত্র তৈরী করতো। এই 
কারখানায় বোমা, বারুদ, পাইপ গান, পাইপ পিস্তল ইত্যার্দি তৈরী করা 
হতো । নিয়মিত বাহিনীতে ১৫০ জনের মতো ছিলে! কিন্ত তা ছাড়াও 
প্রত্যেক গ্রামের নিজন্ব অক্সিলিয়ারী বাহিনীও ছিলো । এদের হাতে 
বন্দুক ছিলো ৭০1৮০টি। এই সশত্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন রবি 
দাম ।১৩ 

তৎকালীন সার৷ পূর্ব পাকিস্তান এবং বিশেষত: ময়মনসিংহের হাজং 
এলাকা ও সিলেটের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই হাজং এলাকাতেও সর- 
কারের খাদ্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ স্যটি হয় এবং. এ ক্ষেত্রেও 
কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টি কৃষকদের সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। 
একদিকে 'সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারমূলক লেভী নির্ধারণ এবং অন্য- 
দিকে লেভীর ধান জমা দেওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে বর্ণণাতীত হয়রানিই এ 
সময় শুধু হাজং এলাকার কৃষকদেরকে নয়, সামগ্রিকভাবে কৃষক সমাজকে 
সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষৃন্ধ করে ডোলে। এ সময়ে তাই কৃষকরা ব্যাপক- 
ভাবে “জান দিব, তবু ধান দিব না” এই ধ্বনি তুলে নির্ধাতনমূলক সরকারী 
লেভীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। এছাড়া জমিদার, জোতদার, 
মহাজনদেরকে' ধান না দিয়ে তাঁরা দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণের 
কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই' কর্ধসুচী অনুযায়ী দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে 
অনেক: ধান বিভরণ' করা হয়। এই আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান নেতা 
ছিলেন রবি দাম। 
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এই ধান বিতরণের একটি ঘটনাকে কেন্ত্র করেই ১৯৪৯ সালের ২৬শে 
মার্চ (১২ই চৈত্র, ১৩৬৫) রৰি দাম পুলিশ বাহিনীর হাতে নিহত হন। 

মোহনপুর গ্রামে ধান বিতরণের উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়ার জন্যে 
খবর আসায় রবি দাম, প্রমোদ দাস, কালীচরণ এবং উনেশৃুর একত্রে 
মোহনপুরের দিকে রওয়ানা হন। প্রমোদ দাসের শরীর, অসুস্থ থাকায় গা 
নগর পর্বস্ত পৌছানোর পর তিনি সেদিনের মতো যাত্রা বন্ধ রেখে 
ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু রবি দাম তাতে সন্ত না হয়ে বাকী 
দুজনকে সাথে নিয়ে মোহনপুরের দিকে অগ্রসর হন। এর পর প্রমোদ 
দাসও ফিরে ন৷ গিয়ে কিছুক্ষণ পর রওয়ানা হয়ে তদের সাথে মোহনপুরে 
মিলিত হন। সেখানে কয়েকজন মাতব্বর তাঁদেরকে জানায় যে তার! 
গ্রামের সমস্ত লোক জড়ো করে আনার জন্যে যাচ্ছে এবং তারা ফিরে 
না আস! পর্বস্ত তারা যেন অপেক্ষ! করেন। 


এই সময় স্থানীয় কৃষক কর্মীরা তাঁদেরকে জানান যে গ্রামের পরিস্থিতি 
ভাল নয় কারণ গ্রামের মোডুলদেরকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এই 
কৃষক কর্মীরা আশঙ্কা করেন যে এই মোড়লরা রবি দাম ও অন্যান্যদের 
উপস্থিতির খবর দেওয়ার জন্যে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে গেছে। 
কৃষক কর্মীরা গ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে বারবার তাদেরকে বলার পর রবি 
দাম ও প্রমোদ দাঁস মোহনপুরের নিকাটস্থ স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের দিকে 
যান। পুলিশ ক্যাম্পে কোন রকম চাঞ্চল্যের পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিরবতা 
লক্ষ্য করে, তারা দুজনেই সিদ্ধান্ত করেন যে পুলিশের থেকে তখনকার 
মতো কোন বিপদের আশঙ্কা নেই! তীরা আরও স্থির করেন যে, মোহন- 
পুরের কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়ার পথে তাঁরা পুলিশ ক্যাম্পটি আক্রমণ 
করবেন। রি 

কিন্ত পুলিশ ক্যাম্পের অবস্থা দেখে মোহনপুর ফিরে এলে কৃষক 
কর্মীরা আবার তীদেরকে সাবধান করে দিয়ে জানান যে, তখন পর্স্ত গ্রামের 
মোড়লদেরকে গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে না। এই খবর পাওয়ার পর প্রমোদ 
দাস রবি দামকে বলেন সেদিনের মতো৷ তাড়াতাড়ি মোহনপুর পরিত্যাগ 
করে চলে যাওয়াই তীদের কর্তব্য কারণ পুলিশ তাদেরকে আক্রমণ করতে 
পারে। কিন্ত রবি দাম তাতে সম্মত না হয়ে বলেন যে নিকটস্ম পুলিশ 
ক্যাম্পের 'পুলিশর৷ তাঁদেরকে আক্রমণ- করবে লা। “দুই জনে. মতবিরোধ 
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হওয়ার প্রমোদ দাস বলেন যে, তীদের অন্য দুইজন. সাথীকে .এ ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসা করে তাদের মতামত নেওয়া হোক এবং সেই মতো .কাজ করা 
হোক। সেই অনুযায়ী অন্য দূজনের মতামত চাওয়ায় তারা প্রমোদ দাসের 
সাথে একমত হন এবং বলেন যে সেদিনকার মতো. মোহনপুর পরিত্যাগ 
করাই কর্তব্য। .এর পর প্রমোদ দাস রবি দাসকে বলেন আর এক 
মুহুর্ত বিলম্ব না৷ করে তৎক্ষণাৎ এলাকা পরিত্যাগ করা দরকার কারণ যে কোন 
মুহুর্তে. তাদের ওপর আক্রমণ শুরু হতে পারে । 

এই সব আলোচনা যেখানে হচ্ছিলো তার মাত্র কয়েকঘর পরই 
ছিলো মনীকান্ত নামে একজনের বাড়ী। সেখানে তীদের চারজনেরই 
রাত্রে খাওয়ার কথা ছিলো । ববি দাম মনীকান্তের বাড়ী হয়ে যাওয়ার 
কথা বললে প্রমোদ দাঁস তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, সেদিক দিয়ে 
গেলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত ন৷ করে রবি 
দাম মনীকান্তের বাঁড়ীর দিকে রওয়ানা হন এবং সেখানে গিয়ে তাঁকে 
জানান যে তার বাড়ী সে রাত্রে তাঁদের আর খাওয়। সম্ভব নয়, তাদেরকে তাড়া- 
তাড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে বেতে হবে। মনীকান্ত কিন্তু তাদেরকে খেয়ে 
যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, শেষ হয়ে গেছে একটু বিলম্ব করুন। 
এই কথার সাথে সাথেই পুলিশের গুলি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে কিছুদূর 
থেকে বদ্ধিত হতে থাকে । 

সে সময় কৃষক গেরিলা বাহিনীর লোকের! প্রায় সব সময়েই সশস্ত্র 
অবস্থায় চলাফেরা করতেন এবং নেতারা যাতায়াতকালে সশস্ত্র গার্ডও 
তাদের সাথে থাকতো | এজন্যে স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে রবি দাম 
এবং অন্যান্যদের মোহনপুর উপস্থিতির খবর পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে 
আক্রমণ না করে সতর্কভাবে গ্রামে তাঁদেরকে ঘেরাও করে। তাদের 
এই সতর্কতার জন্যেই তারা পুলিশ ক্যাম্পে কোন রকম উত্তেজনা লক্ষ্য 
করেন নি এবং সেখানকার শাস্ত অবস্থার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন । 

গুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই উনেশ্বর ও কালীচরণ দৌড় দিয়ে 
সেখান থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। এই অবস্থায় প্রমোদ দাস 
রবি দাঁমকে বলেন যে তাঁদেরকে উচিত তৎক্ষণাৎ অন্যদের মতো সেখান 
থেকে চলে যাওয়া । কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত 'না করে বলেন, 
গুলি যার্তে গায়ে না লাগে 'গেভাবে নিজেকে রক্ষা করো৷। প্রমোদ দাস 
আবার তীকে বলেন যে তিন দিক থেকে গুলি আসছে শুধু একদিক 


২০৩, 


খোলা আছে, সেদিক দিয়েই আমরা ' পলায়ন করি। . রৰি দাম তাতে, 
সন্ত না হয়ে বলেন, এ শয়তানদেরকে ধরতে হবে। এই কথার পর 
তিনি এবং প্রমোদ দাস দূজনেই মাটিতে শুয়ে বৃকে হেঁটে পুলিশদেরকে ধরার 
জন্যে অগ্রসর হন এবং তাদের কাছাকাছি পৌছে তাদেরকে ধরেও 
ফেলেন। পুলিশ হাবিলদারকে ধরে চীৎ করে ফেলে, রবি দাম তাকে 
হত্যার জন্যে নিজের ছুরি বের করেন এবং তার কণ্ঠ নালিতে বসিয়ে 
দেন। ঠিক সেই মুছর্তে আর একজন পুলিশ রবি দামকে লক্ষ্য করে 
বেশ কয়েকবার গুলি বর্ণ করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু 
বরণ করেন। 


এদিকে প্রমোদ দাস অন্য এক পুলিশের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তার 
রাইফেল ছিনিয়ে নেন এবং চীৎকার করে রবি দামকে বলেন যে, আঙি 
একটা রাইফেল কেড়ে নিয়েছি, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই 
কিন্ত অন্ধকারের মধ্যে রবি দামের দেখা অথবা তীর কোন জবাব না পেয়ে 
অল্লক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি ভাবলেন যে অন্য দুজনের মতো৷ তিনিও 
চলে গেছেন। এর পর তাই প্রমোদ দাসও স্থান ত্যাগ করে অন্যদিকে 
রওয়ানা হলেন । কিন্তু অল্প কিছুদর গিয়েই তিনি গ্রামের তিরিশ পয়ত্রিশ 
জন লোকের ছারা ঘেরাও হয়ে ধরা পড়েন। তারা তীকে লাঠি দিয়ে 
ভয়ানকভাৰে প্রহার শুরু করে। অল্লক্ষণের মধ্যে পুলিশ সেখানে উপস্থিত 
হয় এবং তারাও তাকে আক্রমণ করে। প্রমোদ দাস একা কিছুক্ষণ তাদের 
সাথে হাতাহাতি লড়াই করে শেষে তাদেরকে বলেন, তোমরা আমাকে গ্রেফতার 
করো। * তাঁরা তাকে গ্রেফতার করার পরও তাঁদের মাঁর না থামিয়ে 
প্রহার করতে করতে তাকে অজ্ঞান করে দেয়। এর পর তাকে মুত মনে 
করে তারা পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। 


পুলিশ ক্যাম্পে প্রমোদ দাসের জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি জল দাও,. 
জল দাও বলে চীৎকার করলে পুলিশরা বলে, শাল এখনে মরেনি, 
গুলি না করে দেখছি ভুল করেছি। গ্রামের অনেক লোকও তখন সেখানে 
জড়ো হয় এবং বলে যে তিনি কাইতকান্দার প্রমোদ | এর পর পুলিশ 
প্রমোদ দাস ও রবি দামকে একত্রে বেঁধে রাখে। পুলিশ একটু সরে 
গেলে প্রমোদ দাস রবি দামকে ঠেলা দিতে থাকেন কিন্ত বার বার ঠেছা, 
দিয়ে কোন নড়চড় না দেখে এবং জবাব না পেয়ে- তখন তিনি বুঝতে. 


২০৪ 

পারেন যে রবি দাম আর বেঁচে নেই। রাত্রি ভোর হলে তিনি দেখেন 
যে রবি দামের ৰা চোখে গুলি বিদ্ধ হয়ে তা উদ্টো৷ দিক দিয়ে মস্তক 
'ছেদ করে বের হয়ে গেছে। 

বেলা আটটার দিকে রবি দামের লাশ সহ তীকে ধর্শপাশ৷ থানায় 
নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দারোগা প্রমোদ দাসকে দেখে বলে যে, এই 
দেশে সব শীলারাই কমিউনিষ্ট | শুধু তাই নয় পাঁচাটি বছর নিশ্চিন্তে 
'ভাত খেতে পাই নি, এই কথা বলে দারোগ! প্রমোদ দাসকে বেদম প্রহার 
শুরু করে। প্রমোদ দাস তখন তাকে বলেন যে তিনি বন্দী তা না হলে 
তার মতো দারোগাকে সহজেই শায়েস্তা করতে পারতেন। এর পর 
দারোগা তাঁকে মাটিতে ফেলে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করতে শুরু 
করে এবং তীর দাত ভেঙ্গে দেয়। এইভীবে অমানুষিক নির্যাতনের পর 
প্রমোদ দাসকে সুনামগঞ্জ চালান কর! হয় এবং তারপর তিনি বিনা বিচারে 
বন্দী থাকেন।১৪ 


রবি দামের মৃত্যু এবং অন্যান্যদের গ্রেফতারের ফলে এর পর এই 
এলাকায় আন্দোলন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে আসে । 


নানকার আন্দোলন £ দেশ বিভাগের পর সিলেট জেলায় প্রচলিত 
নানকার প্রথার মধ্যে সামস্তবাদের অবশেষসমূহ যে পরিমাণে. বিদ্যমান ছিলে। 
পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোন এলাকায় অন্য কোন প্রথার মধ্যে,তেমনটি 
'ছিলো না। এ অঞ্চলে মোগল আমলে প্রবন্তিত এক ধরনের এই ভূমিদাস 
(5০৫৫) প্রথার মাধ্যমে সামন্ত ভূস্বামীরা৷ এক শ্রেণীর কৃষকদের ওপর নিজেদের 
শোষণ ও নির্যাতনকে জারী রাখতো | 

'নান' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো কটি। রুটি অর্থাৎ খাদ্যের 
পরিবর্তে দৈহিক শ্রমই এই' প্রথার ছারা বোঝায়। কিন্তু সাধারণ গৃহ- 
ভূত্যদের থেকে নানকারদের পার্থক্য এই যে, তাদের দৈহিক শ্রমের 
পরিবর্তে ভূস্থার্মীদের বাড়ীতে তীদের খাওয়া পরার কোন ব্যবস্থা খাকতো 
না। ভূত্বা্ী বা জমিদার তাঁদেরকে এক টুকরো জমি বরাদ্দ করেই এ 
ব্যাপারে তাঁদের রুটির, ব্যবস্থা করতে৷। জমিদার কর্তৃক নির্দেশিত এই 
ভূর্খ্ডে নিজেদেরকে দৈহিক শ্রমের "ছার! “ফসল উৎপাদন করেই নাবৃকার- 
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দেরকে নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করতে হতো। এই সুযোগটুকু, তাঁদেরকে 
দান করার পরিবর্তে জমিদারের বাঁড়ীতে জমিদারের অবাধ ইচ্ছানুযায়ী তীর 
নিজেদের কায়িক শ্রম নিয়োগ করতে বাধ্য থাকতেন । 

“নানকারকে যে জমি বরাদ করা হাতো তার নাম হল “নান' (রুটির জন্য) 
জমি। তাকে খানে (খাবার জন্য) বাড়িও বলা হত। 

“এই নান জমি' বা 'খানেবাড়ি' ভোগ করার' পরিবর্তে জমিদারের 
প্রয়োজনে নানকারকে অনির্দি্ পরিমাণে তার শ্রমশক্তি ব্যয় করতে হত। 
সামস্তবাদী হিসাবে শ্রম শক্তি মূল্যহীন বলেই তার কোন হিসাব-নিকাশের 
ব্যবস্থা ছিল না, জমিদারের “ডাকে হীকে' (অর্থাৎ জমিদার ডাক দিলেই 
অথবা হাক দিলেই) নানকারকে সশরীরে উপস্থিত থেকে অমিদারের 
আঁদেশমত কা করে দিতে সে বাধ্য। এই ধারার কাজে যে খাটনী তার 
জন্যে কোন পৃথক মজ্রী নানকারের প্রাপ্য নেই। বিন! মজ্রীর এই 
খাটুনীকে বলা হত “হদ' বা বেগারী'। এক দিকে জমি (নান জমি? 
বা "খানে বাড়ি') অন্যদিকে শারীরিক খাটুনী (হদ বা 'বেগারী ), এছাড়া 
নানকার প্রথায় কোন প্রাস্তেই কোন বস্তুর আদান প্রদান ছিল না। সামস্ত- 
বাদী ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের অংশে, অথবা পরবস্তীকালে নগদ অর্থে 
খাজনা পরিশোধের ভিতর দিয়ে যেখানে জমিদার প্রজা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হত 
এখানে তেমন কোন বস্তর আদান প্রদানের ব্যবস্থা! না থাকলেও নানকার- 
দের প্রজা' বলেই উল্লেখ করা হত। কোন কোন স্থলে রায়তও বলা 
হত। কিন্তু প্রজাম্বত্বে বা রায়তী ব্যবস্থায় প্রজার স্বত্বাধিকার যেখানে 
যেটুকুই,ম্বীরূত হোক, এখানে নানকাররা ছিলেন তার সব কিছুরই বাইরে। 
নাজে প্রজা হলেও কাজে তার! ভিন্ত বর্গের প্রজা । তাঁদের এই ভিন্ন 
বর্গটা বুঝবার প্রয়োজন তাদের জন্য প্রজা শব্দের সাথে নানকার জীবনের 
বিশেষাত্বক শব্দগুলি জড়ে দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এভাবে তাদেরকে 
বলা৷ হত “নানকার প্রজা" “খানে বাঁড়ির প্রজা, “ছদুয়! প্রজা, 'বেগার 
প্রজ।', 'চাকরাণ প্রজা "(চাকরীর অর্থে) প্রভৃতি উপরোক্ত শব্দগুলি সম অর্থ- 
বোধক ও নানকার প্রজারই প্রচলিত বিভিন্ন নাম। 

“নানকাররা যে জমি-্জম! চাঁষাবাদ করতেন তা জমিদারের খাস 
দখলির এলাকা বলে পরিগণিত হত। তাই তার বিলি বন্দোবস্তে একমাত্র 
জমিদারের মর্জি ছাড়! আর কোন আইন বা প্রথাই কার্ধকরী ছিল না। 
ভমিদার তার মি মাফিক এই দ্রমি-বন্দোবস্ব করতে ও যখন তখন 


“ হ০৬ 


তা হাত বদল করতে পারত, নাঁনফার প্রজাকে উচ্ছেদও করতে পারত। 
'কোন আইন-আদালতে তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার অধিকারী ছিল না৷ । তাই 
জমিদারের মজি যুগিয়ে চলাই ছিল নানকার প্রজার স্বগৃছে টিকে থাকার 
' একমাত্র সর্ত 1১৫ 
ভূস্বামী থেকে অনির্দিষ্ট পরিমাণ দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে প্রাপ্ত টুকরো৷ 
জমি ও ভিটের ওপর নানকারদের কোন স্বত্ব তো৷ থাকতোই না, এমনকি 
সেই জমির ওপর স্থায়ী কোন ফলের গাছ থাকলে তার ফলের ওপরও 
তাদের কোন অধিকার থাকতো! না। অথচ সেই সমস্ত গাছ রক্ষণাবেক্ষণের 
দায়িত্ব থাকতো সম্পূর্ণভাবে নানকারদের ওপর। নানকাররা জমিদারের 
বাড়ীতে শ্রম দান করার পর যেটুকু সময় তাঁদের থাকতো সেই সময়ে 
নিজেদের নির্দিষ্ট জমিতে ধান, পাট, ডাল, তরিতরকারী ইত্যাদি ফসলের 
চাষ করে তীরা জীবিক! নিরবাহ করতেন। অনেক সময় হাল, বীজ, 
সার ইত্যাদির জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে চাষাবাদও ঠিক মতো৷ 
তীদের দ্বারা সম্ভব হতো না। এ সবের ফলে নানকারদের জীবন যে 
এক চরম দারিদ্র, দৃর্দশা ও লাঞ্চনার মধ্যে দিয়ে অভিবাহিত হতো৷ সে কথ 
বলাই বাছল্য। এই নানকারদের ভূম্বামীরা “গোলাম হিসেবেই বর্ণনা 
ও সন্বোধন করতো! এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবন ছিলো মধ্যযুগীয় ভূমি 
দসদের জীবনের মতোই শোধিত, নির্যাতিত ও লাঞ্কিত। জমিদারের 
নির্দেশ ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কাজ করতেই তার৷ দিবারাত্রির যে কোন 
সময়ে বাধ্য থাকতেন । তাঁদের বাড়ীর স্ত্রীলোকরাও এই একই গোলামীর 
শৃঙ্খলে বাধা -থাকতেন ও তাঁদের দৈহিক শ্রম, এমনকি তীদের দেহের 
ওপরও অমিদারের অধিকার ছিলো অবাধ ও সীমাহীন। 
বংশগত পেশাতিত্তিক বহু খণ্ড সমাজের ভাঙ্গা ভাঙ্গা অংশের সমনৃয়েই 
৯৮ সমগ্র নানকার সমাজ | এই খণ্ড সমাঁজগুলি হলো 
“(১) কিরাণ (বোধহয় কৃষাণ শব্দের অপন্ত্রংশ) মুসলমান সম্প্রদায়ের গুহ- 
কী; (২) ভাগ্ারী হিন্দু সম্প্রদায়ের গৃহকর্মী; (৩) নম:শুদ্র- হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবী, বাঁশ-বেতের গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য বাঁশ 
বেতের কাজও এদের পেশা ; (8) পাটনী (পরবর্তীকালে যার! মাহিষ্য 
"দাস বলে পরিচয় গ্রহণ করে) হিন্দু 'সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবী, নৌকা 
“" * ভাধনা * প্রতৃতিও এদের ' পেশী ; (৫) 'মাইমল “শুসলসপি সম্প্রদায়ের 
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যৎস্যজীবী, নৌকা চালন৷ প্রভৃতিও এদের পেশ! ; (৬) মালাকার 
(মালী)--হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক, মাটি কাটা, পাহ্থী বহন প্রভৃতি এদের 
পেশা ; (৭) ঢূলী-হিন্দু সম্প্রদায়ের বাদ্যকার ; (৮) বাজনী--মুসলমান 
সম্প্রদায়ের বাদ্যকার ; (৯) ধোপা-হিন্দু সম্প্রদায়ের রজক; (১০) 
নাপিত- হিন্দু সংপ্রদায়ের ক্ষৌরকার ; (১১) হাজাম-_মুসলমাঁন সমপ্রদায়ের 
সাবেক ক্ষৌরকার প্রভৃতি | তাছাড়া বাংলার বাইরে থেকে আগত 
হিন্দি বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষা-ভাষী মুচি ও চা বাগানের সাবেক 
শ্রমিক যারা জমিদারের আশ্রয়ে এসে বসবাস করতেন; তারা সংখ্যায় 
খুব বেশী না হলেও তাদের সবাই নানকার পর্ধায়ভুক্ত হয়ে থাকতেন।১৬ 
নানকারদের ওপর জমিদারদের ক্ষমতা এবং অধিকার পুরোপুরি 
প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে জমিদাররা নানকারদের অন্যান্য প্রজাদের বিরুদ্ধে 
নিয়মিত ব্যবহার করতো! । নাঁনকারদের একাংশ “পেয়াদা' নামে পরিচিত 
ছিলো । এই “পেয়াদা'রাই ছিলো অন্যান্য প্রজাদের ওপর জঙিদারী 
নির্যাতনের মুল হাতিয়ার। এদেরকে ব্যবহার করেই জমিদার নিজের 


এলাকায় অবাধ্যতা, খণ্ড বিদ্রোহ ইত্যাদির ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় 
রাখতো । 


নানকার এলাকায় জমিদারী শাসনব্যবস্থা কি ধরনের ছিলো তার 
একটা চিত্র নীচের বর্ণনা! থেকে পাওয়া যাবে। 
"জমিদারী শাসন ব্যবস্থায় সরকারী কোর্ট-কাছারীর কোন স্থান ছিল না। 
তার স্থানে জমিদারী কাছারী গুলিই ছিল কোটি কাছারী, আর জমিদার 
ও, ত্র নায়েব মুন্দপীরাই ছিল জজ ম্যাজিষ্রেট-হাকিম-সুবা । তাই 
তাদের মুখের কথাই ছিল আইন। তাদের মুখের কথায়ই মামলার 
নিম্পত্তি হয়ে যেত। এমন নিশ্পত্তির বিরুদ্ধে কোন আপিল বা ওজর 
আপত্তি চলত না । জধযিদারের রায়ের বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রতিবন্ধক* 
তাও স্যাষ্টি করতে পারতো! না| একমাত্র জমিদারের মজির পরিবর্তন 
না হলে তা কখনো পরিবতিত হত না। জমিদারী কাছারীগুলিতে 
প্রতিদিন এমন সহ বিচারের অভিনয় চলত আর তার ভিতর দিয়ে 
সাধারণভাবে প্রজা শাসন ও বিশেষভাবে নানকার শাসনের প্রহসন 
হত। এই বিচার প্রহসনে লোমহর্ষক কাণ্ড কারখানা দেখা যেত। 
নানকারদের সাজ। শান্তির ব্যাপারে সাধারণ কিল চড়, জরিমানা 
থেকে আরম্ভ করে বেত মারা, জুতা পেটা, হাত পা বেঁধে গাছের 
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'ডালে ঝুলিয়ে রাখা, সময় সময় তার সাথে আবার বেত মীরা, দুটি আস্ত 

বাশের ফাঁকে বা তক্জার তলায় হাত, পা, বা! আত্ব দেহটা ফেলে 

দু পাশে চেপে চেপে নাকে মুখে রক্ত বের করা, লোহার শিক পুড়ে 

দাগ দেওয়। বন্ধ ঘরে অভুস্ত অবস্থায় সপ্তাহাধিককাল আটক করে 

রাখ প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ দেওয়া হত না।”১৭ 

এছাড়া জমিদার কাছারীগুলিতে আর একটি অভিনব ব্যবস্থা ছিলে! । 
প্রজার। যে কোন ব্যাপারে জমিদারের অথব। তার কর্মচারীর বিরাগভাজন 
হলে প্রজাদেরকে দুই হাত লম্বা জুতো দিয়ে প্রহার করা হতো। এই 
জ্রতোকে বল! হতো 'শাস্তিরাম' ।১৮ সিলেটের এই সব জমিদারী এলাকায় 
ভূম্থামীদের (যাদের অধিকাংশই ছোট ছোট )* প্রতাপ ও প্রতুত্ব এত প্রবল 
ছিলো৷ যে তাদের আশ্রিত না হয়ে এবং তাদেরকে উপযুক্ত সালাী ন৷ 
দিয়ে কারও পক্ষে চাষাবাদ, ব্যবস৷ বাণিজ্য, গান বাজনা, বৈঠক, বিয়ে-সাদী 
কোন কিছুই সম্ভব ছিলো না। এক কথায় এই ধরনের জমিদারী এলাকায় যে 
স্বেচ্ছাচার প্রচলিত ছিলো সেটা ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত বাউলাদেশের অন্য কোন 
এলাকায় প্রচলিত ছিলো ন1। 

বাঙলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে কৃষক আন্দোলন আসামের 
তুলনায় অনেক বেশী ঘন ঘন, ব্যাপক এবং সংগঠিত হওয়ার ফলে বিতিন্ন 
পর্যায়ে একের পর এক প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিতে কৃষকদের 
অধিকার অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং ভূম্বামীদের শোষণ নির্বীতনও 
পুর্বের তুলনায় অনেক কমে এসেছিলো । কিন্তু জমিদারী ও নানকার 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ মাঝে মাঝে দেখা দিলেও সিলেটের 
সেই অব বিদ্রোহ ছিলো অসংগঠিত এবং অল্লকাল স্থায়ী। এজন্যে সেই 
সব বিদ্রোহ বিক্ষোভ কোন সত্যিকীর ভূমি সংস্কার এই অঞ্চলে প্রবর্তন 
করতে পারেনি । “সিলেট জেল প্রজান্বত্ব আইন' নামে যে আইনটি প্রচলিত 
ছিলো৷ তার মধ্যে প্রজাদের কোন অধিকারই প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত 
হয় নি। সে আইন প্রকৃতপক্ষে ছিল জমিদারীস্বত্ব আইন। কারণ সেই 
আইন অনুযায়ী জমিদাররা প্রজার্দেরকে খাজনার রশিদ দিতে বাধ্য ছিল 
না, জমি বিক্রী অথবা হস্তান্তরের কোন অধিকার প্রজাদের ছিলো না, জমির 
ওপর গাছপালা ও উৎপন্ন ফসলের ওপর জমিদারের অধিকার ছিলো, 
* ছোট বড়ো অনুযায়ী সিলেটে তূষ্বামীদের়কে সাধারণভাবে জমিদার, দিয়েশদার ও তালুকদার 
পরই তিন শ্রেণীতে ধিডভ় করা হতো । 
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অনিতে পাকা ঘর তোলা অথবা পুকুর খননের কোন অধিকার প্রজাদের 
ছিলে না, জসিদার কর্তৃক প্রজা উচ্ছেদের. অধিকার তাতে স্বীকৃত ছিলে 
এবং আইনগতভাঁবে প্রজা হিসেবে তাতে নানকারদের কোন স্বীকৃতি 
ছিলো না।১০ 

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক 
নির্বাচন এবং সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সিলেট জেলায় 
কৃষক আন্দোলন কিছুটা সংগঠিত রূপ নেয়। ১৯৩৭ সালে সুনামগঞ্জ 
মহকুমা থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে করুণাসিন্কু রায় আসামে প্রাদেশিক 
পরিষদে নির্বাচিত হন। কংগ্রেস দলভুক্ত হলেও তিনি ছিলেন উদারনীতিক 
ও ভূমি সংস্কারের পক্ষপাতী ।* আসাম প্রাদেশিক পরিষদে তিনি সিলেট 
প্রজান্বত্ব আইন সংশোধনের প্রস্তাব আনেন কিন্ত তৎকালীন আইন অনুযায়ী 
গভর্ণরের অনুমতি না পাওয়ায় প্রস্তাবটি পরিষদে বিতর্কের জন্যে উপস্থাপিত 
করাও সম্ভব হয় নি। এ নিয়ে তৎকালীন বামপন্থী ও প্রগতিশীল রাজ- ' 
নৈতিক মহলে, এমনকি কংগ্রেসী মহলেও অনেক হৈ চৈ হয়। 


পরিষদের আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে প্রজান্বত্ব আন্দোলনের কোন 
সাফল্যের সম্ভাবনা না থাকায় সেই আন্দোলন কিষাণ সভার হাতে পড়ে 
একটা ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে । এতে কিষাণ সভার স্ুবিধেই হয়। 
সুরমা উপত্যক! কিষাণ সভ। প্রজাস্বত্বকেই মূলতঃ অবলম্বন করে কৃষকদেরকে 
সষবেত ও সংগঠিত করতে অনেকাংশে সফল হন। কিন্ত কিষাণ সভার 
এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাদেশিক 
পরিষদকেে প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কারে বাধ্য করা । অন্য কোন উপায়ে 
অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন চিন্তা মে সময় কিষাণ সভার ছিলো না । 

সিলেট জেলায় ১৯৩৮-৩৯ সালে কৃষক সভার নেতৃত্বে কষক আন্দো- 
লনের একটা নোতুন পর্যায় শুরু হয়। এ সময়েই এই অঞ্চলের কৃষক 
আন্দোলন অনেকটা সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করে। যে সমস্ত এলাকায় এই 
সময় আন্দোলনগুলি স্যটি হয়েছিলো সেগুলি হলো £ সুনামগঞ্জ মহকুমার 
বংশীকৃণ্ডা, ভার্টিপাড়া, শাফেলা, বৈঠাখালি ; সদর মহকুমার রনিকেলী, 
ভাদেশ্বর, গোলাপগঞ্জ ; করিমগঞ্জ মহকৃমার দাসের বাজার, বিয়ানীবাজার, 
ঞ্করণাসিছু রায় পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান কয়েন। দেশ বিভাগের, 


পর তিনি সিলেট জেলা ক্ষব-সহ্গিতির সভাপতি ছিলেন। আগগোপন করে থাক 
অবস্থায় ১৯৪৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়! 


১৪ 


১০ 


বাহাদুরপূর। এর মধ্যে সদর মহক্মার রনিকেলী ও ভাদেশুর এবং 
করিমগঞ্জ মহকমার বাহাদুরপূর ছিলে! নানকার আন্দোলনের কেন্দ্র ।২ * 
এই শেষোক্ত তিনটি এলাকার আন্দোলন এক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে 
গড়ে উঠলেও এবং আন্দোলনগুলির মধ্যে অনেক কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত 
(বিশেষতঃ সংস্কারমূলক) দুর্বলতা সত্বেও সমগ্র সিলেট জেলার প্রায় দুই লক্ষ 
নানকারদের হদ বেগারী উচ্ছেদ এবং জমি ম্বত্বের দাবীর আন্দোলনে ত৷ 
এক নোতুন- দিগন্ত উন্মোচন করে।* 

স্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর, বিশেষতঃ ১৯৪২ সালে জার্মানী কর্তৃক 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিষ্ট পার্টির 
যুদ্ধকে সমর্থন দানের সিদ্ধান্তের পর কৃষক আন্দোলন অন্যান্য এলাকার 
মতো এই এলাকাতেও স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু যুদ্ধের পর আন্দোলন 
আবার নোতুন ভাবে শুরু হয়। 

যুদ্ধের সময় আন্দোলনে ভাটা পড়ার ফলে জমিদার, মিরেশদার, তালুক- 
দারদের নির্যাতন অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে 
সংগঠিত করা কঠিন হয়ে দাড়ায়। দুজন নানকারও এক সাথে বসে 
নিজেদের অবস্থ। সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করার মতো অবস্থাও তখন 
ছিলো না। জমিদারদের বিভেদ নীতি, নানকারদেরকে দিয়েই নানকার- 
দের ওপর নির্যাতন, বাড়ী-্বর জালিয়ে দেওয়া, জমি থেকে উচ্ছেদ, নানকার- 
দেরকে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্তি ইত্যাদি কারণে নানকাররা নিজেরাই 
পরস্পরকে সন্দেহের চোখে 'দেখতেন। এই পরিস্থিতিতে সদর যহকুমায় 
অন্তরীণ থাকার সময় ১৯৪৫ সালে অজয় ভট্টাচার্য ধীরে ধীরে নিজেদের 
গ্রাম বাহাদুরপুর এবং পাশ্ববস্তী অন্যান্য এলাকায় নানকার আন্দোলনকে 
সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 

একজন একজন করে নানকারদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ শুরু করার 
পর পাঠশালার সহপাঠী দুজন নানকারের সাথে বন্ধুত্বের মাধ্যমে অজয় 
ভট্টাচার্য সংগঠনের কাজে কিছুটা অগ্রসর হন। 'জোয়াদ আলী ও আবদুশ 
সোভান (পটল) নামক এই দুজন নানকার ১৯৪৬ এর গোড়া থেকে গ্রন্প 
গঠন করে বৈঠক করেন। এই সময় লাউতা৷ বাহাদুরপুরের এক সভায় 
একজন বয়স্ক নানকার প্রশব তোলেন, “জমিদার বাড়ী আমরা ধ্বংস করবে । 
: *এই অংশের অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণের জন্যে জাব্যে: অজয় ভষচারষ; নানকার 
বিদ্রোহ। পুঁধিপত্র প্রকাশনী বাংলা বাজার, ঢাকা-১। ১৩৮০ 


২১১ 
₹কিস্ত জমিতে আমাদের স্বত্ব নেই। সেই স্বত্ব কিভাবে আসবে?” এটা 
'একটা খুব বাস্তব সমস্যা হিসেবেই দেখা দিলো এবং এই প্রজা স্বত্বের 
দাবীকে কেন্্র করেই নানকার আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত হলো । নান- 
কারদেরকে ভূস্বামীরা নিজেদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে অন্য 
প্রজাদেরকে দমন করতো! কাজেই নানকার আন্দোলন জোরদার হলে 
সামগ্রিকভাবে জমিদারদের শক্তি যে কমে যাবে এবং কৃষকের সংগঠিত 
শক্তি বৃদ্ধি পাবে এই চিস্তাও নানকার আন্দোলনকে সাধারণ প্রজাস্বত্ব 
আন্দোলনের সাথে একসূত্রে গ্রথিত করতে সাহায্য করলো ।২১ 

এই সময় উপরোক্ত দূজন নানকার বর্মী ছাড়াও নৈমুল্লা নামে আর 
একজন জাহাজীকে নানকার আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক হিসেবে পাওয়া 
যায়। ইনি পরবস্তীকালের আন্দোলনে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন 
করেন। বিশ বৎসর জাহাজে পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে তিনি ধুরেছিলেন। 
এগুলির মধ্যে সোভিয়েত বন্দরও ছিলো । ১৯৪৬ সালে দেশে ফিরে 
এনে তিনি আন্দোলনে নামেন এবং বিশ বৎসরের জাহাজী জীবনের 
অভিজ্ঞতার ফলে তিনি খুব সোচচারতাবে আন্দোলনের বক্তব্যসমূহ নানকার- 
'দের সামনে উপস্থিত করতে থাকেন। দূই এক বংসর কৃষক আন্দোলনে 
"থেকে তিনি নিজেকে এতখানি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় 
কমিউনিই পাটির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
এবং কোন প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়। না থাকলেও অত্রেলীয়ান প্রতিনিধি 
শাকীর সাথেও ইংরেজীতে আলাপ আলোচন৷ করতে তাঁর অস্নবিধা হয় 
পনি |২১ ০ * 

গে সময় কনট্রোল দরে যে কাপড় ইত্যাদি দেওয়া হতো সেগুলো 
নানকাররা পেতেন-না। কারণ এ একই কাপড় কনট্রোল দরে ভূম্বামীরাও 
পেতো । নানকার ও ভূত্বামী, 'গোলাম' ও 'মুনিব' এর কাপড় একই 
রকম হয়ে যাবে এটা ভূঁম্বামীরা বরদাস্ত করতে প্রস্তত ছিলো না। এই 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে করিমগঞ্জে গিয়ে নৈমুল্লা কো-অপারোটটভ ডিপার্টমেন্টে 
'নালিশ ও প্রতিবাদ করেন। এর ফলে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেপ্ট 
থেকে এ বিষয়ে তদন্ত হয় এবং তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দান 
করে। এই সাফল্যে নানকারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং 
জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রতিবাদ জানালে তার ফল 
শপাওয়। যায় এই বিশ্বাস তাদের মধো স্থাষ্টি হয়। নানকাররা এর পর 


২১২ 


থেকে পরস্পরকে সন্দেহ করা থেকে অনেকখানি বিরত হন এবং নানকার 
প্রথার অবসান, টাকায় খাজনা! দান, বেগারী বন্ধ ইত্যাদির দাবীতে পূবের 
থেকে অনেক বেশী সংগঠিত ও সোচচার হন। জমিদারদের লাঠিয়াল, 
হিসেবে ব্যবহৃত হতেও তারা অস্বীকৃতি জানান।২ও 

বাহাদুরপুর অঞ্চলে প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলন হয় ১৯৪৬ এর অগাষ্ট 
মাসে সাঃপ্রদায়সিকতার বিরুদ্ধে। রাত্রে বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং নানকারবা', 
জমিদারদের বাড়ীর নিকটেই সভা করেন।২৪ এই বিক্ষোভ মিছিলের 
স্বারা জমিদাররা প্রত্যক্ষতাবে আধাত না পাওয়ায় তারা৷ নানকারদের বিরুদ্ধে, 
কিছু না করলেও এই সভা মিছিল সেই পর্যায়ে এ এলাকায় একট৷ অগ্রসর 
পদক্ষেপ ছিল। 

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে বাহাদুরপুরে কৃষক সভা এলাকায়: 
অফিস স্বাপন করেছে এবং অফিসে কমীদের ও লোকজনের ভীড় হচ্ছে | 
এই সময় সেখানে একটা ঘটন৷ ঘটে। জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য, 
অপরাধের জন্যে একজন পাটনীকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখা হয় । 
জমিদারের এই অত্যাচারের বিরদ্ধে কি কর! যায় এই চিন্তা হচ্ছে এমন 
সময় কৃষক সভার একজন কর্মী নিজে গিয়ে খাটের তলা থেকে তাকে 
টেনে বের করে কৃষক সভার অফিসে এনে হাজির করেন। এতে, 
কৃষকদের আত্ববিশ্বাস বাড়ে এবং জমিদাররাও কিছু করতে সাহস করে, 
না। এই ঘটনার দুই একদিন পরই, ১৯৪৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী, 
দ্তিনশো স্থানীয় নানকার 'হদ বেগারী বন্ধ করো ০০০০০০০০০৪০ 
পুরে মিছিল বের করেন ।২ ৪ 

সিনাল্পনপগলীনি বা র্নন নরািগর 
বাড়ীর দিকে যাওয়া বাদ দিলেন এবং বেগারী বন্ধ করলেন। এতে দুই 
দল জমিদারের মধ্যে দুই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। একদল কোন, 
কিছু করতে রাজী হলো৷ না কিন্ত অন্য দল মিথ্যা মামলা ইত্যাদির বেড়াজালে 
নানকারদেরকে বাঁধার ব্যবস্থা করলো। প্রথম দিকে তিন চারজন গ্রেফতার, 
হলো। পরে তার! দুই তিনশো! 'কৃষক কর্মী ও নানকারকে আসামী করলো! | 
এর ফবে বছ সংখ্যক লোক ফেরারী অবস্থায় দুরে পাহাড়ীয়া অঞ্চলের 
জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। স্থানীয় মধ্যবিত্তেরাও (এদের মধ্যে 
তাপুক চলে বাঁওয়া অনেক তানুকদারও ছিলেন) নানকারদেরকে সমর্ধদ্‌ 
ফরলেন। কারথ অমিদারর। নীনকারদেরকে দিয়ে তাঁদের ওপরও নামই 
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ক্অত্যাচার করতো।' কৃষক ও মধ্যবিত্তের মধ্যে বেশ কিছুটা সমর্থনের 
ফলে এর পর সানেশবর, দাসের বাজার ও পার্্ববত্তী এলাকার কৃষকর! 
“ঘোষণা! করলেন যে, যারা নানকারদের বিরুদ্ধে মামল করবে তাদের খাজনা বন্ধ। 
এইভাবে কিছু জমিদারের খাজনা বন্ধ হলো। কোন কোন জায়গায় 
ভারা জমিদারের হাল পর্যস্ত বন্ধ করে দিলেন। এবং এই আন্দোলনের 
সমর্ধনে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হলেন। লাউতা৷ এলাকায় এই সময় 
আন্দোলনের একট! দাবী সনদ তৈরী হলে যাতে নানকার প্রথা উচ্ছেদ 
'থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রজাদের দাবীও অন্ততুক্ত হলো। অবস্থা এমন 
পর্যস্ত পৌছালে৷ যে জমিদারদের বাড়ীর রান্নার মসলা, ফরমাসী কাজের 
লোক ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ হয়ে গেলো । বেগারী বন্ধ, জমিদার বাড়ী 
যাওয়া বন্ধ, নানকারদের বিরুদ্ধে মামনা মকদয। করলে ছাট বাজার বদ্ধ, 
খবাজন! বন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে এক বলিষ্ঠ ও ব্যাপক আন্দোলন সমগ্র 
এলাকাটিতে গড়ে উঠলো ।২৬ 

আসামে তখন কৃখ্যাত সাদুল্লাহ মন্ত্রীসভার (মুসলিম লীগ) পতন ঘটে 
'গোপীনাথ বরদলুই এর কৃখ্যাত মন্ত্রীনভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং বসম্তকুমার 
দাস সেই মন্রীপভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। যে সমস্ত জমিদার নানকারদের বিরুদ্ধে 
মামল! মোকদ্দমা ও প্রতিরোধ চালায় তাদের মধ্যে দুটি পরিবার ছিলো মুসলমান 
'এবং একটি হিন্দু। এই হিন্দু জমিদার শ্যামাপদ ছিলো বসম্ত কুমার 
দাসের আত্বীয়। শ্যামাপদর বাড়ীতেই এই সমস্ত ঘটনার সময় পুলিশ 
ক্যাম্প বসে।২? 

এই" পরিস্থিতিতেই বাহাদুরপুরের কৃষক আন্দোলন দেশ বিতাগের 
ঠিক পূর্বকালে আরও ব্যাপক ও সংগঠিততাবে শুরু হয়। অজয় ভট্টাচার্য 
এখানকার কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে 
থাকেন জোয়াদ আলীর পিতা নজীব আলী' (দরবারী নজুই), সভাপতি . 
লাউত৷ বাহাদুরপুর ক্ষরু সমিতি; নেমুল্লা, সহ-সভাপতি এবং তফজ্জল 
জালী (তকন মোল্লা)। এঁদের সকলের ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য হলেও 
মূল সংগঠক হিসেবে নৈমুল্লার ভূমিকাই ছিলো সব থেকে উল্লেখযোগ্য ।২৮ 

লউিত৷ বাহাদুরপুরের ও সেখান থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী কানিশালী 
খামের নানকারদের মধ্যে আত্মীয়তা কুটুঘিতাঁর সম্পর্ক ছিলো । আত্মীয়তা 
ও কুটুবিতার সুত্রে বাহাদুরপুরের আন্দোলন সেখানেও বিস্তার লাভ করে 
এবং কানিশানীকে কেন্দ্র করে অমগ্র চাক! দক্ষিণ পরগণায় হাজার হাজার 
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নানকার আন্দোলনে যোগদান করেন। এখানকার নেতা ছিলেন বীরে- 
শর মিশ্র। ঢাকা দক্ষিণ ছিলো তীরই গ্রাম। বীরেশ্বর মিশ্র ব্যতীত, 
অন্য দূজন উল্লেখযোগ্য স্থানীয় নেতার নাম ইসমাইল আলী (তালুকদার) 
এবং নুধন্যা দেব (নানকার)। ঢাক দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ছয় সাত মাইল 
দূরবর্তী ফুলবাড়ি গ্রামেও আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। অন্যান্য এলা- 
কাতেও আন্দোলনের ঢেউ কিছুটা পৌছালেও স্থানীয় নেতৃত্বের অভাবে 
সেগুলিতে আন্দোলন জোরদার হয়নি। বেগার বন্ধ, খাজনা বন্ধ, পুলিশ 
ক্যাম্প ও মামল৷ প্রত্যাহার ইত্যাদিই ছিলো এই আন্দোলনের মুল দাবী ।২৯ 

সিলেটের পাকিস্তানভুক্তির পর মুসলিম লীগ নানকারদেরকে কমিউ- 
নিষ্টদের প্রভাব থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নাঁনকাঁর আন্দো- 
লনকে নিজেদের মতো করে পরিচালনার প্রচেষ্টা করে। সিলেট রেফা- 
রেগামের সময় কিষাণ সভার কর্মী ইসমাইল আলী কৃষক সভা পরিত্যাগ 
করে মুসলিম 'লীগে যোগদান করে। মাহমুদ আলী দেশভাগের পুকে 
আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন। ইসমাইলের সহায়তায় 
তিনি, নুরুর রহমান প্রভৃতি এই উদ্যোগের পুরোভাগে থাকেন। গোপাল- 
গঞ্জে (সদর সিলেট) এই উদ্দেশ্যে তাঁরা এক সন্মেলন আহ্বান করেন এবং 
একটি ইস্তাহার প্রচার করে তাতে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদৃগার করেন ॥ 
কিন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও সে সময় নানকারদের মধ্যে কমিউনিষ্ট 
বিরোধী প্রচারণার কেনি স্থান ছিলো মা। কাজেই মুসলিম লীগের, 
সেই সম্মেলন শেষ পর্যস্ত হতে পারে নি।৩* 

পাকিস্তানোত্তর পরিবন্তিত' পরিস্থিতিতে সিলেট জেলা পার্টি কমিটি 
মুসলিম লীগের লোকদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নানকারদের 
দাবী কিছু কিছু আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয়| এই উদ্দেশ্যে ইসমাইলের 
সাথে যোগাযোগ করা৷ হয়। এবং মাহমুদ আলী, নুরুর রহমান, ইসমাইল: 
প্রভৃতির সাথে কমিউনিষ্ট পার্টির আলাপ আলোচনা"চলে। ১৯৪৭ সালের 
সেপ্টেম্বরেই অজয় ভট্টাচার্য আসাম সরকারের পূর্ব ঘোষিত গ্রেফতারী, 
পরোয়ানায় গ্রেফতার হন। সে সময়ে পার্টি থেকে সুরত পালকে বাহাদুর 
পুর এলাকায় দেওয়া! হয়। বারীন দত্ত, রোহিনী দাস (জেলা. কৃষক 
সম্পাদক), সুরত পাল ও চিত্ত রঞ্জন দাস মুসলিম লীগের সাথে আলোচনায় 
ছে গ্রহণ করেন 1৩১ | 

“ঠিক এই সঙ্গয়ে এক ঘটনা 'ঘটে। গোলাপগঞ্জ থানার কালিশালী 
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গ্রামের মুখলেস আলী নামে একজন নানকার স্থানীয় জমিদারদের এক- 
জনকে জতো মারেন। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে জমিদাররা নিজেদের 
পক্ষ থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* কাছে একটা ডেপুটেশন 
পাঠায় । মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে আলো- 
চনার পর সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন (যুক্ত বাঙলায় সুহরাওয়ারদর্ঁ 
মন্ত্রী সভার সদস্য), আওলাদ হোসেন এম. এল. এ. ও. আব্দুল বারী 
এম. এল. এ. এই তিন জনকে নিয়ে একটি তদস্ত কমিটি গঠন করেন 
গোলাপগঞ্জ, ঢাকা দক্ষিণ, বাহাদুরপুর ইত্যাদি জায়গায় জবিদারদের 
হাতী চড়ে গিয়ে তারা স্থানীয় নানকারদের সাথে দেখ সাক্ষাৎ করেন 1৩২ 
১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তদন্ত কমিটি গোলাপগঞ্জ ও ঢাকা 
দক্ষিণ পরিদর্শন করে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। 
জমিদার পক্ষ সিলেটের খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ও জেলার বিভিন্ন স্বানের 
জযিদাঁরদের প্রতিনিধিদের সহায়তায় নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। 
অন্যদিকে আন্দোলনকারী নানকার প্রজারা সরাসরি কমিটির নিকট নিজে- 
দের বক্তব্য এবং দৃঃখ দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করেন।** এই দেখা সাক্ষাৎ 
আলাপ আলোচনার সময় মুসলিম লীগের এ. জেড. আব্দুল্লাহ এবং নুরুর 
রহমানও উপস্থিত থাকেন। উত্তর সিলেট জেলা লীগও এই আলোঁ-' 
চনায় নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে ।৩৩ 
তদত্ত কমিটি জমিদার ও নানকার উভয় পক্ষের কাছে আপোষের 
আবেদন জানায়। ফুলবাড়ীর জমিদার এই সর্তে আপোষে সন্ত হয় 
যে, যে সঞ্চল নানকার প্রজার ভিটা তাদের বাড়ীর এলাকার মধ্যে পড়েছে 
ডিএ লা 0 উচািছি 
গ্রামে অথবা তার নিকটবর্তী গ্রামে তাদেরকে উপযুক্ত জমি ও গৃহ স্থানা- 
ডি রে ঢাকা দক্ষিণ ডাক বাঙলায় কমিটির আপোষ 
প্রস্তাবে কানিশাইলের জর্মদাররা বসত বাড়ীর ব্যাপারে গোলাপগঞ্জের 
* তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে পুমর্গঠিত না 
হওয়ার জন্য তার পূর্ব নাম “বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ'ই বহাল ছিলো । 
** “সিলেটে নানকার বিদ্রোহ' নামে একাটি পুস্তিকা ইতিপূর্বে রোহিনী দাসের নামে 
প্রকাশিত হয়। তার অংশ বিশেষ অজয় তষ্টাটার্ষের খারা লিখিত ছিলো । নানকার 


আলোলনের সমস্থ রিপোর্ট “সংহতি” নামক পত্রিকয়ি তথকালে প্রকাশিত হয়েছিলো ।, 


অজর ত্টাচর্ের খেকে এই তথ্য পেলেও উপরোক্ত পুস্তিকা ও পরিকার কোন কপির 
সন্ধান আনি পাই নি।--ব. উ. 


২১৬ 


প্রস্তাবকেই গ্রহণ করে কিন্ত জমির ওপর নানকারদের কোন জোত স্বত্ব 
স্বীকার করতে তারা সন্ত হয় না।৩৪ 

ঢাকা দক্ষিণ থেকে আব্দুল বারী চৌধুরী লাউতা বাহাদুরপুর যান 
এবং সেখানেও কমিটির পক্ষ থেকে দুই পক্ষের সাথে দেখ সাক্ষাৎ করেন। 
মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেনও ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকা দক্ষিণে থাকেন এবং 
তদন্তের জন্যে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। আওলাদ হোসেন 
খানও কয়েকটি এলাক! ঘুরে ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সিলেটে ছিরে জেলা 
ম্যাজিষ্রেটের সাথে তদন্তের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। এর পর 
১৫&ই ডিসেম্বর তদন্ত কমিটির তিন জন সদস্য সিলেট সাকিট হাউসে 
মিলিত হন। এ সময়ে আন্দোলনকারী প্রজাদের ওপর সরকারী কর্ম- 
চারীদের পক্ষপাতমূনক আচরণ ও জুলুমের প্রমাণ হিসেবে এ. ডি. এম, 
এর দস্তখতী জেলা ম্যাজিষ্রেটের অফিসের মোহরযুক্ত ১৪৪ ধারার এক 
নোটিশ মুসলিম লীগ কর্মীরা কমিটির সামনে উপস্থিত করেন।* এই 
ধরনের বহু নোটিশ চাঁক। দক্ষিণে অবস্থানকালে মৌয়ীজ্জমউদ্দীন হোসেনের 
সামনেও উপস্থিত করা হয়।৩& 

জমিদার ও নানকার পক্ষের বক্তব্যসমূহ শোনা এবং পর্যালোচনার 
পর তদন্ত কমিটি মুসলিম লীগ এবং সরকারের কাছে নিমুলিখিত সুপারিশ 
প্রদান করেন : 

(১) যে সব ভূম্যবিকারীর খাজনা, খাস খামার অথবা উভয় সুত্রে 

আয় ছয় হাজার টাকার উর্দে তাহাদেরকে তাহাদের অধীনস্থ নানকার 

প্রজাদের নিকট হইতে পরিবর্তন ফি স্বরূপ এক বৎসরের খাজনা 

গ্রহণ করিয়৷ প্রচলিত খাজনার হারে তীহাদের জোত জমি খাজনায়ী 

জোত জমিতে পরিবর্তন করিতে হইবে। - 


* নোটিশটির কপিঃ 17101100190) 015 144 
্‌ | 14019 315 
? 
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সাং ছইদ বজ্জ চৌংগং--১ষ পক্ষ 

১২। সেক নছ্রম--২য় পক্ষ 
যেহেতু কার্যবিধির ১৪৪ ধারার বিধানমতে তোমাকে জানান যাইতেছে যে, তুবি বাশ, গাছ, 

ধান্য কাটিবায় না , কাটিলে আইনতঃ আচরণ করা যাইবে। তোমার কোন আপত্তি থাকিবে 

গনী ইং তারিখে দর্শাইধায় ((ঘপ 


১৭ 


€২) ছয় হাজার টাকা বা তন্ময় আয় বিশিষ্ট ভূম্যধিকারীগণকে 
'নিম্বোক্ত সর্তে তাহাদের অধীনম্ব নানকার প্রজাকে খাজনাযী প্রজায় 
"পরিবন্তিত করিতে হইবে; (ক) ৬০০০২ টাকা ৩০০১ টাকা 
আয় বিশিষ্ট ভূয্যধিকারীগণের £ জমি জমিদারের খাসে ছাড়িয় 
দিতে হইবে। (খ) ৩০০০ টাকা হইতে ১০০১ টাকা আয় বিশিষ্ট 
জমিদারগণের $ ভূমি জমিদারের খাসে ছাড়িয়ে দিতে হইবে। 
কগ)' ১০০১ হইতে ৫০১ টাকা আয় বিশিষ্ট জমিদারগণের ওত ভূমি 
জমিদারের খাসে ফিরত দিতে হইবে। (য) ৫০0. অথবা তনিয় 
আয় বিশিষ্ট জমিদারগণের ই ভূমি জমিদার সরকারে ছাড়িয়া দিতে 
হইবে। 


অবশ্য যদি কোন নানকার প্রজার সব্বপ্রকার জোত জমি দূই 
"কেদারের উর্ছে না হয় তাহা হইলে তাহার দখলীয় সমস্ত নানকার 
জমি বিনা প্রত্যার্পণে খাজনায়ী জমিতে পরিবন্তিত করিতে হইবে। 
এবং ষদি কৌন নানকার প্রজার সব্বপ্রকীর জোত দৃই কেদারের উদ্ছে 
"ও তিন কেদারের নিশম্রে হয় তাহা হইলে সে সাধারণভাবে ১ কেদার 
নানকার জমি খাজনায়ী রূপে পাইবেই। এতাধিক অন্যান্য জমির 
'যে অংশ উপরোক্ত সর্তানুযায়ী ছাড়িয়া দিবার কথ প্রচলিত বাজার 
দরে তাহার জোত মূল্য ৫ হইতে ১০ কিস্তিতে আদায় করিলে এ 
ভূমিও খাজনায়ী জমিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। 

(৩), ভূম্যধিকারীগণের বাড়ীর মধ্যস্থিত সংলগ্র নানকার প্রজার 
'বাড়ীর পরিবর্তে গ্রাম বা নিকটবর্তী গ্রামে ভূয়্যধিকারীগণ বাড়ী 
দিতে পারিলে এবং স্থানান্তরের খরচা দিলে নানকার প্রজাকে সরিয়। 
যাইতে হইবে। 

(৪) কোন বিশেষ কারণে কোন ভূম্যধিকারী যদি তাহার বা়্ীর 
মধ্যন্থিত নহে এরূপ কোন নানকার প্রজার বাড়ী নিজের অথবা 
পরিবারের লোকের জন্য খাস দখলে আনিবার প্রয়োজনীয়ত৷ প্রমাণ 
'করিতে পারেন, তাহা হইলে অনুরূপ ভূমি এবং স্থানান্তরের খরচ 
দিলে এ বাড়ীতে তাহার খাস দখল দেওয়৷ যাইতে পারে। 

€৫) আবাদী জমির বিনিময় করিতে পারিলে কেবল মাত্র ভূষ্যধি- 
কারীগণ তাহাদের ফেরত পাওয়ার দাবী পরিত্যাগ করিলেই তবে 
“বিনিময় করিতে দেওয়া! যাইবে 


১৮ 


(৬) কোন নানকার প্রজা “কনসেশন' হারে জমি ভোগ করিলে; 
তাহার জমিতে পূর্ণ খাজনা প্রবত্তিত হইবে ; এবং নানকার প্রজা 
সকল প্রকার 'হদবেগারী' হইতে মুক্তি পাইবে। 
(৭) ভূমি সংক্রান্ত সকল প্রকার বিবাদ এবং বাদ্ধিক খাজন! ইত্যাদির, 
মীমাংসা গভর্ণমেণ্টের অভিজ্ঞতা সম্প্ন কোন রাজস্ব বিভাগীয় কর্ম- 
চারী দ্বারা সম্পর্ন হইবে, এবং তাহার রায়ের বিরুদ্ধে রাজস্ব বিভাগীয় 
কোন গেজেটেড অফিসারের নিকট আপীল করা চলিবে । এবং 
এ অফিসারের রায়ই চূড়ান্ত, ০০০৪০০০০০৪০ 
পরিবত্তিত হইবে। 
(৮) ৪৩৮৮ নি এন অর লিনা 
ডিক্রী এবং উচ্ছেদ উপরোক্ত সর্তানুষায়ী চুড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া, 
পর্যন্ত স্থগিত রহিবে। 
(৯) তিন বৎসরের উৎপন্ন ফসলের কন্ট্রোল মূল্য ভূমির বাজার 
দর বলিয়া ধরিতে হইবে ।৩% 
উপরোক্ত আপোষ প্রস্তাবে নানকার পক্ষের অনেক আপতি থাকলেও. 
শেষ পর্যন্ত তারা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু জমিদাররা প্রস্তাবাটি 
গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অসম্মতি জানায় ।৩৭ 
এর পর জমিদাররা ঢাকাতে একটি সম্মেলন আহবান করে সেখানে 
এ বিষয়ে নিষ্পত্তির দাবী জানায়। তাদের সেই দাবী অনুযায়ী ১৯৪৭ 
এর ডিসেম্বর মাসেই ঢাকাতে নানকার, জমিদার ও সরকারী প্রতিনিধিদের 
একটি ব্রিপক্ষীয় সম্মেলন হয় এবং তা বেশ কয়েকদিন স্থায়ী “হয়। 
ষন্মেলনে যে সিদ্ধান্তনমূহ গৃহীত হয় সেগুলি মোটামুটিভাবে হলেো৷ এই 
(১) নানকারদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে শতাধিক বন্দী আছেন তাদের: 
সকলের বিরুদ্ধে মামল! প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দিতে: 
হবে (কমিউনিষ্টদেরকে মুক্তি দেওয়া নিয়ে 'অনেক বিতর্ক হলেও: 
শেষ পর্যস্ত তাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়)। 
(২) যে মস্ত নানকার বাড়ী জমিদার বাড়ীর সংলগ্ন সেগুলিকে 
জমিদার ইচ্ছে করলে উচ্ছ্দে করতে পারবে কিন্ত তার পরিবর্তে 
জমিদার কর্তৃক নানফারকে অন্য জায়গা দিতে হবে। নানকার 
বাড়ী স্থানাস্তয়ের ব্য়ও এক্ষেত্রে জমিদারকেই বহন করতে হবে? 
(৩) যে সমস্ত জমি নানকারদের দখবে আছে তার অর্ধেক জমি-. 


২১৯, 


দারকে ছেড়ে দিতে হবে এবং বাকী অর্ধেকে নানকারদের জোত 

স্বত্ব স্বীকৃত হবে। যে জমিতে নানকারদের জোতস্বত্ব স্বীকৃত হুকে, 

সেগুলি খাজনায়ী জমিতে রূপান্তরিত হবে। 

(8) জমি হস্তান্তর ইত্যাদির সাথে সংশিষ্ট যাবতীয় কাজ দেখা- 

শোনার জন্যে সেট্ল্রমেণ্টের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন অফিসার 

নিয়োগ করা হবে। এই অফিসার জমিদারদের আবেদন বিবেচনা, 

নানকারদের ঘরের মুল্য নির্ধারণ, খাজনার রেট নির্ধারণ ইত্যাদি 

করবে ।৩৮ 

এই সিদ্ধান্তের তিত্তিতে যে চুক্তি হয় তাতে ফুলবাড়ী ও ঢাক দক্ষিণ 
নানকারদের প্রতিনিধি হিসেবে বখাক্রমে ইসমাইল আলী এবং ডক্টর মজিদ 
স্বাক্ষর করেন। লাউতা বাহাদুরপুরের প্রতিনিধি হলেও চিত্তরঞ্জন দাস 
স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন। কারণ কমিউনিই পার্টি নানকারদের অর্ধেক 
জমি হস্তাস্তরের বিপক্ষে থাকে এবং পার্টির লোক হিসেবে তকে চুক্তিতে 
স্বাক্ষর না করার নির্দেশ দেয়। এই সম্মেলনে নানকারদের পক্ষে পরামর্শ 
দানের জন্যে বারীন দত্ত উপস্থিত থাকেন। চকিতে প্রাদেশিক 
লীগের ( সরকারের ) পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন হামিদুল হক চৌধুরী, 
হাবিবুলাহ বাহার, সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন এবং আব্দুল হামিদ । 
জমিদারদের পক্ষে স্বাক্ষর দেন কালী সদয় চৌধুরী (ঢাকা দক্ষিণ), আব্দুল 
মুয়ীদ চৌবুরী (বাহাদুরপুর) ও খান বাহাদুর গউসউদ্দীন চৌধুরী (দাউদ- - 
পুর, সদর থানা) 1৩৯ 

উপরোক্ত চুক্তিটির ফলে নানকার আন্দোলনের সাথে সংশ্রিষ্ট অন্যান্য 
অনেক রাজবন্দীসহ অজয় ভষ্টাচার ১৯৪৮ এর ৭ই জানুয়ারী মুক্তি লাভ 
করেন।৪০ 

এই চুক্তির ফলে কিন্ত সিলেটের নানকার এলাকাগুলিতে সামগ্রিক 
ভাবে কোন পরিবর্তন হলো না। কারণ বে তিনটি এলাকায় আন্দোলন 
হয়েছিলো চুক্তিটি কেবলমাত্র সেই সেই এলাকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিলো 
অন্যান্য জায়গায় নয়? তাছাড়া এ তিনটি এলাকারও অন্যান্য যে সমস্ত 
প্রজারা নানকারদের অমর্থনে এসেছিলেন তাঁদেরও অবস্থার কোন পরিবর্তন 
হলো না। খাজনার হার কমানো, উচ্ছেদ বন্ধ করা ইত্যাদি সম্পকে 
কোন আইন সরকার প্রণয়ন করলো না। 

নানকারদেরকে অল্প কিছু অগ্নিকার- প্রদান করে উপরোজ্জ সরকারী, 


-৯২০ 


“সিদ্ধান্তের পরও সেই সব সিদ্ধান্তকে কার্কর করার ক্ষেত্রে পুলিশ ও সর- 
কারী প্রশাসন যষ্ত্রের ভূমিকা ১৯৪৮ এর পয়লা জানুয়ারী একটি ঘটন৷ 
থেকে অনেকখানি বোঝা যাবে। এ দিন সন্ধ্যা ৮টার সময় ফুলবাড়ি 
' বৈটিধর বাজারে ইসমাইল আনী (যিনি তখন কৃষ্নক সভা পরিত্যাগ করে 
'মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন) স্থানীয় নানকারদের একত্রিত করে 
নানকার মিরাশদার বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত হয়ে- 
ছিলো সেগুলি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করছিলেন। সেই সময় তিন চার 
জন পৃলিশ ও মিলিটারী এসে তাকে ঘেরাও করে এবং গ্রেফতার করে 
এনে গোলাপগঞ্জ থানায় লকআপে আটক রাখে। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা 
সেখানে ইসমাইল আলীকে সন্বোধন করে বলে, “এই শালার বাচচা ইসমাইল, 
তুই যে ডালে ডালে ধুরে বেড়া আমি যে ডালের পাতায় পাতায় বেড়াই । 
তুই ঢাকায় গিয়ে মন্ত্রীদের কাছে আমার বিরদ্ধে অনেক কথা লাগিয়েছিস, 
এখন যাবি কোথায়?” পাকিস্তান রাষ্ট্রের দূষমন ইত্যাদি বলে ইসমাইলকে 
আরো অনেক গালাগালি করার সময় প্রতিবাদ জানালে দারোগা তাকে 
-হাণ্টার দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করার হুমকি দেখায়। কৃষক সমিতির নৈমুল্লা 
তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসমাইলের পক্ষে জামিন দাবী করলে দারোগা 
-র্াদ্র মুত্তি হয়ে “কোন শুয়োরের বাচচা জামিন নিতে আইবি” বলে তীকেও 
ধাকা দিয়ে লকৃআপে ঢোকায়। নৈমুল্লাকে পরে ছেড়ে দেওয়া হলে 
তিনি ইসমাইলের জাম৷ কাপড় লকআপের বাইরে রেখে চলে যান। পর 
দিন সিলেটে ইসমাইলকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হলেও তার জাম! কাপড় 
এবং অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্রের কোন সন্ধান.তিনি আর পান নি 1৪ ১ 

মাত্র তিনটি এলাকার নানকারদের সাথে জমিদার ও সরকার পক্ষের 


একটা অসস্তোষজনক চুক্তি হলেও তা কারকর করার ক্ষেত্রে অনেক 
'গাফলতী দেখ! দিলে! এবং চুক্তিকে ধাম চাপ! দেওয়ার চেষ্টা চললে! 1৪২ 
তাছাড়া অন্যান্য এলাকার নানকার এবং সাধানণ জমিদারীর প্রজাদের 
“কোন সমস্যারই বিন্দুমাত্র সমাধান হলোনা । এর ফলে সিলেট জেলায় 
“কৃষক আন্দোলনও বন্ধ না হয়ে অব্যাহত থাকলে | জমিদারের খাজন৷ 
বন্ধ হলো এবং নানকার সহ অন্যান্য প্রজাদের সাথে ভৃত্বামীদের ছোট 
“খাট সংঘর্ধও বন্ধ হলে! না। জায়গায় জায়গায় পুলিশ ক্যাম্পগুলি তুলে 
লনা নিয়ে সরকার শাস্তি রক্ষার নামে সেগুলিকে বসিয়ে রাখলো । 
..- সইতিপূবে লাউতা বাহাদুরপুর করম আলী নামে এক ব্যজির আবির্ভাব 


২১, 


হয়েছিলো । সে আসামে মুসলমান কৃষকদেরকে উচ্ছেদের সাথে সক্রিয়- 
ভাবে যুক্ত ছিলো এবং দেশভাগের পর এই অঞ্চলে এসে জমিদারদের পক্ষে 
কৃষকদের ওপর নানান নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলো । এই অত্যাচারের 
ফলে তাঁর বিরুদ্ধে কৃষকরা সাধারণভাবে ভয়ানক বিক্ষন্ধ ছিলেন।' 
১৯৪৮ এর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রিতে বাহাদুরপুন্র নদীর অপর 
পারে অজয় উট্টাচা কৃষক বমীদেরকে নিয়ে সভা করছেন এমন সময়, 
করম আলী গ্রামে এসে উপস্থিত হলো। তার উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে 
গ্রামবাসীরা তাকে ধরে ফেলেন এবং প্রচণ্ড প্রহারের পর তাকে মুত মনে 
করে ফেলে রেখে যান। কাছাকাছি যে সমস্ত পুলিশ ছিলো তারা সে 
সময় ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে পলায়ন করে| করম আলী কিন্তু 
মারা যায় নি। পরে থান৷ থেকে পুলিশ এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।৪৬- 

পরদিনই পুলিশ অধিক সংখ্যায় বাগ প্রচণ্ড খা লাউতা বাহাদুরপুর 
অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ, মারপিট, ধর্ষন ইত্যাদি 
চালায়। এর ফলে পাশাপাশি পাঁচটি গ্রামের লোকজন গরু ছাগল ইত্যাদি : 
ফেলে হাওর ও জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায় এবং গ্রামগুলি সম্পূর্ণভাবে 
জনশূন্য হয়ে পড়ে। প্রায় পাচ হাজার লোক এইভাবে ঘরবাড়ী থেকে 
উদ্ধান্ত হলেন এবং তীদের খাওয়া, থাকা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থহি হয়ে 
দাড়ালো এক বিরাট সমস্যা । এই সময় কৃষক সভার কমীরদেরকে নিয়ে 
অজয় ভট্টাচা্ষ গ্রামে ঘোরবার সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। তীর. 
বাড়ীতে পুলিশ ঢুকে ভাঙউচোর করে এবং কাঁথা বালিশ ইত্যাদিসহ সমস্ত. 
কিছু লুঠ কষে নিয়ে যায়।8৪ 

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের এই ঘটনাটির অতি সংক্ষিপ্ত নিমুলিখিত. 
রিপোর্টটি নওবেলালে প্রকাশিত হয় £ 

লাউতা৷ বাহাদুরপুর হইতে সংবাদ পাওয়৷ গিয়াছে- পুলিশের সঙ্গে- 

সেখানকার জনতার এক তীঘণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে । উভয় পক্ষেই 

কয়েকজন লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। প্রকাশ, কয়েক জন: 

লোককে ধরিবার জন্য বিয়ানীবাজারের দারোগা বাহাদুরপুর গেলে 

সেখানকার লোকের সঙ্গে তাহার বচস৷ হয় তার ফলেই এই সংঘর্ষের 

সুচনা হয়।৪* 

পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রে উপরোক্ত ঘটনার এই একমাত্র রিপের্টি- 
টিতে যে প্রকৃত ঘটনার কোন উল্লেখই নাই তা বলাই বাছন্য। ধু এই- 


-স্২২ 


একটি মাত্র ঘটনা নয়। এই ধরনের সমস্ত ঘটনাই তৎকালীন মুসলিম 
লীগ সমর্থক ও সরকারী সংবাদপত্রে এর বেশী স্থান পেতো না এবং 
স্থান পেলেও ঘটনাগুলিকে যথাসাধ্য এভাবেই বিকৃত করে জনগণের 
সামনে উপস্থিত করা হতো । 

একদিকে হাজার হাজার নানকার ও কৃষক উদ্বান্ত হয়ে নিদারুণ 
দুর্দশার মধ্যে পার্শবস্তী অঞ্চলের জঙ্গলে ঘুরতে থাকলেন এবং অন্যদিকে 
জমিদার মুয়ীদ চৌধুরীর পরিচালনায় ভুস্বামীদের দালালরা তাদের কাছে 
প্রস্তাব করতে থাকলে! যে জমিদারদেরকে টাক! দিলেই সব কিছু মিট- 
মাট হয়ে যাবে এবং তারা আবার গ্রামে তাঁদের ভিটে বাড়ীতে ফিরতে 
পারবেন। এই পরিস্থিতিতে নানকাররা ঘরে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে 
উঠলেন এবং শেষ পর্যন্ত জমিদারদের প্রস্তাব মতো তাদেরকে টাক! দিয়ে 
গ্রামে ফিরলেন। কেবলমাত্র নানকারদের মধ্যে যাঁরা কৃষক সভা ও 
কমিউনিষ্ট পার্টির অগ্রসর কর্মী ছিলেন তাঁরা আর নিজেদের গ্রামে এইভাবে 
ন৷ ফিরে সানেশুর অঞ্চলে চলে গেলেন। এর পর নানকার আন্দোলনের 
মূল কেন্্রও সানেশ্বরে স্থানান্তরিত হলো | কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় 
' কংগ্রেসের কর্মসূচী অনুযায়ী সেখানে কাজ শুরু হলো। 

পূৰ বাঙল৷ সরকার ১৯৪৭ এর ১লা ডিসেম্বর সিলেটের মনওওর 
আলী এম. এল. এর সভাপতিত্বে চাকরাণ প্রথা তদন্ত কমিট' নামে 
একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নাম £ 
ব্রজেন্্র নারায়ণ চৌধুরী (জমিদার), যোগেন্দ্র দাস এম. এল. এ., ইদরিস 
আলী এম, এল. এ., আব্দুল লতিফ এম. এল. এ., আব্দুনম মোমেন 
এম. এল. এ., মির্জী আব্দুল হাফিজ এম. এল. এ. | আসাম সরকারের 
অবসরপ্রাপ্ত এ. ডি. এল. আর খান সাহেব আজিজুর রহমানকে এই 
কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়! জানুয়ারী, ১৯৪৮ এর 
মাঝামাঝি এই কমিটি তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে প্রশ্নাবলী প্রচার করেন 
"তার মুল উদ্দেশ্য হলো £ 

(১) এই কমিটি পূর্ব বঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার চাকরাণ প্রথা 
সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। 

. (২) বিভিন্ন প্রকার চাকরাণ প্রজাদের অধিকার ও তাহার বিনিময় 
সম্পর্কে তদস্ত করিষেন। 
 "শ্বত) ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ফোন সুবিধা ও অধিকার 
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দেওয়া যায় কিনা এবং দিলে ন্যায় সঙ্গতভাবে কি ও কতখানি অধি- 
কার ও সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে তদস্ত করিবেন। বিশেষ 
করিয়া সিলেটের নানকার এবং অন্যান্য চাকরাণ প্রজাদের সম্বন্ধে 
অভিমত জ্ঞাপন করিবেন ।৪* 
উদ্ধমুখী নানকার আন্দোলনের মুখে এবং পূর্বোজ্ত মুসলিম লীগ তদন্ত 
কমিটির নানকার প্রথা সম্পকিত বিস্তৃত রিপোর্টের ও ত্রিপক্ষীয় চুক্তির 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানত: সিলেটের জমিদারদের দ্বারা গঠিত এই কমিটির 
প্রশাবলী বিলির এই ব্যবস্থা যে নানকার আন্দোলনকে বিত্বান্ত করে 
নানকার প্রথা উচ্ছেদের প্রশটি ধামা চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পুর্ব বাঙলা 
সরকার কর্তৃক হয়েছিলো এ কথা মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা নওবেলালের 
পক্ষেও অস্বীকার করার উপায় ছিলো না। তাই 'নানকার প্রথার বিলোপ 
সাধনে ধামা চাঁপা নীতি অবলম্বন” এই শীর্ঘক একটি রিপোর্টে নওবেলাল 
মধ্যযুগীয় নানকার প্রথার অবিলম্বে অবসান ঘটাইবার জন্য যখন 
ঢাবিদিক হইতে গোরগোন শুরু হইয়াছে__বব্বর যুগের ধ্বংসাবশেষ 
এই অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে যখন প্রবল জনমত গঠিত হইয়া উঠ্ঠি- 
যাছে-সুস্ব মানসিক অবস্থার ব্যক্তি মাত্রেই যখন এই প্রথাকে জাতির 
'পক্ষে দেশের পক্ষে অসম্মানজনক বলিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে- 
'ছেন সেই যুগসন্ধিক্ষণে আমলাতন্ত্রীয় মনোভাবাপন্ন পুব্ববঙ্গ সরকার 
বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখে পৃব্ববঙ্গ চাকরাণ প্রথা তদন্ত নামে 
কমিটি 2ঠন করিয়া জনমত সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
প্রশাবলী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছেন ।৪? 
এই কমিটি গঠিত হওয়ার ছয় মাস পর সভাপতিণহ ছয় জন মদস্য 
নানকারদেরকে দখলী জমিতে স্বত্ব দানের সুপারিশ করেন। কিন্তু সেক্রে- 
টারী আজিজুর রহমান চৌধুরী, ইদরিস আলী এম. এল. এ. এবং ব্রজেন্ত্র 
নারায়ন চৌধুরী একটি শ্বতন্ব রিপোর্ট দাখিল করে নানকারদের অবস্থার 
“কোন. প্রতিকার না করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার স্বপক্ষে নিজেদের মত 
প্রকাশ করেন।৪৮ 


জনমত সংগ্রহ করতে গিয়ে নানকার প্রথা! উচ্ছেদের সপক্ষে যে প্রবল 
ব্বনমত সারা দেশে বিশেষত: সিলেট জেলায় বিদ্যমান ছিলে! -তার চাপে 
খ্রবং নানকার আলঙ্দোলনকে কমিউনিষ্টদের প্রভাব ও নেতৃত্ব থেকে পরিয়ে 
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আনার উদ্দেশ্যেই যে কমিটির অধিকাংশ সদস্য নানকার প্রথাকে সরাসরি 
বিলোপের সুপারিশ. করতে বাধ্য হয়েছিলেন সে কথ! বলাই বাহুল্য ॥ 
কিন্ত এই সব সুপারিশ সত্বেও পুৰ বাঙলা সরকার নানকার প্রথা উচ্ছেদের 
ক্ষেত্রে যে দীর্বসূত্রতা ও ধামাচাপা নীতি অবলম্বন করেছিলে! তার ফলে৷ 
নানকারদের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনই সারা সিলেটে ঘটেনি 
এবং নানকার আন্দোলনের তীব্রতাও কমে আসে নি। শুধু তাই নয়। 
একদিকে আন্দৌলনের মূল এলাকাগুলিতে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে রেখে 
সরকার নানকারদের ওপর নিদারুণ নিধাতন চালিয়ে যাঁচ্ছিলো৷ এবং অন্যদিকে 
কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারণার ছারা নাঁনকারদের “দেশপ্রেষ' জাগিয়ে তুলে, 
তাদেরকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলো । সর- 
কারের এই কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারণার প্রকৃত শ্বরূপও যে কি ছিলো 
তা জনগণের কাছেও আর অজানা থাঁকছিলো না৷ এবং এর ফলে জনগণ. 
সরকারের প্রতি অধিকতর বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ছিলেন। এ 
বিষয়ে সরকারকে সাবধান করে 'বাঁচিবার পথ' নামক একটি সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে নওবেলাল বলেন, 
কমিউনিজমতীতি প্রচারে সরকার আজ এমনই মাতিয়া উঠিয়াছেন। 
যে, ইহা! দ্বারা কমিউনিষ্ট ভীতিকে জনমন হইতে পরিপূর্ণভাবে মুছিয়া: . 
ফেলা হইতেছে । দেশবাসী যখন খোলা চোখেই দেখিতে পাইতেছে. 
যে, যে সকল দেশকর্মী পাকিস্তানের জন্য সত্যিকারের ত্যাগ স্বীকার 
করিয়াছে, সরকারী অব্যবস্থা এবং জনসাধারণের দুঃখ দৈন্যের প্রতি. 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিবার অপরাধেই যখন তাহারা; 
কমিউনিষ্ট আখ্যায় আখ্যায়িত হইতেছে, তখনই তাহারা ভাবিতে. 
শিখিয়াছে যে স্থার্ঘবাদী লোকের বিরুদ্ধ মতবাদকে দমন করার এক 
সহজ অন্তর এই কমিউনিজমতীতি প্রচারের ফলে প্রচারের এই ধারা 
স্বাভাবিকভাবে বিরুদ্ধ অবস্থার স্থা্ট করিতে বাধ্য । 
এই সরকারী নীতিকে আমর! গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢাঁলার মতই 
মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে ত্রত বাস্তব কর্পদ্থ! গ্রহণ না করিতে 
পারিলে সমগ্র পাকিস্তানের উপর বিপদ ডাকিয়া আনাও অসম্ভব: 
নহে ।৪হ 


পিসি রর রান টিন হয়ে 
সিলেট জেলে আটক থাকার 'সময় ১৯৪৮ এর মে মাসের মাঝামীঝি এই 
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মর্মে একা রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে জেলের মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
তিনি অমানুষিকভাবে প্রহৃত হয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে কমিউনিষ্ট 
পার্ট ও কৃষক সভা সমর্থকদের একটি প্রতিবাদ সভা সিলেটে আহ্বান করা 
হয় এবং ৮ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৫ তারিখে (২২শে মে, ১৯৪৮) এই ঘটনার 
বিবরণ সম্বলিত “সংহতির একটি ক্রোড়পত্রও প্রকাশিত হয়। কিন্ত এই 
সমস্ত রিপোর্টকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা হিসেবে আখ্যায়িত করে মাহমুদ 
আলী নওবেলালে একটি বিবৃতির মাধ্যমে বলেন যে, শৈলেন্্র ভট্টাচার্য 
অমান্ঘিকভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তারা 
নিজের! প্রত্যক্ষতাবে তদস্ত করে দেখেছেন যে তা মিথ্যা। আসলে 
শৈলেন্্র বাবুই হঠাৎ সবেগে জেল সুপারিণ্টেণ্ডে টেকে আক্রমণ করার 
উদ্দেশ্যে ধাওয়া করলে তার আক্রমণকে প্রতিহত করতে যাওয়ার ফলেই 
তিনি সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হন!২* 

সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে অনশনরত বিচারাধীন বন্দী শৈলেন্র 
উ্টাচার্য ও শিশির কমার ভট্টাচার্যের মুক্তির দাবীতে কৃষক সমিতির পক্ষ 
থেকে সিলেটের গোবিন্দ পার্কে একটি সভা আহ্বান করা হয়। সেই 
সভায় কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক গুণ চেয়ার টেবিল ভাঙচোর করে সভা৷ 
ভঙ্গ করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশ সভাস্বলে উপস্থিত হয়ে 
গুগাঁমীতে অংশ গ্রহণকারীদের পরিবর্তে সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে (সিলেট 
ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক বরুণ রায় ও কমিউনিষ্ট কর্মী ভূপতি চক্রবর্তীকে 
বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করে। পুলিশের এই আচরণে 
জনগণ ভাদেত্ বিরুদ্ধে খুব বিক্ষুৰ হন।৫১ 

প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনের অবসানের পরও সামন্ত নির্যাতন যে মধ্যযুগীয় 
কায়দায় সিলেটের অনেক জায়গাতেই জারী ছিলো ১৯৪৮ এর ডিসেম্বর 


মাসের একটি ঘটনার নিম্লিখিত সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে তার একটা 
চিত্র পাওয়া যাবে £ 


বিগত ডিসেম্বর মাটৈর প্রথমভাগে পৃথিমপাশার প্রবল প্রতাপশালী 

জমিদার সাহেবানঞ্* সদলবলে স্থানীয় জংগলে ব্যাঘ নিধনের জন্য এক 

বিরাট অভিযান আরম্ভ করেন। এই অভিযানে সাহায্যের জন্য 

তীহার৷ প্রজা! সাধারণের উপর এরূপ একটি ছুকুমনাম৷ জারী করেন 

যে, প্রত্যেককে অবশ্যই অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সংশিষ্ট জংগলে হাজির 
* আলী হায়দার খান এম. এল, এ. -্য. উ. 
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২৬ 


থাকিতে হইবে। কিন্তু ধান মাড়াই ও ধান কাট! প্রভৃতি ক্ষেত্রের 
বিভিন্ন কাজের মওক্ুম থাকায় তখন অধিকাংশ প্রজার পক্ষে জমিদার 
সাহেবানের" হুকুম তামিল কর! সম্ভবপর হইয়৷ উঠে নাই। তবে 
জনৈক হতভাগ্য প্রজা নিজের প্রয়োজনীয় কাজে জলাঞ্জলী দিয়াও 
জলুমের ভয়ে শিকারে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবরুদ্ধ বাঘের 
টিকিটির নাগান না৷ পাইয়া! জমিদার সাহেবান যখন খাসমহলে ফিরিয়া 
আমিলেন তখন তাহাদের সম্পূর্ণ আকোশ গিয়া পড়িল হতভাগ্য 
প্রজাদের উপর । যাহার৷ শিকারে না যাওয়ার মত অমার্জনীয় অপরাধে 
অপরাধী তাঁহাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করার জন্য জমিদার 
সাহেবান তীহাদের_ সুযোগ্য নায়েবের উপর আদেশ জারী করেন। 
তদনুযায়ী অপরাধী প্রজাদেরকে ডাকিয়া পাঠান হইল। বিক্রমের 
মূর্ত প্রতীক নায়েব বাহাদুরের আদেশে তারপর হতভাগ্য প্রজাদের 
উপর যেনধপ বর্বর অত্যাচার চলিয়াছিলো-_তাহা যে কোন সভ্যব্যক্তির 
বিস্ময় উদ্রেক করিবে । জমিদার সাহেবানের নিকট শত ক্ষমা ভিক্ষা 
ও হাতে পায়ে ধরা সত্বেও কেহ এই রোমাঞ্চকর লাঞ্চনার হাত হইতে 
রেহাই পায় নাই। প্রহৃতদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন 
ধাহাদের সামাজিক মর্যাদাও নেহাত কম নয়। এই সব ব্যক্তিদের 
মধ্যে প্রথমেই দেওগাঁও নিবাসী মোঃ তুরাবউল্লাহ ও শ্রী বংকনাথের 
নাম করা যাইতে পারে ।৫২ 
এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'নওবেলাল' পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 
মন্তব্য করা হয় : “এই বিংশ শতাব্দীতেও পাকিস্তানে মধ্যযুগীয় বর্ধর প্রথায় 
প্রজা পীড়ন হইতে পারে তাহা আমর! কল্পনাও করিতে পারি না ।”৫৩ 
এই ধরনের জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং আন্দোলন 
দমনের উদ্দেশ্যে সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে পুলিশ ক্যাম্প 
স্বাপিত হয়েছিলো এবং সাধারণভাবে পুলিশের নির্ধাতন অন্যান্য অনেক 
জায়গার তুলনায় যথেষ্ট বেপরোয়া ছিলো । সাধারণ গ্রামবাসী কৃষকরা 
পুলিশের ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, ঘুষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আদালতে বা উর্ধতন 
কর্মচারীদের কাছে নালিশ করার কোন চিন্তাই করতেন না। কিন্ত তাঁদের 
মধ্যে যে দুই একজন সেরকম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতেন তীদের অবস্থা 
পুলিশের হাতে কি হতো সেটা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ এর নিম্ুলিখিত সংবাদ- 
পত্র রিপোর্ট থেকে বোঝা যাবে : | | 


৭ 


কিছুদিন পূর্বে সাল্লা থানার অধিবাসী এবাদউল্লা নামক জনৈক ব্যক্তি 
ন্দিরাই থানার দারোগা আবদুর রহিমের উপর এক ঘুষের মামলা 
আনয়ন করে। বিগত ১৯৪৯ ইংরেজী তারিখে সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট 
ওয়ারিস আলী সাহেবের এঅজলাসে তাহার শুনানী ছিল। মোকদামা 
শুনানীর পর বাদদী এবাদউল্লা যখন কোটি হইতে বাহির হইয়া আসে 
তখন কোর্টের সন্মুখেই অভিযুক্ত দারোগ! আবদুর রহিম এবাদউল্লাকে 


সুনামগঞ্জ পুলিশের সাহায্যে গ্রেফতার করে এবং অত্যধিক মারপিটের 
ফলে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। 


জানা গেল থানায় লইয়া যাইবার পথে পুলিশ বিশেষতঃ দারোগা 
অনিরুদ্দীন এবাদউল্লাকে ভীষণভাবে প্রহার করে। উক্ত দারোগা 
এবং অন্যান্য পুলিশ হাতলের রোল ছার! এবাদউল্লার মাথা ও শরীরে 
. যখম করে। দারোগা মনিরুদ্দীন তাহার বুকে অসংখ্য সবুট লাখি 
মারে বলিয়া প্রকাশ । এবাদউল্ল। থানার সিঁড়ির উপর অজ্ঞান হইয়৷ 


পড়িয়। যায়, তখন কয়েকজন পুলিশ অজ্ঞান এবাদউল্লাকে টানিয়া ও 
'হেচড়াইয়৷ থানা নকআপে আবদ্ধ করিয়া রাখে । 


তখন বিকাল প্রায় ৬ ঘটিকা । জনাব ওয়ারিস আলী সাহেব তখনও 
'কোর্টে ছিলেন। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী উক্ত অমানুষিক অত্যাচার 
তাহার গোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ এবাদউল্লাকে তাহার সন্বুখে 
হাজির করিবার জন্য থানায় আদেশ দেন। বার বার তাগিদের পর 
অনেক গড়িমসি করিয়া পুলিশ ধরাধরি করিয়া অর্চচেতন এবাদউল্লাকে 
হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করে। তখন এবাদউল্লা আবার বেহুস 
হইয়া যায়। সুনামগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের এসিষ্ট্যাপ্ট ও সাব- 
এসিষ্ট্যাপ্ট সার্জনদ্বয় মুমূর্ধু এবাদউল্লাকে এজলাসেই পরীক্ষা করেন 
এবং প্রাথমিক সাহাষ্য প্রদান করেন। কিছু সময় পরে এবাদউল্লার 
হস হইলে পর ভাংগা ভাংগা কথায় ও ঘেগরামী সুরে ম্যাঁজিগ্রেটের 
কাছে তাহার উপর, পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা 
করে। তাহার জবানবন্দীতে প্রকাশ, থানা লক আপে যখন তাহার 
'হুস হয়, তখন সে পানি চাহিলে পানি তো দেওয়া হয়ই নাই, বরং 
তাহাকে অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় গালাগালি শুনিতে হয়। 

“কোর্ট হইতে গ্রেচারযোগে অর্ধমৃত এবাদউল্লাকে হাসপাতালে প্রেরণ 


করা হয়। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক | এই ঘটনায় আুনাষগঞ্জ 
স্রহর ও শহরতলীতে ভীষণ চাঞ্চল্যের ত্যটি হইয়াছে 1৪৪ 


হহ৮ঠ 


কিস্ত শহর ও শহরতলীর জনগণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য স্যরি এবং 
সিনিয়র খ্যাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপ সতেও সংশ্লিষ্ট দারোগা ও পুলিশদের 
কোন শ্রাস্তি না হওয়ায় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থাও, 
অবলঘিত না হওয়ায় বিক্ষ্ধ হয়ে 'নওবেলালের' সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় নিয়োজ, 
মন্তব্য করা হয়ঃ 
সুনামগঞ্জে পুলিশী উৎপীড়ন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বিগত ওরা, 
ফেব্রুয়ারীর “নওবেলালে' প্রকাশিত এক সংবাদে জান৷ যায় এবাদউল্লা 
নামক জমৈক ব্যক্তিকে পুলিশ যেরূপ অমানুষিকভাবে উৎপীড়ন 
করিয়াছে তাহা ব্রিটিশ আমলেও কদাচিৎ সংগঠিত হইয়াছে কিন। 
সন্দেহ। জুনাযগঞ্জে পুলিশের এবংপ্রকার আচরণের সংবাঁদ আমরা 
'আরও পাইয়াছি। পুলিশ বিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে কোনই 
খবর রাখেন না তাহা আমরা বলিতে চাই না কিন্ত এই প্রকার 
অত্যাচারমূলক স্মেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এ পর্যস্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা 
অবলদ্বিত ন৷ হওয়ায় আমরা বলিতে বাধ্য যে, সুনামগঞ্জে পুলিশী রাজ 
কায়েম হওয়ার স্থুযোগ সরকার করিয়া দিতেছেন।& ৫ 
পূর্ব বাউলায় তৎকালে আইনের শাসন কতখানি কায়েম ছিলো উপরোক্ত 
ঘটনা থেকে তা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। এই শাসনের আর একটি দিক, 
বাজবন্দীদেরকে বিনা বিচারে আটক রাখা এবং তাদের সাথে আচরণের 
ক্ষেত্রে সরকারী স্বেচ্ছাচারিতা । এ প্রসঙ্গে কৃষক নেতা রমানাথ ভট্টাচাষকে 
জেল হাজতে আটক রাখা সম্পর্কে সিলেট জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি 
করুণাসিম্কু রায় কর্তৃক “নওবেলালে'র সম্পাদককে লেখা নিম্রোক্ত পত্রটি 
উল্লেখযোগ্য £ 
আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল বাহাদুরপুরের নানকার আন্দোলন; 
উপলক্ষে ধৃত হইয়৷ সিলেটের প্রবীন কৃষক নেতা৷ রমানাথ ভট্টাচার্য জেল, 
হাজতে আটক আছেন। তাহার বিরুদ্ধে যে সব মামল! দায়ের হইয়াছে, 
সেই মামলাগুলি আজ পর্যস্ত আরম্ভ করাই হয় নাই। মামলার অন্যান্য; 
অভিযুক্ত আসামীরা জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন । রমানাথ বাবুরও, 
জামানত মঞ্ুর হইয়াছে | কিন্ত বার বার উপয়ুজ্জ জামিনদার উপস্থিত কর 
সত্ত্বেও জামিন নাকচ করা হইতেছে । ১১ মাসের উপর জেল হাজতে. 
থাকার ফলে রমানাথবাবু ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সামান্য 
জল খাইলেও- তীহার পেটে বেদনা উপস্থিত হয়। লর্দা পেট 
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ফাপে। তীহার ওজন দিন দিন কমিতেছে। জামানত মগ্ুর হওয়া 
সত্বেও কেন তাহাকে বেআইনীভাবে জেলে আটক রাখ! হইতেছে 
তাহার কারণ সরকার জানাইবেন কি? 
'রমানাথবাবু গত ১৯২১ সাল হইতে স্বাধীনতার লড়াইয়ে সর্বক্ষণ বর্ী 
হিসাবে বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। তাহার এই কারাভোগকালে 
তিনি যদি মৃত্যুমুখেও পতিত হন তাহা হইলেও তিনি অন্যায়ের কাছে 
মাথা নত করিবেন না ইহা আমর জানি। 
কিন্ত অত্যাচারীদের ষড়যন্ত্রে ফলে আটক রমানাথবাবুর জীবন রক্ষার 
'দায়িত্ব কি আমাদের নয়? এইজন্য উদ্যোগী হইতে জেলার এম, 
এল. এ.গ্রণ ও বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানাইতেছি।* ৪৬ 
পূর্ব বাঙলার অন্যান্য অনেক জায়গার মতোই জমিদার, পুলিশ ও জেল 
নির্যাতনের উপরোক্ত ঘটনাসমূহ সিলেটেও কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিলে! 
'না। এই বেপরোয়া নিাতনে ব্যাপক জনগণ জমিদার, পুলিশ ও সর- 
কারের বিরুদ্ধে বিক্ষুৰ হয়ে ওঠেন এবং মাঝে মাঝে স্থানীয় গণবিক্ষোভ ও 
কতকগুলি এলাকায় কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে তীরা 
ত৷ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করেন। 
এই সময় সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে চারি- 
'দিকে কৃষকদের ওপর লেতীর অত্যাচারও শুরু হয়। কৃষকদেরকে নিজ 
খরচায় সরকারী গুদামে ধান পৌছে দেওয়ার আদেশ, বাজার দরের থেকে 
'লেভীকৃত ধানের অনেক নিম়ুমূল্য, সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার 
এবং পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিবাদ সভা ও সমাবেশের 
সংবাদ প্রকাশিত হয়।** এইসব সতা৷ সমাবেশ এবং আন্দোলনের ফলে 
জমিদার শ্রেণী ও মুসলিম লীগের নেতারাও মাঝে মাঝে সভা সমাবেশের 
মাধ্যমে কমিউনিষ্ট বিহ্বেষ ও সামপ্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে কৃষক আন্দো- 
'লনকে বিভ্রান্ত ও বিপ্‌থগার্মী করার চেষ্টা করে। এই ধরনের সভার 
'বিবরণও সিলেটের স্থানীয় পত্রিকা নওবেলালে কিছু কিছু প্রকাশিত হয় ।&৮ 
সিলেট জেলার নানকার আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে আন্দোলনের 
বিবরণ তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে তেমন প্রকাশিত না হলেও পুলিশ ক্যাম্প 
খর অবস্থান এবং পুলিশ ক্যাম্পের সহযোগিতায় জমিদারদের অত্যাচারের 
শট এই বতসরই (১৯৪৯ সালে) সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ৫০0 বৎসর বয়সে নিজ 
খ্রাম বেহেলীতে করুণাসিছু রায়ের স্ত্যু ঘটে (নওবেলাল ৮1৯৪৪) । ্‌ 
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কিছু কিছু বিবরণ সেগুলিতে প্রকাশিত হয়। এই বিবরণ থেকেই সংশ্লিষ্ট 
এলাকায় আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে ৯ 
“জনৈক নানকার প্রজা' এই নামে ২০শে চৈত্র, ১৩৫৫ (৩রা এপ্রিল, ১৯৪৯) 
তারিখে লিখিত এই ধরনের একটি চিঠিতে লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলে ১৯৪৯" 
এর এপ্রিল মাসের অবস্থার একটা উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যাঁয় : 
গত ৯ই মার্চ রেলওয়ে গ্রাইক হওয়ার সম্ভাবনায় তাহার ২৩ দিন পুকে' 
নানকার আন্দোলমের কেন্দ্র লাউতা বাহাদুরপুর হইতে পুলিশ পাট 
তুলিয়া নেওয়া হয়। এই পার্টি তোলার পরদিন হইতেই বাহাদুর- 
পুরের জমিদারের আবার পার্টি ফিরাইয়া আনিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া' 
লাগিয়াছেন। পার্টি উঠার পরদিনই জমিদারদের নেতা মইদ মিঞা 
সাহেব (আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী এম, এল. এ.-ব.উ,) ঢাকায় উজির, 
' সভার নিকট দরবার করিতে ছুটিয়াছেন। অন্যদিকে পার্টি বসাইবার' 
জান-মাল, জমি-জমা সবই গেল বলিয়৷ মিথ্যা আর্তনাদ শুরু করিয়াছেন 7 
নিজেরা স্বইচ্ছায় মামলার তারিখে কোর্টে হাজির না হইয়া কোর্টেও 
সরকারের নিকট মিথ্যা টেলী পাঠাইতেছেন যে তীহারা নানকার 
প্রজাদের অত্যাচারে বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না । 
প্রজার জোতের জমি ছিনাইয়া আনার উদ্দেশ্যে লাঠিঝাটাসহ সংঘবদ্ধ- 
পাঠাইতেছেন যে, প্রজারা জোর করিয়া তাহাদের জমি চাষ করিয়া, 
নিতেছে এনং এই সব মিথ্যা ঘটনায় জড়াইয়া জামিনে যুক্ত কিষাণ' 
কন্মী ডাঃ শিশির চক্রবর্তী ও শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্যের জামিন নাঁকচের; 
এবং অন্যান্য কমীদের জেলে পুরিবার হীন প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। 
অথচ -পুলিশ ক্যাম্প উঠিয়া যাওয়ার পরও জমিদারেরা লাউতা বাহাদুর-. 
পুরের কুটু, ভ্রমর, নবীন, জনৈক মুচি, সানেশবরের জনৈক কৃষক 
প্রভৃতির জমি জোরে ছিনাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। কালাই 
বিবির ঘর ভাঙ্গিয়া তাহার বাড়ীতে অন্য লোক দেওয়ার চেষ্টা করিতে- 
ছেন। গোলাবকে নিজ বাড়ীতে ডাকাইয়৷ নিয়া সোয়াব মিয়া নিজে 
তাহাকে মারিয়া মাথা! ফাটাইয়াছেন। থানা হইতে পুলিশ আনিয়া 
অনবরতঃ নানকার প্রজাদের অনর্থক ধরাইয়া৷ মারপিট ও ঘুষ আদায়; 
করিয়া সন্ত্রাস স্াষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। 
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নানকার আন্দোলনের শুর হইতে আজ পর্যস্ত দীর্ঘ ২1০ বৎসরের 
মধ্যে আমাদের উপর হইতে জমিদারী জুলুম ও পুলিশ জুলুম কখনই 
বন্ধ হয় নাই-সে পলিশ পার্টি থাকুক আর নাই থাকৃক। তথাকথিত 
আপোষ রফায় পুলিশ পার্ট উঠাইয়া নেওয়ার সর্ত অন্যতম প্রধান সর্ত 
হিসাবে থাকা সত্বেও সরকার বাহাদুরপুর হইতে পুলিশ পার্টি উঠাইয়া 
নেন নাই। যদিও অন্য প্রয়োজনে সাময়িকভাবে পুলিশ পার্টি উঠাইয়া 
নেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পুলিশ জুলুম বন্ধ হয় নাই। আবার পুলিশ 
পার্ট বসাইবার তোড়জোড় চলিয়াছে। আরও নূতন নূতন গ্রেফতারী 
পরোয়ানা জারী করিয়া বেপরোয়া গ্রেফতার ও মারপিট চালাইবার 
চেষ্টা চলিয়াছে। যাহারা জামিনে মুক্ত আছেন, তাহাদিগকেও 
আবার জেলে পুরিবার ঘড়যন্ত্র চলিয়াছে।€ ৯ 
'জনৈক নানকার প্রজা'র নামে এই পরত্রটি প্রকাশিত হলেও তা যে 
কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকেই প্রচারিত হয়েছিলো সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। কারণ সে সময়ে লাউতা-বাহাদুরপুর অঞ্চলে নানকার প্রজাদের 
পক্ষে এবং মুসলিম লীগ সরকার, পুলিশ ও জমিদারদের বিপক্ষে এই 
ধরনের বক্তব্য পেশ করার মতো অন্য কোন সংগঠন ও শক্তি সেখানে 
ছিলো না। এবং যে ধরনের ব্যক্তিরা উপরোক্ত বক্তব্য প্রচার করার উপযুক্ত 
ছিলেন তারা সকলেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নিবিশেষে ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির 
সদস্য অথবা তার সাথে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। 
' ওপরে উদ্ধৃত পত্রটির বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, উল্লিখিত 
অঞ্চলে* নানকার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার ফলে নানকাররা আর 
পূর্বের মতে! জমিদার-মিরেশদারদের ভূমি দাস হিসেবে নিজেদের শ্রমশর্তি ও 
ইজ্জত দান করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং নানকার প্রথার শত সহম 
বেড়াজাল ছিন্ন করে সচেতনভাবে তারা এই নিধাতনমূলক প্রথাকে উচ্ছেদ 
করার সংগ্রামকে উত্তরোত্তরভাবে শক্তিশালী করে চলেছিলেন। সেই 
পরিস্থিতিতে সরকারের সহায়তায় জমিদাররাও নিজেদের শোষণ ও নির্যাতন 
ব্যবস্থাকে যথাসাধ্য টিকিয়ে রাখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো এবং 
পুলিশের সহায়তায় আন্দোলনকে ধ্বংস করার ' সবপ্রকার চক্রান্তে লিপ্ত 
ছিলো। 
১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে এই পত্রটি প্রকাশিত হওয়ার 
অল্লকাল পরই লাউতা-বাহাদুরপুর অঞ্চলে আবার পুলিশ ক্যাম্প বসানে৷ 


২৩৭ 


হয় ও নানকার প্রজা এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে পুলিশের সহায়তায় জমিদার 
মিরেশদারদের অত্যাচার চরম আঁকার ধারণ করে। এই অবস্থায় ১৯৪৯ 
সালের অগাষ্ট মাসে সানেশবরে নানকার এবং অন্যান্য কৃষকদের সাথে 
পুলিশের এক বিরাট সংঘর্ষ বাধে এবং সংঘর্ষের পরবর্তী পর্যায়ে সানেশ্বর সহ 
সমগ্র পার্ববস্তী অঞ্চলে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। 
১৮ই অগাষ্ট সানেশ্বরের সংঘর্ষটি ঘটার পূর্বে লাউতা-বাহাদুরপুর- 
সানেশ্বর অঞ্চলে কৃষকর! শান্তিতে এক রাত্রিও যাপন করতে পারছিলেন 
না কারণ প্রতিদিনই পুলিশ ক্যাম্প থেকে পুলিশের! গ্রামে গ্রামে প্রবেশ 
করে অবাধ লুঠতরাজ, তল্লাশী, মারপিট এবং ঘরের আসবাবপত্র নষ্ট কর- 
ছিলো । পুরুষ কৃষকদের পক্ষে বাড়ীতে থাকাই সে সময় অসম্ভব হয়ে 
পড়ায় তাঁর! পারবনা এলাকার ঝোপে জঙ্গলে রাত্রি যাপন করছিলেন। 
সেই সুযোগে মহিলা ও শিশুদের ওপরও পূলিশের নির্যাতন শুরু হলে 
মেয়েদের ইজ্জত রক্ষাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো । পুলিশী নির্যাতন এই 
চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর তা গ্রামের সাধারণ লোকের সহ্যের 
সীম! অতিক্রম করলো । তীরা স্থির করলেন গ্রামে আর পুলিশ কিছুতেই 
প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না, যেমন করে হোক পুলিশকে এর পর 
প্রতিরোধ করতেই হবে ।৬* 
সানেশ্বরের সংঘর্ষের পর ঘটনা অম্পর্কে ১ল৷ সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি 
দান করতে গিয়ে উত্তর সিলেট জেল! লীগের সহ-সভাপতি আরজদ আলী 
১৮ই অগার্টের পূরবাবস্থা৷ নিশ্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেন £ 
“পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব হইতে বড়লিখা এলাবাস্থ, দাসের 
বাজার প্রভৃতি গ্রামে কম্যুনিষ্ট পার্টির কাষকলাপ দৃষ্টিগোচর হয়। 
সমপ্রতি তাহাদের আন্দোলন সানেশ্বর, নিহারী, উনূরী ইত্যাদি ৬।৭টি 
গ্রামে খুব জোরে শোরে চলিতে থাকে । এই গ্রামসমূহের বাসিন্দ। 
শুধু দাস, নমশুদ্র গোত্রের লোক। গ্রামগুলে৷ বড়লিখা৷ বিয়ানীবাজার 
থানা হইতে ৭1৮ মাইল দূরে অবস্থিত। কোন রাস্ত ঘাটের সুবিধা 
নাই এবং ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। গ্রামগুলা এক 
. সম্প্রদায় এবং এক মতবাদের লোক অধ্যুষিত হওয়ার কারণেই তাহাদের 
আন্দোলন এত প্রকটরূপে দেখা দেয়। খবর পাওয়া যাইতে থাকে 
তাহারা গ্রামে সভা সমিতি করিয়া লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়৷ রাষ্ট্র বিরোধী 
বক্তৃতা হারা লোকদিগকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে 
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'এবং পলাতক লীডার সুরত পাল ও তকন মুল্ল প্রভৃতি এই ধ্রামসমূহে 

খথাকিয়া লোকগুলাকে চালিত করিতেছে। স্বাধীনতা দিবসে তাহার 

'লাল ঝাণ্ড। উড়াইয়া এইরূপ বক্তৃতা দিতেছে এই অবস্থা দেখিয়। 

মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এক উৎকণ্ঠার স্য্টি হয়। বিয়ানী 

বাজারের পুলিশ সরজমিনে গিয় গ্রামে নিরাপদে ঢুকিবারও সুযোগ 

আর থাকে না। পুলিশও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে 

আমাদের ও জনসাধারণের মনে দারুন ভাবনার স্ষ্টি হয়। অবশ্য 

আইনের মর্যাদার খাতিরে জনসাধারণ এই কার্ষের বিরুদ্ধে কোনরূপ 

একশন নিতে বিরত থাকে 1৬১ 

স্বাশীয় মৃসলিম লীগ নেতার এই বিবৃতিতে বাহাদুরপুর-সানেশ্বর অফলে 
'অবাধ পুলিশী ও জমিদারী নির্যাতনের কোন উল্লেখই নেই। উপরস্ত 
সেই অঞ্চলের স্থানীয় অমুসলমান কৃষকরা যে রাষ্ট্রদ্রোহী তা প্রমাণের যথেষ্ট 
ব্যগ্রতা আছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিবৃতিটিতে একটি বিষয়ের স্বীকৃতি খুব 
পরিক্ষার এবং তা হলো এই যে, তৎকালে সানেশ্বর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় 
কৃষক আন্দোলন যথেষ্ট জোরদার এবং সংগঠিত ছিলো । এবং কৃষক 
নির্যাতন ব্যতীত কোন এলাকাতেই যে কৃষক আন্দোলন জোরদার, সংগঠিত 
ও শক্তিশালী হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য । 

অগাষ্ট মাসের দিকে কৃষকরা যখন পুলিশ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধকে সংগঠিত করতে সংকল্পবদ্ধ হলেন ঠিক সেই সময়ে ১২ই 
অগাষ্ট বিকালের দিকে একটি লঞ্চে পুলিশী লোকের৷ গ্রামের দিকে এগিয়ে 
আসছিলো*। * তাদেরকে এইভাবে এগিয়ে আসতে দেখে গ্রামের কিছু 
সংখ্যক লোক দলবদ্ধতাবে তাদেরকে তাড়া করেন। এর ফলে তার৷ 
আর ঘ্রামে প্রবেশ করার সাহস না৷ পেয়ে ফিরে যায় এবং সিলেটের জেল। 
কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে রিপোর্ট দিয়ে বলে যে, সানেশ্বর একটি বিদ্রোহী 
"এলাকায় পারিণত হয়েছে । সশস্ত্র বিদ্রোহী বাহিনী তাদেরকে আক্রমণ 
করায় তারা আর সেই গ্রামে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় নাই। 

১৮ই অগাষ্টরের সংঘর্ষের অব্যবহিত পূর্বে সরকারী প্রশাসন, পুলিশ ও 
স্থানীয় মুসলিম লীগের তৎপরতা এবং ১৮ই অগাষ্ট তারিখের ঘটন৷ সম্পকে 
আরজাদ আলীর উপরোক্ত বিবৃতিতে বল! হয়ঃ 

গত ১৬ই তারিখে সিলেট হইতে সশস্ত্র পুলিশসহ ডি, এস, পি, ও 

ম্যাজিপ্রেট খান সাহেব আবদুল লতিক সাহেব ঘটনার স্বানে যাইতে- 
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ছেন সংবাদ পাইয়া বিয়ানীবাজারের লীগ কমীগণসহ তথায় যাইজে 
রওয়ানা হই। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জনসাধারণ ও আনসার বাহিনীও, 
রওয়ানা হইয়! বাহাদুর ক্যাম্পে গিয়া উপস্থিত হই। তথা হইতে. 
রওয়ানা হইয়া সানেশুর বাজারে পৌছিয়৷ দেখিতে পাই বাজারের 
সামান্য পশ্চিমের মাঠে কতেক লোক লাঠি হাতে জমা অবস্থায় আছে । 
থাকে এবং সামান্য সময়ের মধ্যে বড় এক জনতা সারিবদ্ধভাবে খাড়। 
হইতে থাকে এবং অনেক লোক নদীর অপর পাড়ে জমা হইতে দেখা; 
যায়। তাদের এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের লোক আক্রান্ত হইবার 
সম্ভাবনা! আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা দেয়। 
যাহা হউক এই অবস্থায় আমাদের লোকের! ধীর স্থিরভাবে বাজারে 
খাড়া হইয়া! অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে থাকে । তৎপর পুলিশ বাহিনী 
রাইফেল হাতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে । বিদ্রোহী লাইন 
হইতে ঘন ঘন “ইনক্লাব জিন্দাবাদ” “পাকিস্তান ধ্বংস হউক” প্রভৃতি, 
ধ্বনি শোন৷ যাইতে থাকে । পুলিশ বাহিনী তাহাদের মোকাবেল৷ 
হইয়া সামান্য তফাত থাকিতে ডি. এস. পি. সাহেব বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে কথা-বার্তা বলেন। পরে জানিতে পারিলাম ডি. এস. পি. 
সাহেব তাহাদিগকে হাতের লাঠি ইত্যাদি ফেলিয়া আত্মসমর্পণ করাইবার; 
চেষ্টা করেন কিন্তু তাহার! প্রত্যুত্তরে পুলিশকে রাইফেল ফেলিয়া 
দিবার দাবী করে। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়। তৎপর 
পূলিশ গুলি ছুড়ে। তখন বিদ্রোহীরা আরও অগ্রসর হইতে থাকে । 
তখন পুলিশের ছোট একদল হইতে গুলি ছোড়া হয়। ইহার পর; 
জনতা পলাইতে আরম্ভ করে। ৬৬ 
ঘটনার সময় কোন পূরুষ নেতা সানেশুরে উপস্থিত ছিলেন না।' 
নেতৃস্থানীয় যে মহিলারা ছিলেন তদের মধ্যে জুষমা দে অন্যতমা। একটি 
লিখিত বিবরণীতে তিনি নিমুলিখিতভাবে ১৮ই তারিখে সানেশুরের 
ঘটনার বর্ণনা দান করেন : 
তারপর ১৭ই অগাষ্ট ১৯৪৯ ইং| ঘরে ঘরে মনসাদেবীর পুজা: 
হইতেছে। শুনা গেল লাউতার জযিদার বাড়ীতে সিলেটের 0. 0৮ ও, 2 
এবং 70. 9, ₹. বহ সংখ্যক 81060 ০17০৩ নিয়া জমায়েত হইয়াছেন" 
এই গ্রামগুলিকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে। সবাই চিস্তিত। &ঁ 
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দিন রাব্রেই আশে পাশের সমস্ত গ্রামের লোকেরা একব্র জড় হইল ।, 
তাহাদের এক কথা । তাহারা আর গ্রামে সিপাহী ঢুকিতে দিবে না|: 
এই বিরাট বাহিনী গ্রামে টকিলে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। 
চোখের সামনে নীরব দর্শক হইয়া আর তাহারা এই বীভৎস অত্যাচার - 
দেখিতে পারিবে না। তাই তাহারা ঠিক করিল পরদিন ভোরে 
মেয়ে পুরুষ নিবিশেষে সবাই একটি নিদিষ্ট ধান ক্ষেতকে ঘেরাও করিয়া 
বাহির হইয়! পড়িবে যাহাতে গ্রামে আর সিপাহী ঢুকিতে না পারে। 
তাহাদিগকে অনেক রাত্রি পর্যস্ত বুঝানো গেল সশস্ত্র বাহিনীর সন্মুখে 
শুধু হাতে যাওয়ার অর্থ অনিবার্ধ মৃত্যু । তাহাদের এক কথা, “আমাদের 
ঘরে বসিয়াও মৃত্যু। তাই ভাঁজ সামনাসামনি দূই একটা কথা বলিয়া 
না হয় মরিব। চোখের সামনে ত আর এই বীভৎস অত্যাচার দেখিক 
না।' চরিত্র নামক একজন কৃষকের কথা আজও কানে ভাসে। 
ও বলিয়াছিল, “কাল ভোরে আমরা মরিতে যাইব” কৃষকদেরে 
উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিল, “তোমরা কি ভয় পাও? তোমরা কি 
আমাদের সঙ্গে যাইবে না?” 

এ দিন গ্রামে কোন পুরুষ কৃষক নেতা ছিলেন না। কমরেড অর্পণা৷ " 
পাল, অমিতা পাল ও সুষমা দে উপস্থিত ছিলেন। শেষ পযন্ত 
কৃষকরা বলিতে লাগিল, “আপনারা ভয় পাইতে পারেন, আমরা 
মরিতে ভয় পাই না| তাহাদের এই মরণপণ দৃঢ়তার কাছে সমস্ত 
যুক্তি হার মাঁনিল। পরদিন অন্ধকার থাকিতেই আশে পাশের সমস্ত 
গ্রাম* হইতে হাজার হাজার লোক বাহির হইয়া আসিল। একদিকে 
ছিল নদী, নদীর অপর পারেও বহুলোকের জমায়েৎ। নির্দিষ্ট পথে 
স্বয়ং 2.0 9.৮ এবং 70.5.৮. তাহাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়া জনতা 
হইতে ৭০1৮০ গজ দরবর্তী স্থানে সমস্ত সিপাহী দিগকে লাইন 
তাহারা এখানে জমায়েৎ হইয়াছে? তখন জনতা হইতে উত্তর. 
আসে যে, গ্রামে সিপাহী চুকিলে গ্রাম তাহারা একেবারে ধ্বংস করিয়া 
দেয়। তাই তাহারা স্বয়ং জেলাধিকর্তার নিকট তাহাদের বক্তব্য 
পেশ করিতে চায়। পলিশ কর্তৃক বিধ্বস্ত ঘর দরজা শুধু স্বয়ং1)..৮- 
৪.৮, এবং 2.9. আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন; কিন্ত সিপাহী 
চকিতে দেওয়া যাইবে না! এইরূপ আলোচনা চলাকালে সরকার 
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পক্ষ হইতে বল! হয়, “তোমরা কি পাকিস্তান চাও না% যদি চাও 
তবে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠাও।” তখন জনতা হইতে 
উত্তর আসে আমর! পাকিস্তান চাই। এবং আওয়াজ উঠে, “গরীবের 
পাকিস্তান জিন্দাবাদ |” 

এই আওয়াজ শোনার পর 7.0. জনতাকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। 
১৪৪ ধারা জারী করিয়া এবং মুহূর্তে বিলম্ব না করিয়৷ গুলীবর্ষণের 
আদেশ দেন্গ 70.0.-র 0106: এর সংগে সংগেই অর্পণা পাল 
সিপাহীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, “তোমরা আজ সিপাহী, কিন্ত 
তোমাদের রক্ত কৃষকের । তোমরা আজ কাহার উপর গুলী করিতেছ।” 
কিছু সংখ্যক সিপাহীর মনে দাগ কাটিলেও কার্যতঃ গুলীবর্ষণ চলিতে 
লাগিল। সংগে সংগে আমাদের তরফ হইতে মাটিতে শুইয়া পড়িতে 
বলায় অনেকে বাঁচিয়৷ পলায়ন করিতে পারিল। কিন্তু প্রথম গুলীর 
আঘাতে শহীদ হন সেই চরিত্র দাস। ৪1৫ জন নিহত হন। এক- 
জনের নাম কুটুমনি। ১৮1১৯ বখসরের ছেলে অমুল্য। তার আঘাত 
লাগে সামান্যই । কিন্তু এই নরপিশাচরা পৈশাচিকভাবে হত্য। 
করিয়াছে। 

গুলী করার পরই সিপাহীরা মাঠে ছড়াইয়া পড়ে। সে কি বীভৎস 
তাণ্ডব নৃত্য। যাহাকেই ধৰিয়াছে তাহাকেই অত্যাচার করিয়াছে 
প্রচুর। কয়েকজন মহিল! কৃষকসহ অর্পণ পাল, অসিতা পাল ও 
সুষমা দে এদেরে চুলের মুঠি ধরিয়া! লাথি মারিয়৷ মাটিতে ফেলিয়। 
দেয়। বুট জুতার আঘাতে এদের প্রত্যেকের শরীরের রন্ত জমিয়া 
নীলাভ হইয়া যায়। অর্পণ পাল অস্তঃস্বত্বা ছিলেন। সংগে সংগে 
গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। যাহাদেরে ধরিল সবাইকে নৌকায় করিয়া 
জমিদার বাড়ীতে আনা! হইল । নৌকায় উঠানো এবং নামানো সে 
আরো এক বিসদৃশ্য ব্যাপার। আহত অবস্থায় যাহাদের চলাফেরার 
ক্ষমতা নাই তাহাদিগকে টানিয়া ছেচড়াইয়া নামানো ও উঠানো 
হুইল। তাহাতে শরীরের ছাল চামড়া উঠিয়া যে অবস্থা হইল তাহা 
ভাষায় বর্ণনাতীত। জমিদার ঘাটে নৌকা লাগিল। সেখানে হাজার 
গুগ্ডার সমাবেশ । তাহাদের অশ্পীল শ্োগান। এবং মেয়েদের 
তাহার! টানিয়। নিতে প্রস্তত। এই 220 সরানোর ক্ষমতা সেইদিন 
' থ্রই সরকারের নাই । এই পরিবেশে মেয়েরা নৌকা হইতে নামিতে 
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নারাজ হওয়ায় জনতা ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর জমিদার বাড়ীতে উঠা: 
হইল। ধৃত ছেলেরা এবং লাশের খবর এখন জানাই । 
পরের দিন লাশের নৌকায় সমস্ত ধৃত কৃ্ষক। তাহার মধ্যে চরিত্র 
দাসের ৯৫ বৎসরের বাবাও আছেন। পাশাপাশি আরও একটি নৌক। 
চলিয়াছে তাহাতে মেয়েরা । মরার পচাগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।' 
প্র নৌকায়ই ১৮১৯ বৎসরের অমুল্য। এই বীভৎস দৃশ্যে ছেলে 
জ্ঞানহারা। পাশের নৌকা! হইতে তাহার কাতর গোঙানি শোন! 
যাইতেছিল। অনেক বলার পর মেয়েদের নৌকায় তাহাকে আনা 
হয়। সিলেট জেল গেটে আঁসিলে পর অমুল্যকে জেল সিপাহীরা 
ধাক্কা মারে নামার জন্য; কিন্তু তাহার কোন সম্বিত নাই। তারপর 
টানিয়া তাহাকে নামানো হয়। এ রাত্রেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করে ।”*৪ 
সানেশুরে কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষের পরবর্তী পর্যায়ে ধৃত মহিলা ও অন্যান্য- 
দের প্রতি পুলিশ ও মুসলিম লীগের লোকেরা কিরূপ আচরণ করে সুষম! 
দের উপরোক্ত বিবরণ থেকে তা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্ত এ প্রসঙ্গে 
মুসলিম লীগের আরজদ আলী (যিনি নিজে ঘটনাস্বলে উপস্থিত ছিলেন) 
যিথ্যায় পরিপূর্ণ এক বিবরণ দিয়ে তার বিবৃতিতে বলেন £ 
তখন (অর্থাৎ গুলি চালনার পর--ব.উ.) পুলিশ দল ও জনসাধারণের 
কতেক লোক অগ্রসর হইয়া আহতদিগকে উঠাইয়া ও পলায়মান ব্যাজি-- 
দের মধ্য হইতে পাঁচ জন মহিলাকে গ্রেফতার করিয়া নিয়া আসে এবং 
আহতদিগকে নৌকায় উঠাইয়া নিয়া আসা হয়। পুরুষ লীডারদের 
মধ্যে কেহ ধরা পড়ে নাই। বিদ্রোহী জনতার এক জন দৌড়িয়া 
গিয়া পাশের গ্রামের স্কুলে ও একদল নদীর অপর পারে জড় হইতে 
থাকে। ইহার পর ধৃত লোকগুলোকে নৌকায় উঠাইয়৷ বাহাদুরপুর 
ক্যাম্পে চলিয়া আসা হয়। মহিলাদের হেফাজতের প্রতি বিশেষ . 
* লাউিতা বাহাদরপুরে নানকার আন্দোলনের নেতা ঃবীরেশ মিত্র, অয় ভষ্টাচা্ধ, বারীন-. 
দত, নৈমুল্লা, তকন মোল্লা, জীতেন ভট্টাচার্য, সুধন্যা দে, ইসাক মিঞা, দেদার বখত, 
নীরেন দে, ইসসাইল আলী। 
পরবর্তী পর্যায়ে সানেশুরে নানকার আন্দোলনের নেতা ঃ সুরত পাল, ম্বদেশ পাল, . 
বজ্সেশুর, বিলঙ্গময়ী কর, ভারত নমপুদ্র, অর্পণ পাল (শ্রী সুরত পাল), অনিতা পাল. 
(বোন সুরত পাল), ভুষেমা দে (স্ত্রী লাল! শরদিন্দু দে), প্রফুল্ল দাস, পবিরে দাস, অনুলচ” 
ঘাস, চটুই দাস, কুট্ষনি দাস 1৬৬ 
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নজর দেওয়া হইয়াছিল। ধৃত মহিলাদের বাচনীক জান৷ যাঁয় ইহার 

পর কমিউনিষ্টদের ব্যাপক আক্রমণ করার ব্যবস্থা আছে। গুলির 

বদল! তাহারা লইবে 1৬ $ 

মুসলিম লীগের এই ধরনের পাণ্ড ব্যক্তি ও পুলিশ কর্তৃ পক্ষের রিপোর্ট- 
"কেই ভিত্তি করে ১৯৪৯ এর ১৮ই নভেম্বর পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নুরুল 
আমীন ব্যবস্থা পরিষদে সমগ্র ঘটনাটি সম্পর্কে এক বিকৃত ও মিথ্যায় 
পরিপূর্ণ বিবরণ প্রদান করেন। 

১৯শে অগা ই. পি. আর. এর সিপাইরা ধৃত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে 
বাহাদুরপুর ক্যাম্পে উপস্থিত হলে আরজদ আলী বিয়ানী বাজারের মুসলিম 
লীগ নেতাদেরকে সাথে নিয়ে সেখানে যান এবং পরবর্তী কর্তব্য সম্পকে 
ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল লতিফের সাথে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় 
বিদ্রোহীদেরকে আত্মসমপূনের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। লাউতার 
জমিদার শ্যামাপদ, আরজদ আলী প্রভৃতি ২০শে অগাষ্ট গ্রামে গ্রামে গিয়ে 
কৃষকদেরকে আত্বমর্পন করার প্রস্তাব দেন এবং তার ফলে তাঁরা শাস্তভাবে 
আত্মসমর্পন করতে থাকেন। এই সময় আত্মসমর্পনকারীদের দুই লাইনে 
'দীড় করিয়ে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্দোধী বলে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং 
অন্যদেরকে গ্রেফতার করে পূলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।৬৬ 

এ ব্যাপারে জমিদার শ্যামাপদ এবং মুসলিম লীগ নেতাদের প্রসংশা 
করে আরজদ আলীর বিবৃতিতে বলা হয়: 

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে এই ব্যাপারে মুসলিম 

লীগ ও জনসাধারণ যে কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফল 

সুদূরপ্রসারী বলিয়াই মনে হয়। শ্যামাপদবাৰু যেভাবে অক্রানস্ত পরি- 

শ্রম করিয়া এই শাস্তি কাজে সাহায্য করিয়াছেন তাহাও প্রশংসনীয় ।৬% 

ঘটনাটির পর স্থানীয় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে 
“দাবী জানান হয়ঃ (১) বড়লিখা থানায় যোগ্য ও শিক্ষিত পুলিশ অফি- 
সারের দরকার । কোন পুলিশ অফিসার কমিউনিষ্টদের নিকট হইতে 
'কোন ধুষ না লইতে পারে কিম্বা কোন গ্রাম্য টাউট এ কাজে সাহায্য 
করিতে না পারে তত্প্রতি সতকতা ও কঠোরতা অবলম্বন করা দরকার ॥ 
(২) পুলিশ ক্যাম্প বাহাদুরপুর হইতে উঠাইয়া অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া 
স্দরকার। (৩) বিদ্রোহীদের "গ্রামের এলাকায় শক্তিশালী ক্যাম্প বসানো 
স্বরকার |৬৮ 
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আরজদ আলীর বিবৃতি নওবেলালে প্রকাশিত হর ১ল৷ সেপ্টেম্বর । 
কিস্ত ১৮ই অগাষ্টের পর থেকে প্রায় দশ দিন সানেশবর-লাউতা বাহাদুর- 
"পুর ও পার্খবন্তী এলাকায় যে ব্যাপক, প্রচণ্ড, অবাধ ও নিবিচার পুলিশী 
"3 ই. পি. আর বাহিনীর নির্যাতন চলে সে বিষয়ে বিবৃতিটিতে কোন 
উল্লেখই নেই। তবে একটি বিষয় বিবৃতিটিতে লক্ষ্যণীয় । ১৮ই অগার্টের 
পর ২০ তারিখের মধ্যে যে সংশ্রিষ্ট এলাকায় শান্তি স্থাপিত হয়েছিলে। 
অর্থাৎ কৃষকদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিআক্রমণ অথবা প্রতিরোধ হয় নি 
তার স্বীকৃতি বিবৃতিটির মধ্যে আছে। অথচ তা সত্বেও ২১শে থেকে 
শুর করে বিশেষত: ২৪শে অগাষ্ট সমগ্র অঞ্চলে জমিদার ও পুলিশের 
নির্যাতন সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে অবাধ ও বেপরোয়াভাবে চালানো হয়। 
শুধু আরজদ আলীর বিবৃতিই নয়। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ এর 
নওবেলালে 'সানেশবরের প্রতিক্রিয়া নামে যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় 
তার মধ্যেও এসব ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ থাকে না। উপরস্ত তাতে 
স্বানীয় মুসলিম লীগের পক্ষে সরকারের কাছে আরজদ আলীর স্ুপারিশ- 
«কেই সমর্থন জানিয়ে কমিউনিষ্ট ও স্থানীয় অমুসলমান কৃষকদের বিরুদ্ধে 
ববষোদৃগার করতে গিয়ে বলা হয় £ 
সানেশবর ঘটনার পর সাধারণ পাকিস্তানীর মনে এই ধারণাই বদ্ধ- 
মূল হইয়াছে যে কম্যুনিজমের নামে সিলেট পাকিস্তানভুক্তির যাহার৷ 
বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাহাদেরই একাংশ আজ পাকিস্তানের সার্ব- 
ভৌমত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। বিয়ানী- 
বাজার এলাকার জনগণের স্বত:স্ফৃত্তুভাবে রাষ্ত্রের নিরাপত্া রক্ষার জন্য 
ছুটিয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ ইহাই । সমস্ত সিলেট জেলা ব্যাপী 
পুলিশের গুলিতে হতাহত ব্যক্তিদের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি 
না থাকার কারণও ইহাই 1৬১ 
১৮ই অগাষ্টের ঘটনার পর সানেশ্বর-লাউিতা বাহাদুরপুর ও পার্থ 
বতী এলাকার হিন্দ মললমান জনিদাররা মুপলিম লীগ, পূর্ব বাঙলা সরকারের 
[পুনিশ, আনসার বাহিনী ও ই. পি. আর বাহিনীর সহায়তায় সমগ্র অঞ্চলের 
কৃষক আন্দোলনকে সম্পূর্ভাবে ধ্বংস করার এক চক্রান্তমূলক সিদ্ধান্ত 
শ্রহণ করে। .এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্ষকর করার উদ্দেশ্যে এ সব এলা- 
কার শাস্তি বিরাজ করা সত্বেও তাঁরা পরিকর্পিতভাবে গ্রামবাসীদের ওপর 
চড়াও হয়ে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় । এই সব গ্রামের 
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অধিবাসীরা অধিকাংশ 'নমশুদ্র হওয়ায় স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্র- 
দায়িকতার তুফান তুলে তাদেরকেও নিজেদের চক্রাস্তমূলক পরিকল্পনায় 
সামিল করতে সে সময়ে তারা৷ অনেকাংশে সফল হয়। 

সানেশবরের ঘটনার ওপর পূর্ব বাঙলা পরিষদে ১৮ই নভেম্বর ১৯৪৯, 
তারিখে ষে বিতকমূলক আলোচনা! হয় তাতে সেই সময়কার অনেক ঘটনার 
তথ্য বিবরণ পাওয়া যায়।* আলোচনাকালে নরেন্রনাথ দেব ১৯৪৯ 
এর গোড়ার দিকের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন।৭* তিনি বলেন যে, 
এই সময় বাহাদুরপুরে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর পর নানকার জমিদার পুলিশ 
সম্পর্কের এত বেশী অবনতি ঘটে এবং উত্তেজনা সে সময় এমন বৃদ্ধি পায় 
যে, সরকার বিবাদের মীমাংসার জন্যে একটা তদন্ত কমিটি করতে বাধ্য 
হয়। কিন্ত. তার ফলে পরিস্থিতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। 
এই সময়ে জমিদারদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে, গ্রামের ভিতর দিয়ে 
নৌকে। করে আসার সময় প্রজাদের একটা দল কোন এক জমিদার পরি- 
বারের অনৈক সদস্যকে অপমান করেছে । এই কাহিনী প্রচারের মাত্র 
কয়েকদিনের মধ্যেই সানেশুরের কাছে একটি ফেরী নৌকায় জুন মাসের 
এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় এক জন কৃষক নিহত হন।%** দূই দিন পরে 
কিছুদূরে নদীর নিমুপ্রবাহে তীর দেহ আবিষ্কৃত হয়। প্রজার! ব্যাপারটি 
পুলিশে রিপোর্চি করেন এবং পোর্ট মর্টেম পরীক্ষার জন্যে দেহ সিলেট 
নিয়ে ষান। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রজারা খুব উত্তেজিত, 
হয়ে ওঠেন এবং ঘটনার যথোপযুক্ত তদস্ত দাবী করতে থাকেন। সানে- 
শ্বর বাজারে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সভার পর সভা হতে থাকে এবং 
এই পর্যায়েই সামরিক বাহিনী এবং একজন ম্যাজিষ্ট্রেটসহ উচ্চ পদস্থ 
পুলিশ অফিসারদেরকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়। 

১৮ তারিখে সংঘষের পর সানেশ্বর, মেহারী, উলুরী, কাস্তিগাও ও. 
সানেশ্বর বাজারের পার্খণবস্তী অঞ্চলে পুলিশ, ই. পি. আর বাহিনী যথেচ্ছ 


ক ১৮থেকে ২৪শে অগাষ্ট সানেশবর ও পার্্ববর্তী এলাকায় পুলিশের কৃষক বিরোধী 

ধ্বংসান্বক কার্যকলাপের পর কংখ্েসী পরিষদ সদস্য নরেন্্রনাথ দেব (হবিগঞ্জ যে 

পূর্ণেন্্ কিশোর সেনওগু (দক্ষিণ সিলেট, পূর্ব), বলরাম রঃ (করিমগঞ্জ দক্ষিণ) ও 

যতীন, নাথ ভদ্র (সুনামগঞ্জ) সংশ্রি এলাকা পরিদর্শন করেন 

সি ০দ উপল পনানিজপারিন্রনিটিসিনাকি উ 
ছয় তার অয্নকানের মধ্যেই এই ঘটনা! ঘটে, পরুটিতে অহিদারদের উদ্কানীযুলক 
তৎপরতার যে উল্লেখ কর। হয়েছিলো! তা৷ এক্ষেত্রে সুরলিতব্য। 


9/১৬ 9210/1.9 71২01 
11715 0071071590৮ 11071010615 


8০011 86110819915 11) 96 80 01 601) 1)81 10751618. 
ঢা15% 7০970 01 7101 1788 817559) (0:07 01800. 10098705 
]86 0601) 1111917. 1718117 7106 1196 10061) 18179010 1)017161658, 
গৃ্টা08০ 1100 11959 69090080 069, 919 75176 11 0081110, (61418, 
(1013 10" 1116 502010 816 00115 81)699 10) ৪ 1৪০91) 81690. 
£[166৮-1)01)1110)) ৪৮, 40019168 91 010 1801002181117 211006701- 
1611 16211101019 616 11010016911 06 0006 00128112101), 
$80110110 01 00091551017 --5001) 2110 01191 9106813 819 ৮৪13৫. 0০ 
07696 119 £:০9171 10" 8 8690) 79910 01110. 15695061806 
0] 7০810151817 57) 01181 811 1019 ৪8110011168 016 06110 60177111086 117 
17197) 00107), আ707683 110100105 2 00896867681 170) জাত 
16%/ 810 10110, 615 6 61765188010 1610670113810179 06 0116 1183. 
88068 01 710511119 11) [7018.  00707988 1880973 11) [0118 5%) 
(9৮ 116 (00016 9811607 1) 59015181)) 1166 10101581105 ০01 
71709 4০7৩ 0966169৭870 সা186 10900076011 96৪1 89768) 
2৪ 8, 101)016093100 01 108 88716, 00৮8 1106 00167683 58170 
46950610846 58 (118 0163 819 06811115 616 51108010079 ৬1 
011 17011102180, 9011) &010881 £0 (106 10601016 60 1:010810 [686819) 
810 701. 60 08 07০৮০162 5 ৮1058 15 10901001116 01) 1116 01176 
৪06 01 10 00100 001165658 8170 1,69600 01658 10110 1182 
88119 11179, * 0176-91090 1716৬5৪ ০0৫ 01 80106160168 11) 106 01১61 
' 00177170107 18 10118791850 6101) 016 70601016 ৪7৩ 88:60 8০ 
স87)817) 017000৬0160. 


076 0171) ১/0110615 108 11 0081) 11)6 001761085 811 
1562509 00৮5717076763 215 0606 00000 10660178 1)6809 11) 1006] 


5856 7528819 (7010 1106 ০19101680৫6 1730% 1000£615 
পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪৬। 


এলুক্জী লাক্ষি্ঞালেল্স নাগাস্রিক্ষগ্রাতপল্প নিক্ষউ 
আনবেন 


আল্লাহ তাংজালায অসীম অনথগ্রছে দুই শত বংলযের গোলামীর পয়ে আমরা আজাদী লাত করিধাছি । এই 
জাভাদী জিহাদের প্রধান সেনানী কায়েদে আজম মৃহশ্্দ আলী জিগ্াছ হরছম আমাদিগকে বলিয়াছেন) “আম 
প॥কিত্তানের ভিত্তি পল্তন করিলাধ, তোমর। পাকিস্তানের নাগরিকগণ ইছার উপর ইমারত গঠন করিবে” এই গঠন 
কারের জন অভ্যাবটউক” দেশে শিক্ষা শির বামিজা ও কৃষির সমুরতি সাধন । ইছাহ্‌ জন্ত সর্বাগ্রে গ্রয়োজন দেশে শাস্তিং 
আবছাওয়। সৃষ্টি করা । কিন্তু গভীর চংখের বিষ পশ্চিম বঙ্গের কতিপর স্বানে বিশেষতঃ কলিকাতায় সাব্প্রাণরিক 
ফাজামার কারণে অথবা আও (য কোন কাবণেই হউক আমাদের এই দুলার লান্বিপূর্ণ পূর্বব বালালাতেও অশান্তি দেখা 
দি়াছে। পশ্চিমধঙ্গের সংখ্যালযূদের প্রতি উৎপীড়ন ধেমন আমব! দ্বণ। করি, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের গ্রুতি উৎপীড়নও 
ময়! সেইয়পই স্তবণা করি। আমাদের মহামানা কারেদে আজম মরহুম, পাকিসুনের বড় লাট মাননী আনাব 
খাজা নাজিমুদ্দিন, প্রগান মন্ত্রী খাননীয় জনাব পিযাকত জালী খান, পূর্বধজের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব নুরুল আমিন। 
পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়তে উপলামায়ে ইসলামের লভাপত্তি মৌলান। আতহার আলী প্রন্ঠতি গণাযানা মহোগরগণ জুন) 
রাষ্েে মুসলঙাদগণের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ আমাদের রাষ্রের লংখালঘূ নিঃসহার় শান জনগণের উপ 
কওয়!র প্রবৃতিকে এক বাক নিলা করিছেদ। আর! জামানের মুলানান ভাইগণকে সাবনটর দুাবে শিব থে 
এই প্রকার কার্ধোর দ্বার! পরোক্ষভাবে ও অজ্ঞাতমারে ভাবায় ভারতের ৪ চারি কোটী মুমলমানের, ধনগ্রাণ, বিপন্ন করিয়া 
তুলিতেছেন এব' পাকিস্থানের অশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছেন। এ গ্রকার কার্যোর. ফুলে আকম্সিক লোজ বিনিময়ে 
্বাষ্ের উপর এমন চাপ পড়িধে যে তার ফলে ভারড় ও পাক্ত্তান উদ্ধয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাজি পর়িরে। 


উদ্দৃখল কার্ধ্য কল।পের ফলে শি, ধাণিজা, এবং স্কুল, কলেজ, উউনিভাগিটা গ্রতৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া উত্ভ 
রাটুই অচল ₹ইর! পড়িবে যায় ফলে আমাদের এই লাধের আজাদী বিপয় হষ্টযে। 


আল্লাহ্‌ তা”আল। বর্শা বিশ্বাসী যুখিনগণকে বলিডেছ্েন, ওহে ধর্ম বিশ্বাসী মুমিনগণ, তোমর] আলাকের কথা মান, 
রসছলের, 'এবং তোমাদের মধো আজ্াদাতা নেতাদের কথা মান।* (কুরদান, নুরাঃ নিসা, 'রুকৃ' ৮)। আল্লাহ্‌ তাল 
খলিতেছেন, "যে বাকি হতা[কারি কিংব! পৃথিব'তে উৎপাতকারি ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণকে ছড়া! করে, সে যেন বমত্ত মনুষ্য 
জাতিকে হতা। করে,” ( কুরমান, ছুয়াঃ মাইফাঃ, রুকু ৫)। হজরত রহুলুললাহ (দ:) হলিয়চের, “উৎলীড়িত। ( মলুম ) 


ধদিও বিধর্মী ছয়, ভাঙার আর্তনাদ হইতে সাবধান হও '* তিনি আওও বলিয়াছেন “যে ব্যক্তি কোন বিশ্বীকৈ (মুসলমান রাঙ্গেের 
অমুদলমনকে ) কষ্ট দেয়, সে নিশ্চই আমাকে কষ্ট দেঃ।” 


পাকিস্তানের প্রতোক মুসলমানের মনে রাখ। উচিৎ যে কলিকাতা ব| হিনুস্বানের কোন অংশে হিগুদের দ্বার অগুতিত 

কোন অন্যায়ের জঙ্ এ দেশের হিন্দুদের কিছুতেই দায়ী কর! চলে ন1। মুসলমানদের ভাব ত1বও শ্াধীন পাঞ্ন্তানের নাগরিক 
এবং পাকিস্তান সরকার যখন তাহাদের নাগরিক হাল শ্বীকর ধরিয়াছে তখন জান মালের নিরাপত্থার জট মুলযানদের ৬17 
তাহাদেরও রাষ্ট্রের উপর লম্পূর্ণ দাবী আছ্ে। একথা গ্রতোক সুখলমানের প্থরণ রাখ! উচিব যে পাহিহানের হিরা 
হিন্দু্বানেয় মুসলমানদের বিনিঘয়ে জামানত হিপাবে বাল করিতেছে না। তাহার৷ পাকিস্যান রাষ্ট্রের মাগরিক অধিকারের ঝলেই 
থাস করিতেভে। এওএব একজন মুগলঘানের যে তারই মত একজন পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক এমন একজব ছু উপর 
কোন অবস্থাতেই 'ছঞ্তায উংপীড়ন করায় অধিকার নাই। প্রঞ্টোক শিক্ষিত ও হিবেচক সুগলধানের শ্বরগ রাখ! উচিৎ যে 
। গশ্চিণ ঝংণর দাঙ্গার প্রতিবাদে এখানে নিরাপর!ধ হিন্দুদের এতি অত্যাচার করিলে তাছাতে হিদুদ্বাদের মুগলফানদের কোন 
উপকার হইবে না। বরং বিবার, উড়িযা।, বোখাই, মাসাজ, নাগপুর প্রতৃতি প্রদেশে ধাথনও থে সথ কে]টী কোটী মুসলমান 


হিশুদেও সঙ মুখে শান্তিতে বাস করিতেছে তাহাদের জীন বিপর হই! পড়িবে । দেশে শাহি রক্ষার গাথা পাকিস্তানে ভিত্তিক 
স্ছযু ফা ছায়াই একমাজ হিনুস্থানের মুসলমানদের আপনার! লতিকার উপকাৰ করিতে পারেন। 


হিন্ছু ভাইগণক়ে আয় বলিব, আপনারা “ক্রম নী জগ্ম ভৃমিণ্চ স্বর্গীদপি গরীঞ্রনী,* যেই জন্মভূমিকে লাতকগ্রী হঈথ। 
সন্থসা পরিত্যাগ করিখো। না। আপনারা মহ'স্যা গায় আশ অনুসরণে হিচছু দুগলধানের বিদ্নহ গ্রহণ হিয়া কম % 


পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকগণের নিকট আবেদন । পৃষ্ঠা ৩৩৫-৩৩ 


ড্রোধসে হয় ক?র এবং গাহব . সহফায়ে বিগ করিবার উ)-টেট। কছ। অং বিশ্চঃ ধানিবেন রা পর্কাখিধ লাছাখ। 
ও দহছুচূতি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল সময়ে আপনর! পাইবেনও পাকিস্তানের হট অথচ সংঃবাহ্‌ সর্ঝা। আপনাদিগকে 
নাথান্য ৪ রক করিতে প্রন্থত আছে এবং রা নম ছিতকামী নাগরিক ও ধর্খৃবি গুধিন মুললমান আপনাদের সহিত 
আছেন। ইহার প্রমাণ আপনার! বর্তমানে পাইয়াছেন এবং আশ। করি ভধিদ্বতে ও পাইবেন। আপন1।। পক্ষ রাখবেন, 
আপনাদের যধা হইতে আম স্বজন বেলি ধাছার। পশ্চিম ব ও আসাম প্রতি ভারতী রাঙো চলিয়া ধাইডেছেন। তঙার। 
বের সেখানে বাইর। অভিরতত কোন কথ! না হলন থা উত্তেজনামু্ক কোন ওত এরা ৪টান। ভাথব। এখান হইতে কেহ কোন 
মিখা! সংবাদ মংবাদ পত্রে কিংবা চিঠিপতের হারফতে কছায়ও (3কট হা লাঠ]ব। কাংগ তাতে সেখানে উত্েছনার সষ্টি 
ইইলে এখানেও হটতে পায়ে এবং তায় ফলে উঃ রাজাই গলে ঘটল ঘটতে পারে। ধরি বেহ ওহ! করন, খে গিজের 
আত্মীয় গোঠীরই অনিষ্ট করিবেন। সকলের মঙ্গলের জন শান্তি পথই একমাত্র পথ। , 
আমর! আমাদে! হিন্দ সুদলযান ভাইগণকে এই বলিয়া সতর্ক করি দিতে চাই যে। অতীতে গরম্পরের প্রতি [হিদা) 
বিদ্বেষ গ্রচার ও দ্বণা প্রার্শনের ফলে আমর! বহু ক পাই়াছি, বর্ধমানেও পাইতেছি, অনেক হইছাছে। আর নয়। আমা 
স্বাধীন, হইয়াছি। স্বাধীনতার মর)! অন্কুর রাখিতে ৪ইবে। ভুগরাং এ বিষয়ে সঝলকে সতর্কতা জবলগ্বন করিতে ইইখে। 
(জেখিতে হইবে, ফেছ যেন দানীদবহীন সংবাদ পত্রের প্রচারণার কিংবা লোকের গুঙব কথায় বিশ্ব করিয়া আতবগন্ত বা উত্ডেখিও 
নাহন। পকল লময়ে আপনার! আমাদের সসকারের অনুমোদিত সংবাদের উপর [দর্ভর করখেল এবং আবাদের নেতাদিগেক্র 
নির্দেশের অনুমরণ ঝরিবেন। 
আমর পুর আদার (নিবাসী ও|ইগণের নিকট আগাতোর সবিনয় আয়জ জানইতেছি যে তায় যেন মফণেই 
এখন হইতে নিজদিগফে পাফিস্তামী ধলিয়া বিথেচদ। ফরেদ এবং পরিচয় দেন এরং ইংবেছের বিডেদাগুক ভাবের এব ই্টতে 
মুক্ত ধাকেন। আমরা আরও জানাইতেছি বে ভন রা যাহা ঘটুক না কেন আমরা পাকিস্তানে অথওড *1ি দিবাধমাল 
দেঁধিতে টাই ধাহাতে আমাদের প্রিয় থাকিস্তান নর্বাপ্রফারে পৃথিবীর একট আদর্শ রাষ্ট্র পরিণত হয়। 


পাক্ষিস্তান্ন জিন্দাবাদ 
ডাঃ গুহশুদ শহীুজাহ চাকা বিশবস্তালয ( প্রেণিডেট ) ূর্াকুমা বহু (ঢাকেখনী কটন গি৭) 
ড(: এস, এন, বা না মীর্জা! আবদুল ক1দ1 
হামিদুল হক চৌধুধী এম, এ, এ আযাছ'আলী 
আলি আহমদ খান ৮ (যম্পাদক) এম, এ, আউয়াল ( গ্রচার মল্পা?% ) 
বস) কুমার দাও ক) এম, এ, ওয়ছদ ) 
ফরিদ আহমদ চৌবুখ) »। (রহ দা্াদক ] 
আনোয়ার খাতুন » কে, ছি, মর 2 
বাবুল খালেক ্ তফাজ্জল হোসেন (অফিস সম্পাদক) 
খররাত হোসেন ্ থালেক নেও খান (ই,শি এম, এন, এগ) 
আবছুল ছাক্ষি ী রি টা 
রা উথ) তায় ( জামনা বার ) 


(প্রিজিগাি) এবাছিম খান মদ শাক গণপরিধ 
ভবেশ্চত নববী ১5৬ 

( গ্রচাব পন্পধক ) 
আত।উর বছমান এডডেোকেট 


আবদুল ওহাব (8৯৭9) 
এস. কে, চাটার (শদৃড আজব ) 
এন, লিঃ লাহা 


শি কে, বানার্জি 

গঃ সুযুল হ্দা না 

কফিল উদ্দিন চৌধুরী » জাফর ফরিয 

আলী আমজাদ খান » ক্ষেত্র মোহন বণিক 
'(খান বাহন) আএফান দা | ঝাধ! বত নাছ 

কোহাধাক্ক 
(রায় বাহাহ্‌র) আর, পি, নাছ। গামইল হও 
পুর্থ্বজ শাস্তি ও পুপীর্থলতি কমিটি এাক্ষে। 


পার্টনার প্রেম, ঢাক 


দলাতগলাহহী আ্হতেল্জে ভলাক্ভিল 


গত এক বছর ধরিয়া রাজসাহী কলেজের গুটিকয়েক ছাত্র যে দলাদলি ্ঠি করির! আসিতেছে 
তাহ! আমরা, সাধারণ ছ!জর|-গভীর দুঃখের ও উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। 


পাকিস্ত্ণের উদ্জিরে আজম জন!ব লিয়াকত আলী খানের সহিত তাহার রাঁজসাহী পরিদর্শন কালে 
৮ জন ছাত্রদের একটি ডেপুটেশন তাহার সহিত সাক্ষাত করে। কতিপয় ছাত্র এই ডেপুটেশনে শ্বান না 
পাইয়া ইছায় প্রতিবাদে ২৪ শে নভেম্বর সা আহ্বান করিতে ও মিছিল বাহির করিতে বাথ চেষ্টা করে। 
ইহার ফলে ভিগ্ন মতাবলম্বী ছ।র্রদের সহিত সংঘর্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। পরিস্থিতি ঘোরালে! হইয়! পড়ে । 
কন্বপক্ষ হস্তক্ষেপ কহ্বিতে বাধা হয়। এডেপুটেশনে যাওয়ার অতি তুচ্ছ ব্যপার লইয়া, যে জঘন্য মামি 
ও দলাদলির সহি হইয়াছে জাম্রা ইহার তীব্র নিন্দ| করি। আরে। ক্ষোভের. বাপার হইতে যে এক শ্রেণীর 
প্রচারণ! বিশেষতঃ হিন্দুস্থান হইতে অগণ্ড সংবাদ পত্র এই তুচ্ছ দলাদলির ঘটনাটাকে বিভিন্ন বংএ ও 
রূগে ফাঁপাইয়! তুলিগাছে। অবশ তাহাদের উদ্দেশ্য অল্প্ট নয়। 

এ ব্যপারে ছাংর ফেডারেশনের ( কম্যুনিষ্ট পম্ঠী ) সভাপতি ও, সম্পাদক ৩1১৪৯ তারিখে 
“ইভেহাদের" মারতে প্রদেশ বাপী “দমননীতি বিরোধী দিবস” পালনের জগ্য বিশেষভাবে আহবান 
জানাইয়াছে। ইঠ| শঙ্কার কথা যেহেতু তাহাদের উদ্দেশ ও আমরা জানি। অত্যন্ত লঙ্গাঁণ সহিন্ত 
স্বীকার করিতে হয় কতিপয় মুস্লিম ছাত্র অগ্রপশ্চত বিবেচন! না৷ কবিষ্মা দায়িস্বহীনের মত উল ঝমুানিষ্ট 
গশ্থীগণের লহুষোরিতার “মননীতি বিরোধী দিবস” আহবান করিয়াছে। 


আমর! বুঝিতে পারিলাম ন! ইছ1! কার বিরুদ্ধে “দমননীতি বিরোধী দিবস' এবং কিসের জন্য 
ঘমনদীতি বিরোধী দিবদ। রাষ্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য জেলখানায় যাহারা আশ্রয় লাভ কধিয়াছে_. 
তাহাঙেরকে ও এই সুযোগে জেলখানা হইতে উদ্ধাব ধরিয়া এক টিলে ছুই পাখী মাক্বার জন্য 
ছাত্র-ফেডারশন ওত পাঠিয়। রহিয়াছে । 

এই তখাকধিত দমনীতি বিরোধী দিবস অন্য কোথায় সফলত] লাভ ঝরিবে কিনা আমর] জনি ন! 
তবে আমরা চ/লেহ দিয়! বলিতেছি:রাজসাহীতে ঈত| কখনই সফল হইবে না। কারণ শিক্ষায়তনের মধো 
পূর্ণশান্তি ও পবিত্রতার আবহাওয়! কখনই বিনষ্ট হইতে আমর! দিতে পারিনা । তা ছাড়া প্রক্কত ঘটনার 
সম্পর্কে আমাদের বাস্তব সচেতনত| রহিয়াছে । 


আমরা শান্তিপ্রিয় সাধারণ ছাত্র। শ্বাস্থিণূর্ণভাষে আমরা এই বিশ্রী! বাপারের অবসান চাই। 
যাহার] দলাদলিকে প্রত্যক্ষ ব1 পরোক্ষভাবে সাহাযা করিবার জঙ্য অনর্থক হৈ চৈ করিতেছে তাহাদের প্রতি 
আমাদের ফোনই লমর্থন নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পুর্ধ-পাকিস্তানের ছাত্র-বন্ধুগণ অন্ধ মোটেই নছেন এবং 
তাহার! পর্য্যগ্ত পরিমানে বিবেকসম্পন্ন এবং এই ব্যপারে মুক্ত দৃি ভংগী লইয়া প্রকৃত ঘটনাটাকে পণ্য।লোচন। 
করিয়! দেখিষেন। কর্তৃপক্ষের অন্যায় অবিচার আমরা কখনই বরদাস্ত করি'নাই এবং ঝগ্জিতে রাজীও নই 
অপর পক্ষে দোষীর সাজ! আমরা সবাই চাই। 
আজাগ পাকিত্তা -জিজ্দাবাদ 
ুছলিসস ছা ত্র-সঃহতি-জিন্দাবাদ 
ভ্রান্ত গ্রচারণ। হছইতে-দুরে থাকুন। 
আরজ গোজার রি 
মোঃ গোতাহার হোসেন মোঃ জিনুর রহমান। 
ভাইন প্রেসিডে্ট, রাজস|হী » গোলাম কবির খান। 
কলেজ ইউনিরন। জহুরুল হক। 
মোঃ" আবুহেন। মহুধিন ৮ আখতার আহাদ। 
জেনারেল, সেক্রেটারী ॥ আবুল হাদী। 
লাজসাহী কলেজ ইউনিয়ম। আবদুল মতিন। 


রাজসাহী কলেজে দলাদলি। পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭০। 


২৪১ 


ভাবে লুটতরাজ, মারপিট, ধর্ণ ইত্যাদি চালায়। কিস্ত তারপর এঁ অঞ্চলে 
কৃষকরা কোন প্রতিরোধের চেষ্টা করেন না এবং সংঘর্ষমূলক কোন ঘটনাও 
সেখানে ঘটে না। সমস্ত অঞ্চলে এক ব্যাপক ও গভীর আতঙ্ক বিরাজ 
করতে থাকে । ঠিক সেই সময় ২১শে তারিখে ই. পি. আর, বাহিনী 
অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ত্র অঞ্চলে আবার উপস্থিত হ্য়। তাদের এই 
উপস্থিতিতে শুধু কৃষকরাই নন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরাও আতঙ্বগ্রস্থ 
হয়ে পড়েন এবং তারা একত্রিত হয়ে বাহাদুরপুরের জমিদার ও সিপাই- 
দের নায়েকের সাথে পরামর্শ করে সানেশ্বর, মেহারী প্রভৃতি গ্রামবাসী- 
দেরকে দরজা বন্ধ করে নিজ নিজ ঘরে থাকতে এবং তার গিয়ে যখন 
ডাক দেবেন একমাত্র তখনই বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পন করতে পরামর্শ 
দান করেন। সেই অনুযায়ী কৃষকরা ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকেন ও 
স্বানীয় মাতব্বরদের কথামত আত্মসমর্পন করেন। কিন্তু এই আত্মসমপ্পনের 
পর তাদের প্রতি ভালে ব্যবহারের পরিবর্তে শুরু হয় নির্মম অত্যাচার । 
সানেশ্বর, মেহারী, উজিরপুর প্রভৃতি গ্রামে শুরু হয় অবাধ লুটতরাজ, 
মারপিট, ধষণ ও গ্রেপ্তার। এর পরও জমিদাররা সশস্ত্র পুলিশের সহায়- 
তায় স্থানীয় অবস্থাপন্ন লোকদেরকে মামলার আসামী করবে বলে ভয় 
দেখিয়ে অনেক টাকা আদায় করে। রাস্তা ঘাটে লোক আটক করে 
তারা বেপরোয়াভাবে তাদের থেকেও টাকা আদায় করতে দ্বিধাবোধ করে 
না।৭%২ 

এর পর এ অঞ্চলে ঘটনা ঘটে ২৪শে অগাষ্ট । সানেশুর বাজার 
থেকে তিন শাইল দূরবন্তী স্থানে হরকুপ্ভী নামে একটি গ্রাম আছে। তার 
পার্বতী দুটি গ্রামের নাম যুগীরকুনা ও পাঁনিসাইল। হরকপ্পী গ্রামে 
৪৫ ঘর নমশূদ্রের বাস এবং তারা সকলেই বাহাদুরপুরের মুসলমান ভামি- 
দারদের প্রজা | প্রায় বারো ধৎসর ধরে খাজনার হার নিয়ে জমিদারদের 
সাথে এই প্রজাদের মামলা চলছিলো । ঘটনার অল্প কিছু কাল পূবে 
হাইকোি প্রজাদের পক্ষেই রায় দেন এবং ২৮০ হারে খাঁজনা নিদিষ্ট হয়। 
এই হাইকোট রায়ের পর প্রজারা বকেয়া খাজনা পরিশোধের প্রস্ততি 
নিচ্ছিলেন । নানকার আন্দোলনের সাথে তীদের কোন সম্পর্ক না থাকলেও 
একদল ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলের লোক সহ বাহাদুরপুরের জমিদাররা 
তাদের ওপর ২৪শে অগাষ্ট এক বর্বর আক্রমণ চাঁলায়। সানেশুর বাজার 
থেকে মাইল তিনেক দৃরবস্তাঁ হরকৃপ্তী গ্রামটিকে পার্খ বস্তা এলাকার তিন 


১৬ 


৪৭ 


চার শত মুসলমান অধিবাসী সহ ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলের ২৫1৩০ জন. 
লোক ধেরাও করে| গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এই বাহিনীকে 
এগিয়ে আসতে দেখে প্রাণ ভয়ে মাঠের মধ্যে পলায়ন করলো ৷ যারা 
সেভাবে পলায়ন করতে পারলো! না৷ তাদেরকে অমানুষিকভাবে মারপিট 
এবং মেয়েদেরকে ধধণ করা হলো । গ্রামবাসীর যা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি 
গরু ছাগল, ধান চাল, কাপড় চোপড়, ঘটিবাটি সবকিছুই তারা লুণ্ঠন 
করলো । সোনার গহনা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্রের আশায় 
তারা কাঠের বাক্স হাড়ি পাতিন ভেঙে তছনছ করে দিলো | ৩ 

মহেন্্র নমশূদ্রের বাড়ীতে তারা বিশাহরার মৃত্তি চূর্ণ করলো, নবরাম 
নমশুদ্রকে এমনভাবে মারা হলো৷ যে ১ল৷ সেপ্টেম্বর পর্ষস্ত তার হাত ফুলে 
ছিলো । নবরামের স্ত্রীকে ধর্ষণ করার সময় তাঁর গালে সিপাইরা এমন- 
ভাবে কামড় দিয়েছিলো যে তার গালে দাতের দাগ বেশ কয়েকদিন পর্যস্ত 
ছিলো । এই বাড়ীতে ই. পি. আর, এর সৈনিকটি তার ব্যাজ ফেলে 
গিয়েছিলো এবং সেটি সিলেটের অতিরিক্ত পুলিশ স্ুপারিণ্টেণ্ডটে এর 
কাছে জমা দেওয়া হয়েছিলো | ধানীরাম নমশূদ্র নামে খুব অসুস্থ একজনকে 
এমন প্রহার করা হয়েছিলো যে সেই আঘাতের ফলে তার চার দিন 
পর তার মৃত্যু ঘটে। এই ধানীরামের বৃদ্ধামাতাকেও মারপিট করা হয় 
এবং তার কাছে টাকা দাবী করা হয়। তাঁকে টেনে হেঁচড়ে এবাড়ী 
থেকে ও বাড়ী নিয়ে গিয়ে শেষে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঈশুর 
নমশৃত্রের পুত্রবধূকে তার স্বামী এবং শ্বশুরের সামনেই ধধণ করা হয়।%5 

দুই ঘণ্টা ধরে হরকৃক্রী গ্রামে লুঠতরাজ করার পর তারা*দুই দলে 
বিভক্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম যু্গীরকূনা৷ এবং পানিসাইল গ্রামে প্রবেশ করে। 
এই দুই গ্রামের লোকের! বাহাদুরপুর জমিদারদের প্রজা ছিলেন না কিন্তু 
তা সত্তেও বাহাদুরপুর জমিদাররা পূর্ব বাঙলা সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর 
সহায়তায় তাদের ওপরেও নিবিচারে নির্যাতন চালায় ।3€ 

যুগীরকৃনা গ্রামের আটটি বাড়ী লুট করা হয়েছিলো । এই গ্রামের 
অধিকাংশ লোকই ছিলো নাথ সমপ্রদায়ের। তাদের বাড়ী থেকে প্রচুর 
পরিমাণ স্থুতো, তাতের কাপড়, তাঁতের জিনিষপত্র ইত্যাদি লুট করা 
হয়েছিলো । এই গ্রামের লোকজনও প্রাণ ভয়ে মাঠের দিকে পলায়ন 
করে। কিন্ত যারা পলায়ন করতে সক্ষম হয় না তাদের মধ্যে পুরুষ- 
দেরকে মারপিট এবং মেয়েদেরকে মারপিট ও ধর্ষণ করা হয়। বয়স্ক 
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মহিলারাও এই নিধাতনের হাত থেকে রক্ষা পান না। পানিসাইলের 
গ্লুলাল ও কাতান নমশূদ্রের বাড়ী লুট করা হলো, অভিরাম নমশ্দ্রের স্ত্রী 
খধিতা হলেন, নরেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে একজন সৈনিক প্রবেশ করে 
'বিশাহরির মৃত্তি চূর্ণ করলো । এই সব কর্মকাণ্ডের পর সন্ধ্যা নামার 
অন্ন একটু পূৰেই হুইস্ব্‌ বাজিয়ে তার৷ লুষ্ঠিত জিনিষপত্র নৌকোয় তুলে 
নিয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করে গেলো ।1৬ 

বিয়ানীবাজার থেকে দশ মাইল দরবস্তী গোলাপগঞ্জ থানার অধীনে 
৩৪ নম্বর সার্কেলের সারপাঞ্চ মৌলভী মোকাদ্দাস জালী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
এবং পুলিশের কত্তাদেরকে জানান বে, ২৭শে অণাষ্ট দূপুবের পূর্বে কয়েক- 
জন স্থানীয় মুসলমানকে সাথে নিয়ে হাতে বন্দুক সহ ইউনিফরমূ পরিহিত 
তিনজন সিপাহী রাংঝিআইল, আনন্দপুর ও স্ুপাতক গ্রামে প্রবেশ করে 
গুলি করার ভয় দেখিয়ে গনেরোটি বাড়ী লুট করে, কয়েকজন লুটতরাজ 
প্রতিরোধ করতে গেলে তাদেরকে প্রহার করে এবং তাদের ধানচাল, 
কাপড় চোপড় ইত্যাদি নিয়ে যায়! গরু চাগল পর্যস্ত তারা দখল করে 
কিন্ত পরে টাকার বিনিময়ে তারা সেগুলি মালিকদেরকে ফেরৎ দেয়।৭৭ 

১৮ই নভেম্বর পূর্ব বাগুলা বাবস্থা পন্ধিযদে সানেশ্বর ও পার্শব্তী 
এলাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তাতে কংগ্রেস দলীয় সদস্য- 
দের রিপোর্ট থেকে অনেক সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্ত তা সন্্েও 
তাদের দ্বারা সমগ্র ঘটনাবলীর সাম্প্রদারিক ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টার ফলে 
তার মূল্য অনেকখানি কমে যার এবং গিলেটের মঈনুদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর 
মতে! সদস্যৈদ পক্ষে পরিপূর্ণ সামপ্রদায়িক দৃষ্টি ভঙ্গিতে স্মগ্র ঘটনাটিকে 
বিকৃত করে পরিষদে বক্তা দানের পথ প্রশস্ত হয়। শুধু তাই নয়। 
এদিক দিয়ে নুরুল আমীনেরও অনেক সুবিধা হয়। তিনি একদিকে 
হিন্দ এবং অন্যদিকে কমিউমিষ্টদের ওপর একতরফ। দোষারোপ করে 
'লুণ্ঠন, মারপিট, বর্ষণ ইতুযাদির কথা সম্পূণভাবে অস্বীকার করেন। 

বিরোধী দলের কয়েকজন সিলোট সদস্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দান করেন এবং ঘটনাবলী বিচার বিভাগীয় 
তদন্ত দাবী করেন। কিন্ত নূরুল আনীন বিচার বিভাগীয় তদন্তের পুথি- 
গত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে পরিষদকে বলেন যে, যে কোন ম্যাজিষ্রেট 
'অথব। কমিশনার দ্বারা অনুষ্ঠিত তদন্তকেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত বল! 
লে । চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার নিজে সিলেটে গিয়ে তদস্ত করেছেন 
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এবং নিজের রিপোর্ট তাদের কাছে প্রদান করেছেন। কমিশনারের সেই 
রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই নূরুল আমীন ঘটন৷ সম্পরকে পরিষদে নিজের 
রিংপার্ট পেশ ররেন। 8৮ 
১৯৪৯ এর অগাষ্ট মাসে সানেশ্বরের ঘটনাবলী এবং তাঁর পূর্ব ইতি- 
হাস সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নূরুল আমীন তার পরিষদ 
বিবৃতিতে বলেন : 
যদিও এই এলাক] কংঘধ্েসের একটা শক্তিশালী এলাকা ছিলো 
তথাপি দেশভাগের পূৰ থেকেই সেখানে কমিউনিষ্টদেরও তৎপরতা, 
ছিলো । ১৯৩৭ সালে বীরেশ চন্দ্র মিশ্র নামক জনৈক সক্রিয় কমিউ- 
নিষ্ট এলাকাটিতে আবির্ভীত হয়ে যথেষ্ট আলোড়নের ত্যট্টি করেন। 
তিনি আসাম ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বাবু রবীন্দ্র 
নাথ আদিত্যের বিরুদ্ধে এই এলাকায় প্রতিষ্বন্দিত৷ করেন। বাহাদুর- 
পূরের মুসলমান জমিদারদের সহায়তায় কংথেঁস প্রার্থী বীরেশ চন্দ্র 
মিশ্রকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করেন।* কিন্তু তার পরও 
শরৎ পাল চৌধুরী (সুরত পাল--ব. উ.), অজয় ভট্টাচার্য ও শিশির 
ভট্টাচার্য প্রভৃতি কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোকদের সহায়তায় বীরেশের 
তৎপরতা অব্যাহত থাকে । আমি এই সব লোকদের নাম উল্লেখ 
করছি এজন্যে যে, এদের পরিবারের স্ত্রীলোকেরাই এখন এই ঘটনায় 
নেতৃত্ব দান করছে। ১৯৪০ সালে কয়েকজন সহচরসহ বীরেশ 
মিশ্র আসাম সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং কমিউনিষ্টরা যুদ্ধে 
সহায়তা দানের পক্ষে থাকার জন্যে একটা সাধারণ নীতি হিসেবে 
১৯৪২ সালে তাদেরকে মুক্তি দান কর! হয়। স্বাভাবিকভাবে এই 
সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ধবহার তারা করে। বিগত যুদ্ধ সাফলোর 
সাথে পরিচালনার জন্যে মিত্রশক্তির সাথে সহযোগিতার কথা প্রচারের 
সাথে সাথে তারা কমিউনিষ্ট ভাবধারাও প্রচার করতে থাকে এবং 
বিয়ানীবাজার, বড়লেখা ও পার্খবত্তী থানাসমূহের মেহারী, সানেশ্বর, 
দাঁসেরবাজার, ভাটশী, উলুরী,. সিলকুরা, চাঁদপুর, উজিরপুর, উকির- 
কপ্ভী, নাজিরপুর, ফারিংগা, ছাংগুন প্রভৃতি গ্রামে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করে। ১৯৪৬ জালের সাধারণ শিবাচনে বীরেশ আবার আদিত্য- 


* কমিউনিষ্ট বিরোধিতার ক্ষেত্রে কংগ্রেস লীগভুক্ত ও হিন্দু মুসলমান জমিদারদের ত্রাতৃত্ব- 
হুলক এক্য এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ।--ব.উ. 


২৪৫ 


বাবুর প্রতিষ্বন্দিতা করেন এবং তিনি জয়লাভে সমর্থ হলেও এই 
এলাকার অধিকাংশ ভোট বীরেশ মিশ্রের পক্ষেই প্রদান করা হয়! 
কংগ্রেসের প্রভাব যে দোদুল্যমান এর থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছিলো । জমিদারী ও নানকার প্রথা উচ্ছেদের আবরণে এই 
কমিউনিষ্টরা কিছু সংখ্যক মুসলমান নানকার প্রজার) সমর্থন লাভ 
করে। কিন্ত তাদের প্রধান কাজকর্ম বিশৃঙ্খল৷ স্থাষ্ট এবং জনগণকে 
আইন ও শৃঙ্খল! বিরোধী ধ্বংসাত্বক কাজে প্ররোচিত করাতেই নিয়ো- 
জিত ছিলো । যেহেতু জমিদাররা ছিলো মুসলমান পেজন্যে 
আসামের কংগ্রেষী সরকার এবং কংগ্রেসী কর্মীরা এ ব্যাপারের দিকে 
কোন খেয়াল করেনি এবং আন্দোলনের মোকাবেলার কোন সক্রির 
ব্যবস্থাও তার গ্রহণ করে নি। সচরাচর কমিউনিষ্টরা জমিদার- 
দেরকে বয়কট, খাজন। বন্ধ, লুট, হিংসাত্বক কার্যকলাপ এবং অন্যান্য 
যে কাজগুলি তাদের প্রধান উদ্দেশ্য অনস্তোষ স্যষ্টি ও আইনান্গ 
কর্তৃপক্ষকে ধিকৃত ও দুনামগ্রস্ব করার জন্যে ব্যবহার করে থাকে 
এই আন্দোলনেও তাই করতো । আসাম সরকার এখানে সশস্ত্র 
বাহিনী মোতায়েন করে। ২৬টি অপরাধমূলক মামলাসহ বহুসংখ্যক 
মামলা দেশভাগের পৃব্বে দায়ের করা হয়েছিলো* কিন্ত গণভোটের 
সময় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাথে কমিউনিষ্টদের সহ- 
'যোগিতার সময় সেগুলি তুলে নেওয়া হয়। 

সিলেটের পাকিস্তানভুক্তির পর বীরেশচন্দ্র মিশ্র সীমান্ত অতিক্রম 
কধেন এবং পাকিস্তানে ধবংসাত্বক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে 
নিজের অনুচরদের অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। মুসলিম লীগ কর্মী" 
গণ কর্তৃক নানকার সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধানের প্রচেষ্টাকে 
নস্যাৎ করার চেষ্টা করে তার গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচারণা চালায় 
যে, পূব পাকিস্তান,দূবল এবং তার পক্ষে কোন সুসংগঠিত ঘোরতর 
আন্দোলন ঠেকানো সম্ভব নয়। নৈরাজ্য বিস্তার এবং কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধাচরণকেও তারা উৎসাহ প্রদান করে! জনগণকে আরও 


* এই এলাকাতে আসাম সরকার কর্তক সশন্ব বাহিনী মোতায়েন এবং বছু সংখ্যক মামল। 
কৃষকদের বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণী কতৃক সরকারী সহায়তায় দায়ের করাকে যথেষ্ট 
মনে না করে নূরুল আমীন ইতিপূৰে তার বিবৃতিতে বলেছেন যে, আসামের কংগ্রেস 
সরকার কমিউনিষ্টদেরকে দমনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলো 1--ব.উ. 
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বল! হয় যে, চীন ও বাম্ার মত পূর্ব পাকিস্তানও কমিউনিষ্টদের কর্তৃক্ে 
এসে যাবে। চীন ও বার্ধায় কমিউনিষ্টদের সাফল্য উদযাপনের 
উদ্দেশ্যে এই এলাকায় তারা অনেকগুলি সভার অনুষ্ঠান করে। 
হিংসাত্বক কার্যকলাপের জন্যে জনগণকে তারা উত্তেজিত করে।' 
এর ফলে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের 
উদ্দেশ্যে তারা অনেক অপরাধমূলক কাজ করে। আরও এক ধাপ: 
অগ্রসর হয়ে তারা পুলিশকে আক্রমণ করে তাদেরকে আইনসজতু 
কর্তব্য কাজ থেকে বিরত করতে থাকে । এবার আমি কতকগুলি, 
কেসের উল্লেখ করবো । 


১৯৪৭ সালের ২০শে নভেম্বর ৪ জন আসামীকে উদ্ধার করার 
চেষ্টয়ি ৫০00 সশস্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক বাহাদুরপুরের পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ 
করা হয়। দাঙ্গা ও খুন খাঁরাবীর সাথে জড়িত কয়েক ব্যক্তিকে 
গ্রেফতার করার জন্যে ১৯৪৮ সালের ২৭শে মার্চ বাহাদুরপুর ক্যাম্পের 
নিকটেই বিয়ানীবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে আক্রমণ করা 
হয়। দাঙ্গা ও বেআইনী আটকের দায়ে অভিযুক্ত কয়েক ব্যক্তিকে 
গ্রেফতারের সময় ১৯৪৮ সালের অগাষ্ট মাসের প্রথম দিকে কয়েকজন 
পুলিশ কনষ্টেবল একটি সশস্ত্র দলের দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়। 
এর ফলে গুলি চালাতে হয় এবং তাতে এক ব্যক্তি (মুসলমান) নিহত, 
হয়। 

গুলি চালনায় প্রধানতঃ মুসলমানরা জড়িত থাকায় তাদের ওপর 
ঘটনাটির একটা স্বাস্থ্যকর প্রভাব পড়ে। কিন্ত সরকার ও পাকিস্তান 
রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অমুসলমানদের মধ্যে কমিউনিষ্ট 
অনুপ্রাণিত পাকিস্তানবিরোধী কার্কলাপ অব্যাহত থাকে । যারা 
খোলাখুলিভাবে ধ্বংসাত্বক এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্কলাপে লিখ 
ছিলে। ১৯৪৮ সালের সেপে্ম্বর ও অক্টোবর মাসে তাদের কিছু সংখ্য- 
ককে গ্রেফতার এবং কিছু সংখ্যকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা 
হয়। এরপর অল্প কিছু কালের জন্যে এলাকাটি শীস্ত থাকে। 
১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে বড়লেখা থানায় পাকিস্তান বিরোধী" 
কার্যকলাপ আবার শুরু হয়! অধিকতর সশস্তরভাবে তৎপর কমিউনিষ্ট 
কর্মীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা শুরু করা হলেও স্থানীয় ব্যক্তিরা 
তাদেরকে আশ্রয় দান করার এবং তাদের পক্ষে সীমান্ত পার হয়ে; 
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আসামে পলায়ন সহজ হওয়ার কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব 
হয় না|! এলাকাটিতে নানকিং ও জাংহাইয়ের পতন ব্যাপকভাবে 
উদযাপন করা হয় এবং সানেশুরে জনসভা ও মিছিল হয়। ব্যাঙ্গাত্বক 
পাকিস্তান বিরোধী ধ্বনি অতীব উৎসাহের সাথে সচীৎকারে প্রদান 
কর হয় এবং জনগণকে বলা হয় যে, পাকিস্তান্রেও পরিণতি চীন 
ও বাম্ার মতো হবে এবং তা আগতপ্রায় কমিউনিষ্ট মহাপ্রবাহে নিম- 
জ্জিত হবে। কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। কিস্তু তার 
কোন ফল দেখা যায় না। কারণ এর পরই একটি মিছিল বের হয় 
এবং তাতে মেহারী, উলুরী, চাদপুর, সিনকরিয়া ও সানেশ্বরের গ্রাম- 
বাসীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানেও পাকিস্তান 
বিরোধী ধ্বনি উচচারিত হয় এবং কর্তুপক্ষের অবমাননা ও জশস্ত 
সংগ্রামের কথা খোলাখুলিতাবে প্রচার করা হয়। 

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এবার আমি আসছি ১৯৪৯ সালের ১২ই 
থেকে ১৮ই অগাষ্টের মধ্যবর্তী ঘটনাসমৃহে। ১২ই অগাষ্ট, ১৯৪৯, 
কমিউনিষ্রা সানেশ্বরে একটি বিরাট সভার আয়োজন করে। এই 
সভাতে আসাম থেকে আগত কিছুসংখ্যক কমিউনিষ্ট কর্মীও উপস্থিত 
ছিলো | এই সমস্ত সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ১৯৪৯ এর ১৪ই 
আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তান বিরোধী মিছিল 
সংগঠিত করা (সরকারী বেঞ্চের দিক থেকে একজনের চীৎকার £ 
91906, 9199106) | যারা তাদের সাগে যোগদান করেনি অথবা 
তাদের প্রতি অনুগত নয় বলে যাদের প্রতি সন্দেহ ছিলো তাদের 
বাড়ী ঘর লুণ্ঠন করার জন্যেও কমিউনিষ্টরা জনগণকে প্ররোচিত 
করেছিলো । সেই অনুযায়ী এস্বনী নামে এক জন খ্ীগ্রীন এবং 
রাজেন্দ্র পাতনী নামে সানেশ্বরের এক জন হিন্দুর বাড়ী লুণ্ঠন 
করা হয়েছিলো | , তাদের মাধ্যমে পুলিশের কাছে সংবাদ পৌছাতে 
পারে এই সন্দেহে করেকজন হিন্দুকে বেআইনী ভাবে আটক রাখা 
হয়েছিলো এবং যে পরস্ত না তারা কমিউনিষ্টদের পক্ষে যাবে এই 
মর্মে তাদের থেকে জোরপূর্বক মুচলেকা আদায় হয়েছিলো সে পযস্ত 
তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয় নি। ১৯৪৯ সালের ১৪ই অগাষ্ট সানে- 
শুর ও পার্খশবর্তী গ্রামগুলিতে পাকিস্তান বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল 
বের করা হয়েছিলো, বাড়ীর ছাদে কালো পতাকা ওড়ানো হয়ে- 
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ছিলো এবং “পাকিস্তান ধ্বংস হোক" এর মতো পাকিস্তান বিরোধী 
ধ্বনি উৎসাহের সাথে দেওয়া হয়েছিলো | এতেও সন্তষ্ঠ না হয়ে 
১৯৪৯ এর ১৫ই অগাষ্ট তারা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছিলো 
এবং সেই উদ্দেশ্যে লাল পতাকার নীচে সানেশবর বাজারে বছুসংখ্যক 
লোকের একটি সভা হয়েছিলো | পরবন্তী দুই দিনই বিভিন্ন জায়গায় 
এ একই ধরনের সভ। সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং জানাময়ী 
বক্তৃতার দ্বারা তাদেরকে হিংসার পথে প্ররোচিত করে জনগণের 
উত্তেজনাকে একটা উচচ পর্যায়ে তোলা হয়েছিলো | মহিলা কর্মী- 
দের মধ্যে কয়েকজন মিছিলে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে- 
ছিলো | এই আন্দোলনের দ্বারা বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানার 
১৫টি গ্রাম খুব গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো । সেখানে মারপিট 
ও লুণ্ঠন হয়েছিলো । জনতা কর্তৃক যাদের বাড়ী ঘর লুণ্ঠিত হয়ে 
ছিলে সে.রকম কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পুলিশের কাছে নালিশ জানিয়ে- 
ছিলো । হত্যা প্রচেষ্টা এবং বেআইনী আটকের কেসও রেজিষ্্রী 
করা হয়েছিলো । 

১২ই অগাষ্ট, ১৯৪৯ এর সতা ও মিছিলের ব্যাপারটির প্রতি লক্ষ্য 
রাখার এবং কয়েকটি ক্রিমিনাল কেসের জনকয়েক পলাতক আসামীকে 
গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে এ দিন একটি পুলিশ পাটি অগ্রসর হলে জাঠা, 
শুলপি, দা ও লাঠি ছারা সশস্ত্রভাবে সজ্জিত প্রায় এক হাজার লোক 
তাদের দিকে এগিয়ে এসে তাদেরকে বাধা দেয়। এই জনতাকে 
নেতৃত্ব দান করে অসিতা পাল চৌধুরী নামে এক মহিলা | 

এই এলাকায় নৈরাজ্য এবং সন্ত্রাসের রাজত্বের সংবাদ পেয়ে এক জন 
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষগ্রেটকে সাথে নিয়ে হেড কোয়াার থেকে এক 
দল পুলিশ এই জায়গার দিকে রওয়ানা হয়। ১৬ই অগাষ্ট, ১৯৪৯ 
তারিখে পুলিশ স্পারিণ্টে্ডেণটেও বিয়ানীবাজার যান। তার মতে 
এই অঞ্চলে নৈরাজ্য এত ব্যাপক ছিলো এবং তা এত বিস্তৃত এলাকায় 
ছড়িয়ে পড়ছিলো যার ফলে তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে তলব করেছিলেন। 
, একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্রেট ও দূইজন ডেপুটি পুলিশ স্ুপারি- 
প্েণ্ডেটেকে সাথে নিয়ে এই বাহিনী ১৮ই অগাষ্টি, ১৯৪৯, তারিখে 
সানেশ্বরের দিকে রওয়ানা হয়ে সেদিনই সেখানে উপস্থিত হয়। 
তারা বন্দুকসহ সব রকমের অস্ত্র শস্ত্রে সড্জিত দুই হাজারেরও অধিক 
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€লোকের এক জনতাকে দেখতে পায়। সুষমা দে, অপন্াা পাল ও 
অনিতা পাল চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এই জনতা কমিউনিষ্ট ও পাকিস্তান 
বিরোধী ধ্বনি দিচ্ছিলো । তারপর পুলিশ পার্টি তাদের দিকে 
অগ্রসর হয়ে কথা বলাযায় এমন দৃরত্বে দাড়ালো । বিভিন্ন দিক 
থেকে জনতা পুলিশ পাটিকে আক্রমণ করার জন্যে, হুমকির মনোভাব 
নিয়ে সবেগে ধাওয়া করতে শুরু করলো । ম্যাজিষ্ট্রেট বৃথাই তাদের- 
কে শান্ত করার চেষ্টা করলেন এবং পরিশেষে তাদেরকে ফিরে যেতে 
নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁতে সম্মত না হওয়ায় তিনি সেই সমা- 
-বেশকে বেআইনী ঘোষণা করে আবার তাদেরকে তাড়াতাড়ি ফিরে 
যেতে নির্দেশ দিলেন। এক রাউও্ড ফাঁকা আওয়াজে কোনই ফল 
হলো না। বিপরীতপক্ষে জনতা ক্ষেপে গেলো এবং অসিত৷ পাল 
চীৎকার করে বলতে থাকলো যে এর ছারা তার এই কথাই প্রমাণিত 
হচ্ছে যে পুলিশের কাছে কোন গুলি নেই। এই বলে সে পুলিশকে 
আক্রমণ করার জন্যে তাড়া দিতে থাকলো । এই সময়ে একটা 
বন্দুকের গুলি ছোড়া হলো মেহারী গ্রামের দিক থেকে । এক বিরাট 
জনতা সেদিক থেকে লাল পতাকা উড়িয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে পুলিশ 
পাটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো | পুলিশ পাটিকে ঘেরাও হতে দেখে 
এবং পরাজয়ের বিপদ আশঙ্কা করে ম্যাজিধ্রেট সেই বেআইনী সমাবেশ 
ভঙ্গের জন্যে তাদেরকে আর একবার সতর্ক করলেন কিন্ত এবারও 
তা কেউ গ্রাহ্য করলো না। ম্যাজিধ্রেটে তখন পুলিশকে গুলির 
আদেশ দিলেন যার ফলে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত হলো। 
কিন্ত পিছিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে জনতা দুবার গুলি ছুঁড়লো এবং 
পাশ ও পেছনে থেকে পুলিশ পার্টিকে আর একবার আক্রমণের দৃঢ় 
প্রচেষ্টা নেওয়া হলো। ম্যাজিগ্রেটি তখন আর এক রাউও্ড গুলির 
আদেশ দিলেন। ,এই গুলির ফলে ঘটনাস্থলে দুই ব্যক্তির মৃত্যু 
ঘটলো । পরে আরও দুইজন আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। কাজেই 
মুতের সংখ্যা মোট দাঁড়ায় পাচ। মেয়েদের মধ্যে কাউকেই আধাত 
করা হয় নি এবং কেউ আহতও হয় নি। এরপর জনতা ছত্রভঙ্গ 
হয়ে যায় এবং ছয়জন মহিলা সহ দশজনকে গ্রেফতার করা হয়। 

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সরকার নামের যোগ্য কেউই নিকটে 
অথবা দরে, মুসলমান অথবা অ-মুসলমান অধ্যুষিত কোন এলাকায়, 
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এই ধরনের পরিস্থিতিকে চলতে দিতে পারে না। যত সংক্ষিগ্ড 
সময়ে সম্ভব আইনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা .করা দরকার ছিলো । জাতি, 
ধর্ম নিবিশেষে স্থানীয় লোকদের স্বার্থেই তার প্রয়োজন ছিলো । যারা 
সক্রিয়ভাবে ধ্বংসাত্বক কাজে লিপ্ত ও সাধারণতঃ খুবই উচচ কণ্ঠ 
তারা যে এ নিয়ে মহা চীৎকার শুরু করবে তাতে আর বিস্মিত, 
হওয়ার কিছু নেই। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই ষে, অতীতের 
হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষার জন্যে স্থানীয় পুলিশকে 
শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং সরকারকে পূর্ব পাঁকি- 
স্তান রাইফেলের একটি কনাটনজেণ্টসহ অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স মোতা- 
য়েন করতে হয়েছিলো । এই এলাকায় অতীতে ক্রমাগত কর্তৃ-- 
পক্ষের বিরুদ্ধাচরণের ইতিহাসের কথা বিবেচনা করে একথা বলতে 
আমার বিন্দুমাত্র কোন স্বিধা নেই যে, এই এলাকায় পরিপূর্ণ শান্তির 
কারণে স্থানীয় লোকদের আইন মেনে চলার ইচ্ছা নয়। তার কারণ 
যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি ও গতিবিধি । কমিউনিষ্টদের এবং 
এই এলাকার ও ভারতীয় ডমিনিয়নের পার্খবত্বী এলাকা থেকে আগত 
নাশকতামূলক কাধে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে যারা আশ্রয় দান করেছে 
ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে সে রকম বিপুল সংখ্যক লোকদের 
ভয়ে আইনের প্রতি অনুগত যে সমস্ত লোকের! দীর্বপিন ধরে সন্বস্থ 
থেকেছেন তীদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব ত্য্টির উদ্দেশ্যে দায়িত্ব- 
শীল অফিসারদের নেতৃত্বে পুলিশকে সমগ্র এলাকায় ঘুরতে হয়ে- 
ছিলো । এই এলাকাটি কিয়দংশে কমিউনিষ্টদের ঘাঁটি “এলাকায় 
পরিণত হয়েছিলো এবং এটা এভাবে চলতে দেওয়া যেতো না ।1৯ 
সানেশ্বরের ঘটনার প্রায় একমাস পর “দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় 
সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 
“সিলেট জেলায় কমিউনিষ্টদের অশান্তি স্থ্টি' এই শিরোনামায় এই 
রিপোর্টাটিতে বলা হয় £ যে সকল কমিউনিষ্ট নেতা৷ সিলেট জেলার বিয়ানী- 
বাজার এবং বড়লেখা থানার কতকগুলি গ্রামে অশাস্তি স্থষ্টির চেষ্টা 
করিয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিয়া নিকটবর্তাঁ ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় 
লইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
চট্টগ্রাম বিভাগের ইণ্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং কমিশনার 
১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে উপক্রত এলাকা সফর করিয়া জানান যে, পরি- 
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স্থিতি এখন শান্ত রহিয়াছে । গ্রামবাসীগণ বিপুল সংখ্যায় সমবেত 

হইয়া আনুগত্য জ্ঞাপন করে এবং অশাস্তিস্থষ্টিকারী কমিউনিষ্টদের দমনে 

সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। | 

জানা গিয়াছে যে, সিলেটে গণভোটের সময় এই এলাকার যথেষ্ট 

সংখ্যক অধিবাসী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। অতএব 

তাহারা সহজেই অশান্তি সৃষ্টিতে সহযোগিতা করিবে বলিয়। কমিউনিষ্টগণ" 

মনে করিয়াছিল। যে সব লোক তাহাদের আন্দোলন প্রতিরোধের চেষ্টা 

করিয়াছিল তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। 

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং কমিশনার ইহা সুস্পষ্টভাবে, 

জানাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপে ব্যাপৃত, 

হওয়ার পর আশ্বাস ও প্রতিশ্তি দিরা কোন লাভ হইবে না 1৮* 

১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে সংশ্লিষ্ট 'এলাকার দৃইটি থানার বছসংখ্যক 
গ্রাম কয়েক ঘণ্টায় সফরকালে শাসক-শোষক শ্রেণীর আজ্ঞীবাহী চট্ট-- 
গ্রামের ইণ্দপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ও কমিশনার স্থানীয় পুলিশ ও 
ই. পি. আর অফিসার, জেলা কর্তৃপক্ষ এবং জমিদারদের থেকে সংগৃহীত 
“তথ্যের” ভিত্তিতে ঢাকায় সাংবাদিকদের কাছে উপরোক্ত রিপোর্ট পেশ 
করে। এদের এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ অভিযানকেই আবার “বিচার 
বিতাগীয় তদ্ত' আখ্যা দিয়ে সেই “তদন্তের” ভিত্তিতে পূর্ব বাঙলার 
প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ব্যবস্থা পরিষদে তাঁর উপরোক্ত বিবৃতি প্রদান: 
করেন। 

সানৈশ্বরের ঘটনার পর নানকার আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল বিয়ানীবাজার 
ও বড়লেখা থানায় বিপুলতাবে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেন্স্‌ ও সশস্ত্র পুলিশ 
বাহিনী মোতায়েন করে পূর্ব বাঙলা সরকার এক পরিপূণণ সন্ত্রাসের রাজত্ব 
কায়েম করে। অমানুষিক মারপিট, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, জেল, জরিমানা মামলা 
ইত্যাদির মাধ্যমে স্থষ্ট এক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিতে সমগ্র এলাকা নের্তৃ- 
স্বানীয় কর্মীশূন্য হয়ে পড়ে এবং বাইরে থেকে কারও প্রবেশ সেখানে হয় 
একেবারেই অসন্তব। এই স্বযোগে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা 
চালিয়ে স্থানীয় মুসলমান জনগণের মধ্যেও তারা আন্দোলন বিরোধী মনো-- 
ভাব স্থষ্টি করতে অনেকাংশে সমর্থ হয়। এরপর সিলেটের বিভির অঞ্চলে, 
বিশেষতঃ বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানায়, মুসলিম লীগ সভা সমাবেশের 
অনুষ্ঠান করতে থাকে এবং নানকারদের হিতাকাঙ্খী সেজে, সরকারের 


২৫২, 


কাছে নানকার প্রথা উচ্ছেদের দাবী তোলে । এই ধরনের সভা সমিতি 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর মতে স্থানীয় জমি- 
দারদের সহায়তাতেই অনুষিত হচ্ছিলো । এগুলিতে মাহমুদ আলী, নুরুর 
রহমান, আরজাদ আলী প্রভৃতি মুসলিম লীগের জেলা ও মহকুমা! নেতৃবৃন্দ 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছিলেন 1৮১ 

সিলেটের নানকার আন্দোলনের অবস্থা এবং হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে 
নানকারদের মধ্যে কমিউনিষ্টদের প্রভাব লক্ষ্য করে মুসলিম লীগ সরকার 
নানকার প্রথা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। আন্দোলন পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে জমিদাররাও এক্ষেত্রে কোন কঠিন বিরোধিতা করতে সাহস 
না করে এবং মন্দের ভালো৷ হিসেবে যতদূর সম্ভব তাদের দিকে তাকিয়ে 
নানকার প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তকে সমথন 
করে| শুধু তাই নয়। যে সমস্ত জমিদার মিরাশদাররা পুলিশ ও ইঠ্ট 
পাকিস্তান রাইফেলসের সহায়তায় নানকার এলাকাসধুহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ- 
ভাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব চানিয়েছিলো তারাই আবিভত হয় নানকার প্রথা 
উচ্ছেদ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় ! 

এইভাবে একদিকে সন্ত্রাসের ফলে ১৯৪৯ সালের অগাষ্টের পর থেকে 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে নানকার আন্দোলনের বিপর্যয় ও ১৯৫০ এর প্রথম 
দিকে কমিনফর্মের থিসিস অনুযায়ী কমিউনিষ্ট পাটি কর্তৃক সশস্ত্র আন্দো- 
লন প্রত্যাহার এবং অন্যদিকে ১৯৫০ সালে পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ 
সরকার কর্তৃক নানকার প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ণের পর দিলেটের 
নানকার আন্দোলনের পরিসমাধ্ি ঘটে। ৭ 


৫ 
“ময়মনগিংহ জেলায় জমিদারী ও টক্ক প্রথ! বিরোধী আন্দোলন 


১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পূর্বেই ময়মনসিংহ জেলা জমিদারী 
প্রথা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্ত্রস্থলে পরিণত হয়েছিলো । 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের এই অগ্রগতির জন্যে ১৯৪৫ সালে 
'সাঁরা 'ভারত কিষাণ সভার বাঘিক সন্মেলন নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত হয়। 
-১৯৪৬-:৪৭ লালে বাঙলাদেশের ১৯টি জেলা ব্যাপী যে ব্যাপক ও 


২৫৬১, 


তুমুল তেভাগা আন্দোলন চলে সারা ময়মনসিংহ জেলায় তা কৃষকদের 
মধ্যে বিপুল আলোড়ন স্ষ্টি করে এবং 'আধি নাই, তেভাগা চাই", 'জান 
দেবো তবু ধান দেবো না, “লাঙল যার জমি তার' ইত্যাদি ধ্বনি তুলে 
কৃষকরা কিষাণ সভার পতাকাতলে দলে দলে সমবেত হতে থাকেন। 
এই জেলায় তেভাগার দাবী ছাড়া নেত্রকোনার পাহাড়ীয়া অঞ্চলে ফসলে 
খাজনা দেওয়ার প্রথা বা৷ টংক প্রথার বিরুদ্ধেও ব্যাপক ও জঙ্গী আন্দোলন 
হয়।১ 

১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে দেশভাগের পর কৃষক আন্দোলনের অবস্থা 
পরিবন্তিত হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কিঘাণ সত এই পরিবস্তিত অবস্থায় 
নোতুন সরকারকে কিছু সময় ও সুযোগ দানের পক্ষপাতী হন এবং সর- 
কারের সাথে কিছুটা সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেন। এ সবের ফলে পাকি- 
স্তান প্রতিষ্ঠার পরবস্তী পর্যায়ে আন্দোলন মোটামুটি বন্ধ থাকে। কিন্ত 
কমিউনিষ্ট পাটি ও কিষাণ সভা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেও 
তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার তাঁদের থেকে সহযোগিতা না নেওয়ারই 
সিদ্ধান্ত করে। যে সমস্ত কমিউনিষ্ট কমী ও নেতারা ইংরেজ আমলের 
জেলখানায় বন্দী ছিলেন তাঁদেরকে মুক্তি দান করতেও সরকার অস্বীকার 
করে। এ ব্যাপারে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৪৮ 
এর মার্চ মাসেই এক পরিষদ বক্তৃতায় সুষস্পটভাবে রাজবন্দীদের সম্পকে 
তাঁর নীতি ঘোষণা করে বলেন যে, 

ময়মনসিংহে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত প্রায় সকল রাজবন্দীকে মুক্তি 

দান করা হয়েছে। আমি যতদূর জানি কতকগুলি বিশেষ কারণে 

_-কারণ তারা খুবই গুরুতর ধরনের অপরাধ করেছিলো--তাদেরকে 

মুক্তি দেওয়া হয়নি। এ বিশেষ এলাকাতে পরিস্থিতি এমন ছিলো 

না যাতে করে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারতো । কিন্তু 

একথা আমি আপনাদেরকে বলতে পারি বে, তারা সকলেই হচ্ছে 

কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ।২ 

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সারা ভারত কমিউনিষ্ট পার্টির স্থিতীয় কং- 
গ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবস্তী পায়ে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি 
ও কৃষক সমিতি নোতুনভাবে কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করার তিস্তা 
ভাঁবন৷ শুরু করে। কিন্ত পাকিস্তানউত্তর পরিবন্তিত পরিস্থিতিতে নে: 
সময় কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টি সরাসরিভাবে বেআইনী ঘোষিত” 


২৫৪ 


না হলেও মুসলিম লীগ তাদেরকে খোলাখুলি কাজ করতে দেওয়ার, বিশেষতঃ 
কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে দেওয়ার, তীব্র বিরোধী ছিলো । এ- 
জন্যে কমিউনিষ্ট পাটির করীর৷ তে৷ বটেই, এমনকি কৃষক সমিতির অধি- 
কাংশ কর্মীকেই তখন আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছিলো । 

এই পরিস্থিতিতেই ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রংপুরের লাল- 
মনিরহাট অঞ্চলের একটি গ্র।মে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত জেলা কৃষক প্রতি- 
নিধিদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের পর মনি সিং, খোকা রায়, 
নগেন সরকার, প্রমথ গুপ্ত প্রভৃতি ময়মনসিংহ জেলার নেতৃবৃন্দ নিজেদের 
এলাকায় ফিরে আসেন এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমার সরারচর গ্রামে জেল! 
কৃষক প্রতিনিধিদের এক গোপন সভা করেন। সেই মভায় লালমনির- 
হাট সম্মেলনের প্রস্তাব সমূহের ওপর আলাপ আলোচনা হয় এবং প্রথমে 
তেভাগ। আন্দোলনের অন্যতম প্রধান এলাকা কিশোরগঞ্জ থেকেই আন্দো- 
লনের ঢেউ তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।৩ 

দ্বিতীয় কংগ্রেসের নোতুন লাইন অনুযায়ী কিশোরগঞ্জের কৃষকদের মধ্যে 
সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠনের উদ্দেশ্যে কৃষক সমিতির নেতারা যখন সভা সমিতি 
ও বৈঠক শুরু করেন তখন তেভাগা এলাকার একদল কৃষক বলেন £ 
আমরা কি করে আপনাদেরকে বিশ্বাস করবো? তেভাগা আন্দোলন 
করলাম, জেলে গেলাম, মার খেলাম । সরকার জোতদার দূবল হয়ে এলো ॥ 
তখন আপনারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন।” অন্যদল বলেন £ 
“আপনার! বলছেন মুসলিম লীগ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক। তারা কিছু 
করবে না। কিন্ত তাদেরকে সময় দেন। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের 
বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া আপনারা বলছেন লড়াই করতে 
হৰে। এদের পেছনে আপনারা বলছেন সায়াজ্যবাদ। এদের মোকা- 
'বেলার জন্য অস্ত্র ও প্রস্ততি দরকার । কোথায় পাবেন?” কৃষকদের 
এই সব বক্তব্যের কারণ ১৯৪৭ সালে কিশোরগঞ্জে তেভাগা আন্দোলন 
জমিদার জোতদার ও সরকারকে দুর্বল করে যখন দাবী আদায়ের পর্যায়ে 
এসে গিয়েছিলো, কৃষকরা নিজেরাও যখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলেন 
'যে তাদের দাবীর আইনগত স্বীকৃতির আকু দেরী নেই তখন আকস্/[ক- 
ভাবে. কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি কর্ত.ক আন্দোলন প্রত্যাহার । এই 
প্রত্যাহারের ফলে কৃষকদের এত সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ তাঁদের অধিকারকে 
প্রতিষ্ঠা মা.,.করে জোতদারদেরকে তাদের পূর্ব অধিকারে বহাল থাকতেই 


২৫৫ 


শক্তি ও সাহায্য যুগিয়েছিলো । আন্দোলনের এই পরিণতিও সেক্ষেত্রে 
তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষকসভার ভূমিকা রাতারাতি কৃষকদের 
ভুলে যাওয়ার কথা ছিলো না।$ 

পাকিস্তানউত্তরকালে ১৯৪৮ সালে কমিউনি পাটি পরিচালিত কৃষক 
আন্দোলনের মূল ধ্বনি তেতাগা অঞ্চলে ছিলে৷ জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ । 
এই আন্দোলনের সপক্ষে কৃষকদের সম্মতি নেওয়া এবং কৃষক সমিতির 
পতাকাতলে তাদেরকে সমবেত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের জুন-জুলাই 
মাসে কৃষক সমিতি কিশোরগঞ্ত মহকুমার করিমগঞ্জ বাজার থানার একটি 
সভার আয়োজন করার সময় সরকার সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করলো । 
কৃষক সমিতি সিগ্ধান্ত নিলো ১৪৪ ধার ভঙ্গ করার এবং পুলিশ বাধা দিতে 
এলে তাদের সাথে লড়াই করার। কৃষকদেরকে বলা হলো পুলিশ আক্রমণ 
করতে এলে তাদেরকেও আক্রমণ করে তাদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে 
নিতে হবে।* 


সভার উদ্দেশ্যে সকলে যে সময় দলে দলে সভাস্থলের দিকে যাচ্ছেন 
তখন পুলিশ সেখানে এসে ১৪৪ ধারা জারীর নোটিশ দিলো । ঠিক হলে। 
বেশী লোককে সেই সভার ব্যাপারে জড়িত না করে যতদূর সম্ভব অল্প 
সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দিয়ে সভার কাজ পরিচালনা করা । কাজেই 
'সেই সভায় সভাপতি ও বক্তা হলেন একই ব্যক্তি কিশোরগঞ্জ মহকৃম! 
কৃষক সমিতির সভাপতি নগেন সরকার । পুলিশের প্রতি কোনরূপ 
ভ্রুক্ষেপ না করে সভার কাজ চললো । জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং 
'লাঙ্গল যাঁর উমি তার' এই নীতির উপর ভিন্তি করে কৃষকের জমি দখলের 
পক্ষে ধ্বনি উঠলো । পুলিশ সেদিনকার সেই সভার কোন বাধ। দিল না, 
কাউকে গ্রেফতারও করলো না ।৬ 

এর ফলে কৃষক সমিতির নেতাদের ধারণা জন্মালো যে জনতার সামনে 
পুলিশ দাড়াতে সক্ষম হবে না। রণদীভের রাজনৈতিক সংগ্রামের লাইনও 
যে সঠিক একে তার একটা প্রমাণ হিসেবে তাঁরা মনে করলেন। কাজেই 
প্রাথমিক এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তারা এর পর জেলা কৃষক সম্মেলন 
আহ্বান করলেন কিশোরগঞ্জ শহর থেকে মাইল দুই দৃরবর্তী যশোদল 
বাজারে ।" ্‌ 

সম্মেলনের জায়গায় ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বরে সমগ্র জেলার করমীদেরকে 
অমায়েত কর! হলো । সন্মেলন যাতে না হতে পারে তার জন্য সরকারও 
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ব্যাপক প্রস্ততি শুরু করলো । তারা সংশিষ্ট এলাকায় ১৪৪ ধারা' জারী 
করলো এবং কৃষক নেতুবৃন্দকে জানালো যে তারা এবার কিছুতেই সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। তারা এবারের ১৪৪ ধারাকে যদি করিমগঞ্জের- 
মতো৷ মনে করেন তাহলে ভুল করবেন। কিন্ত এই সরকারী হুমকী সত্তেও 
কৃষক সমিতি স্থির করলো সম্মেলন বাদ দেওয়া যাবে না। সম্মেলনের 
তিনদিন পূর্বে হঠ্টার্ণ ক্রষ্টিয়ার রাইফেলস এলো। পরিস্থিতি রীতিমতো 
গুরুতর আকার ধারণ করলো ।৮ 

সম্মেলনের ঠিক পর্বদিন বিরাট এক সশস্ত্র বাহিনী যশোদল মাঠে 
উপস্থিত হয়ে সেখানে ছাউনী ফেললো । তরাইল, করিমগঞ্জ, নীলগঞ্র, 
যুসুলী, রশিদাবাদ, চোদ” বাজিতপুর, বানীগ্রাম প্রতৃতি গ্রাম থেকে বশোদল 
আসার সমস্ত পথ তারা অবরোধ করলো । কোন সংগঠিত জাঠা যাতে. 
সভাস্থলে পৌছাতে না পারে তার জন্যে গৌরীপুর জংশন ভৈরব রেল 
ষ্টেশন থেকে আসার পথে সমস্ত রেল ষ্টেশনগুলিতে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন: 
করা হলো ।* 


করিমগঞ্জের সভার মতো এক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত হলো পরিস্থিতির ভয়াবহতা 
৮ 
সরকারকেই নসতাপতি ও বক্তা হিসেবে দাঁড় করানো । সে সময়ে কৃষক 
সমিতিকে সম্পূর্ণ একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান যাতে সরকার না বলতে পারে তার 
জন্যে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো৷ অল্প কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে প্রকাশ্য- 
ভাবে কাজ করতে দেওয়া । নগেন সরকার এদেরই একজন ছিলেন। 
সম্মেলনের পর্বদিন কিশোরগঞ্জ থেকে তিনি যশোদলের দিকে রওয়ানা 
হওয়ার পর শহরের কাছাকাছি জায়গাতেই একদল পুলিশ তার দিকে 
এগিয়ে এসে তাঁকে আদাব জানিয়ে বললো, “আপনাকে থানায় যেতে 
হবে।” নগেন সরকার তাদেরকে বললেন যে, তিনি কাজে যাচ্ছেন 
কাজেই তখন তীর থানায় যাওয়ার সময় নেই। কিন্তু পুলিশের সংখ্যা 
বাড়লো এবং বোঝা গেলো তিনি স্বেচ্ছায় না গেলে তাকে জোরপুৰক 
ধরে নিয়ে যাবে। পুলিশ বললো, মাত্র দুই তিন মিনিটের ব্যাপার । 
সন্পেলনের ব্যাপারেই আলাঁপ।” থানায় যাওয়ার পর মহকুমা 'হাঁকিম ও 
ময়মনসিংহের পুলিশ স্ুপরিণ্টেণ্ড্টে অনুরোধ জানালেন যাতে কৃঘক 
সমিতির যশোদল সন্গেলন করা না হয়। কারণ সরকরী নির্দেশে আছে 
" সল্মেলন হলে বাধা দিতে হবে এবং তার ফলে রক্ঞারভ্তি হবে। নগেন 
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সরকার তাদের সেই প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে বললেন, সন্মেলন বাদ দেওয়া 
যাবে না, কৃষক সমিতির সিদ্ধান্ত হয়েছে সম্মেলন করার এবং সেই সিদ্ধান্ত 


কার্যকর করতে হবে । নগেন সরকারের এই জবাবের পর তারা সেখানেই 
তাঁকে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলো ।১* 


এর পর ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেনুস্' ব্যাপক গ্রেফতার, ও ফাঁক। গুলির 
আওয়ান্দ করে চারিদিকে ব্রাসের সঞ্চার করলো । প্রায় ৩০ জন কমীসিহ 
ময়মনসিংহ জেলার কৃষক নেতা ধরণী বণিক এবং ওয়ালী নেওয়াজও 
গ্রেফতার হলেন এবং সন্েলনে যে সমস্ত কৃষকরা দূর দূরান্ত থেকে পূর্বেই 
জমায়েত হয়েছিলেন তীার৷ চারিদিকে পলায়ন করতে শুরু করলেন। 
কোথাও কোথাও তীদের সাথে সশস্ত্র পুলিশের ছোট খাট সংঘর্ষও হলো। 
এর ফলে সম্মেলন শেষ পর্যস্ত আর অনুষ্ঠিত হতে পারলো না। মণি 
সিং এ সমরে কিশোরগঞ্জেই আত্মগোপন করে ছিলেন। এর পর তিনি 
অন্যত্র চলে যান।১১ 


সম্মেলনের ব্যাপারে কৃষক জনগণের পক্ষ থেকে আবার সমালোচনা 
হলো £ “তোমরা সিদ্ধান্ত কর, তাঁরপর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করো । তেভাগার 
সময়েও তাই করেছিলে । এখানে 'ইষ& পাকিস্তান রাইফেন্স* এলো, 
তোমরা ঠিক করলে তা সত্ত্বেও সম্মেলন করবে । কিন্ত তারপর আর সভা 
হলো না।” যশোদলের এই ঘটনার পর স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে একটা 
নৈরাশ্য এবং হতাশার ভাব এসে গেলো । কুষক সমিতির নেতৃত্বের 
ওপর আস্াও অনেকখানি কমে এলো । অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং 
নেতাও এর পর এলাকা পরিত্যাগ করে পশ্চিম বাঙলায় চলে গেলেন! 
ধারা থাকলেন তারাও অল্প কিছুদিন দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থেকে পরবর্তীকালে 
পশ্চিম বাঙলা! চলে গেলেন। কিন্ত তীদের স্থান পূরণ করার জন্যে 
পশ্চিম বাঙলা থেকে কেউ এলেন না। এই সমস্ত কারণে কিশোরগঞ্জে 
আন্দোলন ভ্রতগতিতে স্তিমিত হরে এলো 1১২ 

কিন্ত কিশোরগঞ্জে এই অবস্থা দাঁড়ালেও এর পর জেলার কৃষক 
আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল স্থানান্তরিত হলো নেত্রকোণা মহকুমার হাছং 
অধ্যুষিত অঞ্চলে ] সেখানে সরকারী 'লেতীর' বিরুদ্ধে এবং টঙ্ক প্রথার 
বিরুদ্ধে কৃষকদের এক ব্যাপক সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হলো । 
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সার! পুর্ব বাঙলায় ১৯৪৭-৪৯ সালে এক বিরাট খাদ্য সংকট ও 
দু'ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তার ফলে সরকার লেতীর মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ 
খাদ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।* এই লেতী আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারী 
কর্মচারীরা কৃষকদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্যাতন শুরু করে। তাছাড়া 
লেতী ধানের সরকার প্রদত্ত দর তৎকালীন বাজার দর থেকে অনেক কম 
হওয়া এবং লেভী ধানের টাকা সরকারের থেকে পাওয়ার জন্যে চালান 
বা চেফ জমা দেওয়৷ ইত্যাদি নিয়মের জন্যে শহরে যাওয়ার হয়রানির 
কারণে কৃষকরা লেতীর বিরুদ্ধে খুব বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু কৃষকদের 
কোন আপত্তির প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি জ্ঞাপন না করে যান্ত্রিক এবং 
আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারী কর্মচারীর! সর্বত্র লেভী ধান আদায় করতে 
কৃত সংকল্প হয়। কৃষকরা সাধারণভাবে লেভীর বিরুদ্ধে ছিলেন না। 
তাদের দাবী ছিলো সারা বৎসরের খোরাকী না রেখে ধান নেওয়া চলবে 
না, বাজার দরের থেকে অল্প দরে ধান নেওয়া চলবে না, চালান বা চেকের 


পরিবর্তে নগদ মূল্যে ধানের দাম পরিশোধ করতে হবে। এই সব দাবীর 
ভিত্তিতে নেত্রকোণা মহকুমার হাজং এলাকায় ১৯৪৮ সালেই ব্যাপক 
আন্দোলন শুরু হয়। 


এই অবস্থায় ১৯৪৮ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে নাগের পাড়া 
(হালুয়া ঘাট) গ্রামে জেল! কৃষক সমিতির নেতাদের এক গোপন সভা৷ 
হয়। সেই সভায় জমিদারী প্রথা বিরোধী ও আমলাতান্ত্রিক উৎপীড়নের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। কোন প্রকার 
সাম্প্রদায়িক প্রশ্নরকে এই সামস্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে যুক্তি 
হিসেবে গ্রহণ না করারও সিদ্ধান্ত তার! গ্রহণ করেন। এই সভায় জেলা 
নেতৃত্বের যধ্যে কতকগুলি দ্বিধাদ্বন্ব ও প্রশু দেখা দেয়। সুনির্মল সেন 
বলেন, সদ্য স্বাধীনতা লব্ধ পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সমপ্রদায় অধ্যষিত অঞ্চলে 
সংখ্যালঘ, সঃপ্রদায়ের কৃষকদেরকে আন্দোলনে নিক্ষেপ করা এখনই ঠিক 
হইবে না। লীগ সরকার সাধারণ মুসলমান 'জনতাকে ভূল বুঝাইতে 
আযোগ পাইবে । প্রমথ গুপ্ত বলেন, “এই মুহূর্তে শুধুমাত্র সুসংগঠিত 
হাজং অঞ্চল হইতে সংথাম শুরু করিলে “ভ্যানগডিজম" করা হইবে ।' 
জলধর পাল বলেন, 'কোন কঠিন ও দীরধস্বায়ী সংগ্রাম করার বাস্তব সংগঠন 
নাই।. এই জন্য সময় ও প্রস্ততির প্রয়োজন এই সমস্ত দ্বিধান্থ ও 
প্রশ্ন সত্তেও আন্দোরন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয় এবং সমগ্র হাজং অধ্যুধিত 


"ছু. প্রথন পরিচ্ছেদ জটব্য 


২. 


'গ্রলাকায় লেতী ও টষ্ক প্রথার বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র ও ব্যাপক কৃষক আন্দোলন 
প্রায় দেড় বৎসর পর্যন্ত জারী থাকে। 
টস্ক প্রথ। : * 

আসাম ও বাঙউলাদেশ সীমান্তে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশ ধেঁষে 
গারে৷ পাহাড় । এই পাহাড়ীয়া অঞ্চন দীর্ঘদিন ধরে, জুসং দুর্গাপুরের 
জমিদারীর অন্তর্গত। এই অঞ্চলে তেমন কোন চাষ আবাদ না হলেও 
জমিদাররা ছিলো এখানকার বিপুল অরণ্য সম্পদের মালিক। এছাড়া 
হাতীর ব্যবসা করেও তারা প্রভূত ধন সম্পদ উপার্জন করতো । এখানকার 
আদিবাসী হাজংরা সমতল অঞ্চলের মতো চাষ আবাদ জানতো না। তার 
প্রতি বৎসর একই জমি আবাদ না করে 'ঝুম' প্রথাম চাষাবাদ করতো । 
জমিদারকে তাঁদের কোন নিদিষ্ট খাজন! দিতে হতে ন৷ কিন্ত তাঁর পরিবর্তে 
হাতি খেদার সময তাঁদের ডাক পড়লে বিন! পাবিশ্রমিকে তাদেরকে কায়িক 


শ্রম দান করতে হতো । এছাড়া জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সে সময়ে 
ফসল অথব! টাক পয়সার কোন আদান প্রদান ছিলে! না। 


এই হাতি খেদাকে কেন্র করেই এই অঞ্চলে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ 
ঘটে। হাতি বিক্রয় করে জমিদাবন! প্রভূত ধন উপার্জন করতো এবং 
কৃষকদেরকে উপরোক্তভাবে এ কাজে শ্রম নিয়োগ করতে বাধ্য করতো । 
যারা এ ব্যাপাবে অবাধ্য হতো তাদের ওপর অমানুষিক উৎপীড়ন চালানো 
হতো । এর ফলে উন্তরোত্তরভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে 


১৮৩০ এর দিকে হাজং কৃষকর। জঙ্গলের মধ্যে স্থাী খেদাগুলি নষ্ট করে 
দিয়ে জমিদারদের এই ব্যবস্থা উচ্ছেদে করেন। 


উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই অঞ্চলের প্রতি বৃটিশ বণিকদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয় এবং তারা এলাকাটিকে জমিদারদের হাত থেকে নিজেদের 
দখলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। মোগল আমলের কাগজ পত্র নিয়ে 
জমিদাররা প্রিতি কাউন্সিল, পর্যন্ত মামল৷ চালায় এবং তাদের পক্ষেই রায় 
হয়। কিস্ত পরে ১৮৬৯ সালে গারো পাহাঢ় এ্যাক্ট' প্রণয়ন করে বৃটিশ 


ভারতীয় সরকার সমস্ত গারো পাহাড় অঞ্চলকে বৃটিশ সরকারের অধিকারভুজ 
করেন। 


এর পরবর্তী পর্যায়ে জযিদাররা নিজেদের আয়ের অন্য কোন পথ 
ন। দেখে আদিবাসী গারো হাজং ইত্যাদি প্রজাদের থেকে খাজন। আদায়ের 
ব্যবস্থা করলো । স্থির হলে প্রত্যেক পরিবারের থেকে পুথকভারৈ 
খাজনা আদায় লা করে গ্রাম ভিত্তিতে খাজনা আদায় হবে গ্রামের 


২৬০ 


মোড়লরা কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করে জমিদায়ের পাওনা মিটিয়ে 
দেবে। এই আকসিকি খাজন ধার্ষের বিরুদ্ধে প্রজারা ক্ষিপ্ত হলো এবং 
বিদ্রোহ করলো । ১৮৯০ এর দিকে সংগঠিত এই সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন 
করতে গিয়ে জমিদাররা সমগ্র অঞ্চলে হাজং রজের বন্যা বইয়ে দিলো ॥ 
হাজংর। জমিদারের খাজনার দাবীকে বাধ্য হয়েই স্বীকার করলেন। 

এই অঞ্চলে জমিদারদের খাজনার দাবী স্বীকৃত হওয়ার পর পতিত, 
জমিতে তারা নোতুন নোতুন প্রভা পত্তন করতে থাকে । এই সবজমির 
খাজন। অল্প হলেও জমি নেওয়ার সময় প্রজাদেরকে মোটা সালামী দিতে, 
হতো । এই মোটা সালামী দিতে অধিকাংশ কৃ্ষকই অক্ষম হওয়ার ফলে 
তাদের সাথে জমিদারদের ব্যবস্থা হয় যে, জমির জন্যে কৃষককে টাকায়, 
খাজনা দিতে হবে না| তার! ফসলে খাজনা দান করবে কিন্তু সেই খাজন৷ 
টাকায় খাজনার মতো নিদিষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ ফসলের উৎপাদনের 
ওপর তা নির্ভরশীল না৷ খেকে জযি বিলির সময়েতেই নিদিষ্টতাবে ধার্য 
হবে। অনাবুৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদির জন্যে যদি ফসল নাও হয় তাহলেও 
কৃষকরা প্রজা হিসেবে জমিদারকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকবেন। নিদিষ্ট' 
ফসলে দেয় এই খাজনা প্রথাকেই বলা হয় টন্ক প্রথা। 

কিন্ত টক্ক খাজনা! দানকারী কৃষক বা টঙ্কাদারের কোন জোত স্বত্ব: 
এর স্বারা স্বীকৃত হয় নি। তার ফলে জমিদার প্রতি বখসরই নোতুন- 
নোতুন কৃষককে ইচ্ছেমতো হারে খাঁজন৷ নিদিষ্ট করে জমিবিলি করতে 
পারতো এবং কার্যত: করতোও তাই। কিন্তু এই টষ্ক প্রথায় জমির ওপর' 
পুরুষানুক্রমিক তো৷ নয়ই, এক পুরুষেরও কোন জোতন্বত্ব না থার্কলেও টক্ক 
ধানের ধাণের বোঝা মৃত কৃষকদের সন্তানদেরকে বইতে হতে | কৃষকদের 
জমির কোন স্বত্ব না থাকলেও তাই তাদের খণের দায়িত্ব ছিলো পুরুষানু- 
ক্রিক । 


টক্ক প্রথায় নিদিষ্ট ফসলে যেভাবে কৃষককে খাজনা দিতে হতো তাতে: 
খাজনার হার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের কম হতো না। ১৯৩৭-৩৮ 
সালের কৃষক আন্দেলিনের পর ১৯৪০ সালের ফজলুন হক মন্ত্রীসভার - 
আনলে টুষ্কাদারদেরকে জমিতে স্বত্ব কিছুটা দান কর! হয় এবং. তার ফলে 
টন্ক খাজনার . হারও কিছুটা .কমে। কিন্ত তা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালের 
হিসেবে একর প্রাতি টক্ক খাজনা যেখানে পড়তো ৪০২ টাকা হইতে ৭০২ টাকা) 
সেখানে সাধারণ প্রন্ধাদের খাজনা দীড়াতো ৬২ টাকা মাত্র। ১৯৫০ সালে 


২৬১ 


"পূর্ব বাঙলার রাজস্ব মন্ত্রী তফজ্জল আলী পরিষদে যে হিসেব দেন তাতে 
টক্কাদারদের একর প্রতি ধানী খাজন৷ দেখা যায় ৩মণ ৩৩ সের, নগদ 
অর্থে যার পরিমাণ তৎকালীন মূল্য অনুযায়ী দীড়ায় ই অঞ্চলে অন্যান্য 
প্রজাদের দেয় রাজস্বের ৮ গুণ ।১৬৩ 


হাজং অধ্যুষিত এলাকায় টক্ক বিরোধী আদ্দোলনের সুচনা ও 
বিকাশ | 


১৯৩৭ সালের শেষ দিকে সুসও দূর্গাপুরের জমিদারদের ভাগে মণি 
সিং জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তীকে দুর্গাপুরে অন্তরীণ রাখা হয় ॥ 
মনি সিং ইতিপুবে মেটয়াবুরজে কেনারাম সৃতাকলের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ 
করতেন, কৃষক আন্দোলনের কোনরূপ অভিজ্ঞতা তার ছিলো না। কিন্তু এই 
অন্তরীণ অবস্থায় তিনি দুর্গাপুরের পাশ্ববস্তাঁ দশাল গ্রামের কয়েকজন কৃষকের 
সাহচধ লাভ করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের বহুবিধ সমস্যা 
বিশেষতঃ টঙ্ক প্রথার উৎপীড়নের সাথে পরিচিত হন। স্থানীয় কৃষকদের 
সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তীরা তাকে সুসঙ-দুর্গাপুর অঞ্চলে 
কৃষক আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। 
কৃষক আন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতা ন! থাকায় মণি সিং প্রথমে কৃষকদের 
এই প্রস্তাবে সন্মত হতে দ্বিবাবোধ করলেও তাদের উপধুপরি অনুরোধে 
'তিনি শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে জমিদারী ও টক্কপ্রথা বিরোধী আন্দোলন 
সংগঠিত করতে সম্মত হন।১৪ 

১৯০৭ সালেই নেত্রকোণার অন্যান্য অঞ্চলে নগেন সরকার, জ্যোতিষ 
রায়, ক্ষীরোদ রায় প্রভৃতিও টক্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলনে নামেন এবং 
মনি সিং সহ তাঁরা কয়েকজন তিনটি মূল দাবীকে কেন্দ্র করে সুসঙনদর্গাপুর 
ও কলমাকান্দা থানায় আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 
এই তিনটি দাবী হলো: টক্ক প্রথা উচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে টাকায় 
খাজনা চালু করতে হবে, খাজনার হার কমাতে হবে এবং জোত-স্ব্ব দিতে 
'হবে 1১ ৫ 

প্রায় দুই বসর উপরোক্ত এলাকায় সংগঠনের প্রাথমিক কাজ চলার পর 
১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। 
খেই সম্মেলনে হাজার হাজার হাজং কৃষক সুদূর পাহাড় অঞ্চল থেকে দলে 
"দলে মিছিল সহকারে যোগদান করেন। কুষক সমিতির একটান৷ কাজের 
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মধ্যে দিয়ে কলমাকান্দা, সুসঙন্দুর্গাপুর, হালুয়াষাট, নলিতাঁবাড়ী ও শ্রীবর্দী-- 
এই পাঁচটি হাজং অধ্যধিত থানায় টন্ক প্রথ৷ বিরোধী আন্দোলনের অনেকখানি, 
অগ্রগতি হয়। এই সব এলাকায় প্রধানতঃ হাজংদের বাস হলেও হিন্দু 
মুষলমান বাঙালী কৃষকদেরও এখানে বসবাস ছিলো এবং তীরাও এই 
আন্দোলনের অংশ হিসেবে কৃষক সমিতি কর্তৃক সংগঠিত হন।১৬ 

এই অঞ্চলের গারো অধিবাসীরা আদিবাসী হলেও তাঁদের মধ্যে টন্ক 
প্রথা বিরোধী আন্দোলন প্রসার লাভ করে নি। তার মূল কারণ গারো দের, 
মধ্যে অধিকাংশই ছিলে! খৃষ্টান এবং খৃষ্টান পাত্রীদের প্রভাব তাদের ওপর: 
ভয়ানক. কার্ষকর ছিলো। এই পাত্রীরা সামাজ্যবাদের দালাল হিসেবে, 
গ্বারোদেরকে সর্বপ্রকার আন্দোলন থেকে সরিয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে 
সারা অঞ্চলে অক্ষল্ন রাখতে অবিরাম সচেষ্ট থাকতো৷ এবং সেই অনুযায়ী, 
প্রচারণা চালাতো ।৯" 

ঈন্গ্্ঞলিন কা বা রচনার 
অধিবেশন হয়। তারপর ১৯৪৫ সালের ৮-৯ই এপ্রিল নেত্রকোণায়. 
অনুষ্ঠিত হয় এঁতিহাসিক নিখিল ভারত কৃষক সন্মেলন। এই সম্মেলনকে 
সফল করার জন্যে কয়েক শত হাজং কর্মী কয়েক সপ্তাহ অবিরাম পরিশ্রম 
ফরেন এবং পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে প্রবল জলধারার মতো মিছিল করে 
নেমে এসে তীরা সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলন একদিকে যেমন: 
হাজং কৃষকদের মধ্যে জাগিয়েছিলো অভূতপুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা তেমনি 
সম্মেলনে আগত দূর দৃরান্তের কৃষক কমী ও নেতারা আদিবাসী 
হাজংদের রাজনৈতিক চেতনার মান লক্ষ্য করে হয়েছিলেন বিস্িত এবং 
উদ্দীপ্ত ।১৮ 

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহ জেলায় কৃষক আন্দোলন; 
যথেষ্ট সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সেই সময় ব্যাষ্টিনকে জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট করে সেখানে পাঠানো হয়। নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামাল-. 
পুর মহকুমার সংগঠিত কৃষক অঞ্চলগুলিতে, বিশেষত: সীমান্তের পাহাড় 
অঞ্চলগুলিতে, ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যাষ্টিন সামরিক ও 
পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করে। এই সব অঞ্চলে কিষাণ সভার পরি- 
চাঁরনাধীনে জনগণের যে সব নির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে ইউনিয়ন ট্যাক্স, 
ধামিদারদের টঙ্ক ধান, বকেয়া খাজনা, মহাজনদের খাণ ইত্যাদি বিষয়ে 
বিক্ান্ত 'নেওয়। হতে। সেগুলিকে ধ্বংস করবার জন্যে ব্যাষ্টিন স্থানীয় ক্যাথলিক 


২৬৩ 


বিশনগুলির সাহায্যে প্রস্ততি গ্রহণ করলো এবং কৃষকদেরকে নানাভাবে 
ভীতিপ্রদর্শন শুরু করলো । অসংখ্য কৃষক কর্মী ও নেতাদের নামে গ্রেফতারী 
পরোয়ান৷ জারী হলো! এবং কৃষকদেরকে জমিদারদের টক্ক ধান, মহাজনের 
খাঁণ, ইউনিয়ন ট্যাক্স ইত্যাদি পরিশোধের হুকুম জারী করলো । কৃষকরা 
কিস্তু ব্যাষ্টিনের সমস্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাকে জানালেন যে, যে টঙ্ক 
প্রথাকে তারা ইতিমধ্যে উচ্ছেদ করে দিয়েছেন নোতুন করে তা প্রবর্তন 
করতে তারা দেবেন না। তাছাড়া খাজনা, খণ ইত্যাদি ব্যাপারেও তাদের 
পূব সিদ্ধান্ত এবং কর্মসূচীই বহাল থাকবে। তবে টন্ক ধানের পবিবর্তে 
অনুমোদিত ব্যবস্থা অনুযায়ী নোতুন হারে টাকায় খাজন৷ দিতে তাঁদের 
আপত্তি নেই। 

এই প্রতিরোধের মুখে জেল! ম্যাজিট্রেট ব্যাষ্টিন সামরিক বাহিনী ও 
পুলিশের সাহায্যে ১৯৪৭ এর জানুয়ারী মাসে এই এলাকায় ব্যাপক লুট- 
তরাজ, মারপিট ও ধর্ষণ চালায়। কৃষকদের টহ্ক ধান তাদের নিজেদের 
খামার থেকে জোরপূর্বক লুণ্ঠন করে তারা আন্দোলনের মেরুদণ্ড চুর্ণ 
করার প্রচেষ্টা করে। কিম্তু আন্দোলনের পরিস্থিতি তখন এমনই ছিলো 
যে, কোন প্রকার নির্যাতনই তৎকালীন কৃষক করমী ও সংগ্রামী কৃষক জনতাকে 
দমন করতে সক্ষম হয় নি। উপরস্ত কৃষকরা নিজেদের ক্ষেত ও খামারের 
ধান এবং নিজেদের ইজ্জত রক্ষার সংগ্রামে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হন এবং প্রাণপণ করে আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখেন ও সমপ্রসারিত 
করেন। ১৯৪৭ এর ৩১শে জানুয়ারী ষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেনুয্* এর 
একটি বাহিনী সোমেশখুরী নদীর তীরে বাহেরাতলী গ্রামে প্রবেশ করে 
মারপিট ধর্ষণ ইত্যাদি শুরু করে। স্থানীয় নেতৃত্ব সে সময় চিন্তা করছিলেন 
প্রকাশ্য দিবালোকে বাহিনীটিকে আক্রমণ করা সঠিক হবে কিনা । কিন্ত 
স্বানীয় কৃষকদের সংগ্রামী চেতন! ও প্রতিরোধের স্পৃহা তখন এমন এঁক 
পর্যায়ে ছিলো যে, নেতাদের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে মহিলা 
কৃষক বাহিনীর রাসিমনি ও তীর সার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই সামরিক 
বাহিনীর দিকে দা, কুড়ল ইত্যাদি হাতে নিয়ে অগ্রসর হন এবং সৈনিকদের 
সাথে হাতাহাতি লড়াই শুরু করেন। যে সৈনিকটি স্থানীয় কৃষক বধু 
কুমুদিনী. (সরস্বতী)কে ধর্ষণ করেছিলে! রাসিমনি স্বহস্তে দাএর আঘাতে 
তার মুণ্ডচ্ছেদ করেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই অপর একটি সৈনিকের গলিতে 
ঘটনাস্থলেই রাসিমনি নিহত হন। রাঁসিমনির সার্ধী সুরেন্দ্র হাজং সগুখন 
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সেই ঘাতক সৈনিকটির বক্ষদেশ বর্শাবিদ্ধ করে তাকে হত্যা কন্ষেন! 
কিন্ত পরক্ষণেই অপর একজন সৈনিকের গুলিতে সুরেন্রের মৃত্যু ঘটে। 
সামরিক বাহিনীর নির্যাতন সত্ত্বেও এই দুই আত্মত্যাগী কৃষক কর্মীর মৃত্যু 
সমগ্র এলাকায় আন্দোলনকে পরাস্ত না করে তাকে আরও ব্যাপক, দৃঢ় 
এবং গভীর' করে। ১৯৪৭ এর ফেব্ম্ারী মাসে ব্যাষ্টিনের পরিচালনায় 
সামাজ্যবাদী নির্যাতন এক চরম আকার ধারণ করা সম্তেও সোমেশৃবীর 
তীরে তীরে জমিদারী ও টম্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলন অদমিত থাকে । 
শুধু সোমেশ্বরীর তীরবর্তী অঞ্চল নয়, সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় ধান ও 
জমির লড়াই সামাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত 
থেকে কৃষক সংগ্রামের এক নোতুন দিগন্ত রচনা করে।১৯ 

এর পর ১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসে ভারত বিতক্ত হয়ে উত্তরের 
পাহাড়ী অঞ্চল সহ ময়মনসিংহ পাকিস্তানের অন্ততুক্ত হলো । পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার ঠিক পরবর্তী পর্যায়ে এই এলাকার আন্দোলন কিছুদিনের 
জন্যে স্তিমিত থাকলো 1! কিন্ত এই অবস্থা দীর্বস্থায়ী হলো না| মুসলিম 
লীগের নির্ধাতনমূলক শাসন শোষণ এবং এই এলাকায় টঙ্ক প্রথা, লেতী 
ও সাধারণভাবে জমিদারী অত্যাচার এত বৃদ্ধি লাভ করলো যে, ১৯৪৯ 
সালের গোড়া থেকেই কৃষক আন্দোলনের এই এলাকায় ভ্রতগতিতে এক 
সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো ॥ 


পাকিস্তানোত্তরকালে হাজং অধ্যুষিত অঞ্চলে লেভীর জুলুম এবং 
জমিদারী ও টহ্ক প্রথ। বিরোধী আন্দোলন | 


১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই হাজং অঞ্চলে লেতীর নিরাতনের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উত্বগতি লাত করলো । কৃষকদের সন্মিলিত জাঠ৷ 
মার্ট শুরু হলে! এবং দিকে দিকে আওয়াজ উঠলো : “জাম দিব তবু 
খান দিব না, “কৃষকদের উদ্বৃত্ত ধান নগদ মূল্যে ক্রয় কর 'লেতীর জুলুম 
বন্ধ কর', টঙ্ক ও জমিদারী প্রথ উচ্ছেদ করো ।' পূর্ব বাঙলা সরকার 
এই পরিস্থিতিতে আনসার বাহিনী ও পুলিশের সাহায্যে লেতী ধান আদায় 
করায় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের বাহিনীকে সেখানে প্রেরণ করলো এবং 
সেই-বাহিনী তাদের অত্যন্ত পদ্ধতিতে সমর্থ এলাকায় জোর ভূলুষ, মারপিট, 
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“ধর্ষণ ইত্যাদির সাহায্যে এফ সঙ্াসের রাজত্ব কায়েম রুরলো।: 'এই 


২৬৫ 


সন্ত্রাস কিন্ত শেষ পর্ষস্ত ক্ষকদেরকে দমিত না করে তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভের 
আগুন জালিয়ে দিলো, প্রতিরোধের সংকল্পকে দৃঢ়তর করলো । 

১৯৪৯ সালের ৮ই জানুয়ারী জমিদারের লোকেরা কলমাকান্দ। থানার 
চৈতন্যনগরের নীলচাদ হাজং এর বিশ মণ টঙ্ক ধান নিয়ে যাওয়ার সময় 
গ্রামবাসীরা তাদেরকে বাধা দিয়ে ধান ছিনিয়ে নিলেন এবং তা আবার 
নীলচাঁদের গোলায় তুলে দিলেন। ধান রক্ষার সংগ্রামে এই সাফল্য 
প্রচার বাহিনীর মাধ্যমে চারিদিকে ভ্রতগতিতে ছড়িরে পড়লো এবং সমগ্র 
এলাকায় এক অভূতপূব উদ্দীপনার স্থা্টি করলো 1২* 

এর পর ১৫ই জানুয়ারী বটতলা গ্রামের টঙ্ক ধান নেওয়ার সময় 
সেখানেও বাধা পড়নো। জমিদারের লোকেদের এইভাবে পর্্যদস্ত ও 
ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ পেয়ে কলমাকান্দা থানার দারোগা ৬ জন সশস্ত্র পুলিশ, 
কয়েকজন্য চৌকিদার ও আনসার বাহিনীসহ বটতলা উপস্থিত হয়ে ৫ জন 
ক্ঘকত্ক গ্রেফতার করে নিম প্রহার শুরু করলো | প্রহারে জর্জরিত 
হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের একজন পুলিশকে ধানের সন্ধান বলে দেওয়ার পর 
দারোগ। ২৫ মণ টক্ক খান গরুর গাড়ী বোঝাই করে রওয়ানা হলো । কিন্তু 
“গাড়ী অগ্রসর হওয়ার পৃৰবেই কৃষকরা তা৷ ঘেরাও করে ধান ফেরৎ চাইলেন । 
জবাবে আনগাররা লাঠি চালা করে কয়েকজন কৃষককে আহত করলো! । 
এই আক্রমণের ফলে গ্রাম বাসীরাও উত্তেজিত হয়ে আনসারদেরকে আক্রমণ 
করনেন এবং পরম্পরের মব্যে হাতাহাতি লড়াই শুরু হলো। এরপর 
পুলিশ ঘটনাকে নিয়ন্বণে আনার উদ্দেশ্যে গুলি চালনা করলো কিন্ত কৃষকরা 
মাটিতে শুয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করলেন। এর পর তীরা আওয়াজ 
তুললেন, 'জান দিব তবু বান দিব না।' পুলিশ দৃইজন কৃষককে গুলি 
করে আহত করলো | কিন্ত তবু সংগ্রামী কৃষকরা গাড়ীর ধান বেহাত 
হতে দিলেন না। রাত্রির অন্ধকার ঘনায়মান দেখে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ ও 
আনসার বাহিনী ভ্রতগুতিতে ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করলো | ধানের গাড়ী 
টানা হেঁচড়ার মধ্যে গ্রাম অতিক্রম করে মাঠের মধ্যে এসে পড়েছিলো । 
কৃষকর৷ তখনকার মতে। ধানের গাড়ী মাঠের মধ্যে রেখে আহত দু'জন 
সাথীকে নিয়ে গ্রামে ফিরলেন। বটতলার এই গুলিবর্ষণের খবর দাবানলের 
মতো চতুদিকে ছড়িয়ে পড়লো । পরদিন লেঙ্গুরা কৃষক সমিতির পক্ষ 
"থেকে 8০ জন জঙ্গী কৃষকের একটি বাহিনী আগ্রেয়াম্ সহ' অন্যান্য 
হাতিয়ার এবং ওধধপত্র নিয়ে বটতলায় উপস্থিত হলেন এবং মাঠ থেকে 


॥ 


৬ 


ধানের গাড়ি গ্রামে ফিরিয়া আনলেন। আহত কৃষক দুজনকে তীরাট' 
পাঠিয়ে দিলেন নিরাপদ আশ্রয়ে ।২ ১ 

চৈতন্যগড়ে স্ুসঙ জমিদারের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের একটা নোতুন- 
কাছারীবাড়ী বসানো হয়েছিলো । ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৯, তারিখে 
সেই কাছারীবাড়ী লেঙ্গুরা মৌজার কৃষকরা দখল করেন। ২৭শে জানুয়ারী- 
সকালে কাছারী প্রাঙ্গণে এক বিরাট কৃষক সমাবেশ হয় এবং সেখানে 
গণআদালত প্রতিষ্ঠা করে একজন তহশীলদার ও পাঁচজন বন্দী পেয়াদা ও: 
পিওনের বিচার হয়। কাছারীর যাবতীয় আসবাব পত্র আটক করা এবং 
কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার পর সমগ্র মৌজার 
টক্ক ধান ও বকেয়া খাজনা রহিত ঘোষণা করা হয়। কোর্ট অব ওয়াডসের 
ম্যানেজার পুলিশের সাহায্যে কাছারী দখল করার চেষ্টা করলেও কাছারীর 
দখল কৃষকদের হাতেই থাকে । শুধু এই কাছারী বাড়ীই নয়। এর 
ফলে সমগ্র লেঙ্গুরা ইউনিয়নে কৃষকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় 
কানিকাপুরে বিশ জন হাঁজং রমনী জমিদারদের দৃই গাঁড়ী টহ্ক ধান আটক 
করেন। গাড়ীর গাড়োয়ান ছিলেন একজন সহানুভূতিশীল বিহারী ॥ 
তিনি কোন প্রকার আপত্তি না করে তাঁদের নির্দেশিত স্থানে ধান তুলে 
দেন। ক্ুসঙ দুর্গাপুর থানার মাইজপাড়া ইউনিয়নের চারুপাড়৷ গ্রামে 
বিশ্বেখর সরকারের, ১০০ মণ লেভী ধান সরকারী কমচারীরা জোরপুবক 
নিয়ে যাওয়ার সময় কৃষকরা সম্মিলিতভাবে বাধা দেন এবং বিশ্বেশখ্বরের 
কথা মতো ত৷ স্থানীয় গরীব হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেন? 
ভানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ . 
করে এবং প্রায় প্রতিদিনই গোড়াশাও, গৌরীপুর, কালিকাপুর, গোপালপুর, 
ছনগড়া, ভেদীকুড়া, বগাঝোরা, জাঙ্গালিয়া, কমলপুর, বাগপাড়, কাশীপুর,. 
কালিকাবাড়ি প্রভৃতি গ্রামে মহাজনদের ধান, টন্ক ধান ও লেতী ধান কৃষকর৷ 
আটক করতে থাকেন। ফলে এই এলাকায় সরকার,ও জমিদার মহাভনদেরা- 
সবপ্রকার আদায় বন্ধ হয়ে যায়।২২ 

লেজ্ব। পুলিশ ক্যাম্পের সামনের ময়দানে ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪৯. 
তারিখে ৫ হাজার কৃষকের এক বিরাট সভা হয়। শুধু পাশ্ববর্তী এলাকা? 
থেকে নয়, দূর দৃরাস্ত থেকেও কৃষকরা এই সভায় যোগদান করেন । সভায় 
বক্তারা বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা! উচ্ছেদ, টন্ক প্রথা রদ, সরকারের 
রাজস্ব ও. কর. আদায় এবং খাদ্য সংগ্রহের কাজে স্থানীয় 'কমিটিগলিক্ষ- 


২৬৭, 


সহযোগিত৷ গ্রহণ ইত্যাদির দাবী জানান এবং সেই মর্মে প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়: 
এবং লিখিত তাবে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান হয়। এইভাবে। 
বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক জমিদারী ও টক্ক প্রথা বিরোধী সভ' 
সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে । এই সময় সারা ময়মনসিংহ জেলার হিন্দু- 
মুসলমান কৃষকরা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবীতে যশোদলে এক সভা, 
করেন। এর পর করিমগঞ্জ, তরাইল, যশোদল, নিয়ামতপুর, ঝাউগড়া,. 
বালী, বাংল! প্রভৃতি স্থানের কৃষকরাও উপরোক্ত দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রাম 
ঘোষণা করেন 1২৩ 

১৯৪৭ সাল থেকে রাসিমণি ও স্ুরেন্দ্রের স্মৃতি উদযাপনের উদ্দেশ্যে: 
৩১শে জানুয়ারীকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হতো। ১৯৪৯ এর 
৩১শে জানুয়ারীও শহীদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্শার মাথায় লাল ঝাণ্ডা' 
বেঁধে সেদিন বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকরা চারুয়াপাড়ায় রাসিমনি ও. 
সুরেন্দ্রের সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তার পর 
বিভিন্ন এলাকায় প্রচারের জন্যে তারা দলবদ্ধভাবে বের হন। ঘোঁষগাঁও, 
হাটের দিকে রওয়ানা হওয়া এই রকম একটি কৃষক প্রচার বাহিনী হাটের- 
দেড় মাইল দক্ষিণে ভালুকাপাড়া গীর্জার সামনে পথ অতিক্রমের সময় 
একদল সরকারী সিপাহী তাদের পথ রোধ করে এবং কৃষক বাহিনীর 
কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করে কলসিস্কুর পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাঁওয়ার- 
জন্যে জবরদস্তি করতে থাকে। শান্তিপূর্ণ প্রচার দলটির পক্ষ থেকে 
তখন সিপাহীদেরকে বল! হয়, “আজ আমরা কোন বিরোধ করিতে আসি নাই, 
শীস্তিপূর্ণভাধে শহীদ দিবস প্রচার করিতে আসিয়াছি।” কিন্ত কৃষক 
বাহিনীকে নিরন্তর ও দুর্বল মনে করে সিপাহীরা তাদেরকে অস্ত্রের ভয়" 
দেখিয়ে নিজেদের বন্দুকে বেয়নেট পরাতে ওর করলো । এই পরিস্থিতিতে 
হাজং কৃষক নেতা নয়ান হাজং সার্ীদেরকে ঝাণ্ডা খুলে বর্শা ধরতৈ, 
নির্দেশ দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি পরিবন্তিত হয়ে গেলো । 
একজন সিপাহীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে তীঁর৷ তাঁর বুকে বেরনেট 
বসিয়ে দিলেন। কৃষক ও সিপাহীদের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই শুরু. 
হলো। এর পর অন্য দুইজন সিপাহীও কৃষকদের হাতে নিহত হলো' 
কিন্ত কৃষক পক্ষে কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে! না। দুটি রাইফেল তাঁরা সিপাহী- 
দের থেকে হস্তগত করলেন। এই ঘটনা সমগ্র এলাকায় আন্দোলনের" 
উদ্ধগতি নির্ণয়ে সহায়ক হলো, কৃষকদের সংগ্রামী উদ্দীপনা অনেক বাড়লো ৪ 


২৬৮ 


আন্দোলনের ঢেউ সারা এলাকাকে প্লাবিত করলো । কলমাকান্দা, দর্গা- 
পুর, হালুয়াধাট, নলিতাবাড়ী থানার উত্তরে অসংখ্য গ্রাম কৃষক সংগ্রামের 
শক্তিশালী দুর্গে পরিণত হলো । সমগ্র পাহাড় অঞ্চন কৃষক জনতার 
রাজনৈতিক কর্তৃত্বে চলে এলো ।২৪ 
১ল৷ ফেব্রুয়ারী কৃষক কমীদের একটি দল কলসিন্দু পুলিশ ক্যাম্পের 
নিকটবর্তী নিতাই নদীর পাড়ে তাদের প্রচার কার্য চালাবার সময় প্রায় 
৩০ জন সিপাহী ও ৫০ জন আননারের এক বিরাট বাহিনীর দ্বারা আক- 
স্মিকভাবে ঘেরাও হন। কৃষকর৷ সঙ্গে সঙ্গে ঝোপঝাড়, নদীর বাক ও 
আলের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে আক্রমণের প্রস্ততি নিলেন। কৃষক- 
দের এই ক্ষিপ্রগতি প্রস্ততি দেখে সিপাহীরা তাদের অস্ত্রের জোর এবং 
খ্যাধিক্য সত্ত্বেও আর অগ্রসর হতে সাহস ন! পেয়ে দূর থেকেই তাদেৰ 
প্রতি গুলিবর্ষণ শুরু করলো । মেই গুলিতে দলের কারও কোন ক্ষাতি 
না হলেও কলসিম্কুর হাট থেকে ফেরার পথে জাঙ্গালিয়া পাড়ার রামদযাল 
ও বামচরণ নামে দুজন কৃষক সিপাহীদেব গুলিতে নিহত হন ।২৫ 
২৮শে জানুয়ারী লেঙ্গুরা পুলিশ ক্যাম্পের সামনের ময়দানে কয়েক হাডার 
কৃষক এক সভা করেছিলেন। এব সাতদিন পর ৪ঠা ফেব্রুম়ারী এখানেই 
হাজং আন্দোলনের ইতিহাসে সব থেকে বিখ্যাত কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ 
ঘটে। লেঙ্গুরার যে স্থানটিতে হাট বসে ঠিক তার পানেই পবিখা 
ব্যারিকেড ইত্যাদি রচনা কবে মাগ্েযাস্ত্রে জুসজ্জিত ১৫ জন পাঞ্চবী 
সিপাহী সহ ৩০ জন সিপাহীন ক্যাম্প। এই সিপাহীবা তাদের ক্যাম্পের 
সামনে অনুষ্ঠিত সভার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করলেও ২৮শে*জানুযারী 
তারা কৃষকদেরকে আক্রমণ করে না এবং কৃষকরাও তাদের প্রতি কোন 
"দৃষ্টি দেন না। দুই পক্ষই নিজেদের স্বতণ্ব অবস্থান এইভাবে রক্ষা কবার 
জন্যে সেদিন কোন সংঘর্ষ ছ্াডাই সেই কৃষক সভার কার্যক্রম পরিচালিত 
হয়| কিন্ত ৪ঠা জানুয়ারী হাটের দিন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলো । 
সেদিন খুব ভোরে স্থানীয় দজন দালাল ক্যাম্পের স্ুবেদারকে এই মর্মে 
মিথ্য। সংবাদ দেয় যে, পূর্ব রাত্রে টন্ক চাষীরা দলবদ্ধভাবে ক্যাম্প আক্রমণ 
করার প্রস্তুতি নিয়েছে এবং হাট বসার পর স্ুুবিধামতো কোন এক সময়ে 


তারা সেই আক্রমণ চালিয়ে ক্যাম্পের অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন করবে । এই সংবাদ 
-পুবিশ ক্যাম্পে যথেষ্ট উত্তেজন৷ স্থষ্টি করলে! এবং যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ 
“হতে পারে--এই আশঙ্ক। করে তারপর থেকেই পাঞ্জাবী স্থবেদারের নেতৃছে 
বসিপাহীরা সশন্ত্ভাবে প্রস্থত থাকলো । 


২৬৯. 


প্রতি হাটবারের মতো 8ঠা ফেব্ুয়ারীও বেলা ১১টার দিকে হাট: 
বসলো । এই সময় ২৫ জন টংক চাষীর একটি প্রচার বাহিনী উত্তর 
দিক থেকে ধীরে ধীরে হাটের নিকটবর্তী হতে শুরু করলো । দা, 
ভোজালী ইত্যাদিতে সজ্জিত এই কৃষকরা হাতে লাল ঝাণ্ড, পোষ্টার, 
ড্রাম, বিউগল ইত্যাদি নিয়ে হাটের কাছাকাছি এসে আওয়াজ তুললো ঃ 
'জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর', 'ধান সিজ বন্ধ কর", 'জান দিব তবু ধান: 
দিব না”, “ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। হাটের কৃষক জনসাধারণও প্রচার 
দলটির এই আঁওয়াজের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রচার দলটির সাথে নিজেদের 
একাত্মতা ঘোষণা করলেন। এর পর হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রচার বাহিনীটির 
অধিনায়ক মঙ্গলচান এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, “ভাইসব! স্বাধীনতা 
লাভের পরও আমরা অতীতের দুই শত বৎসরের মতোই পরাধীনতার 
জালা যন্ত্রণা, অত্যাচার, অবিচার ভোগ করিতেছি। আজও জমিদারী 
উচ্ছেদ হইল না। শুধু তাহাই নহে, ৭ বৎসর আগে আমরা যে জমিদারী 
জুলুম গ্রাম হইতে দূর করিয়াছিলাম, আভ তাহাই আবার দেখ! দিয়াছে ।. 
আবার নতুন করিয়া পুলিশ ক্যাম্প বসানো হইয়াছে । জুলুম করিয়া 
লেভী ধান আদায় করা হইতেছে । তাই আস্থন আমরা আওয়াজ তুলি-_ 
জমিদারী প্রথার অবসান হোক, গরীব চাষীর ধানে লেভী নেই, এলাকার 
উদ্বত্ত ঘগদ মূল্যে ক্রয় কর।” 

বক্তৃতা শেষ করে মঙ্গল চান হাট পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হলেন। যে পথ ধরে তারা অগ্রসর হবেন সেটি পুলিশ ক্যাম্পের ধার 
ধেঁসে, প্রায় ২০।২৫ গজ দূর দিয়ে। প্রচার বাহিনীটি যখন ঠিক সেই 
পরিমাণ দ্‌রত্বে উপস্থিত হলো ঠিক তখনই পুলিশ ক্যাম্প থেকে তাদের 
ওপর গুলি বধিত হলো। ঘটনার আকপ্টিকতায় হাটের লোকেরা যে 
যে দিকে পারলো পালাতে শুরু করলো । মাঠের মধ্যে কোন আড়াল 
না থাকায় অন্য উপায়, না দেখে প্রচারবাহিনীর লোকেরা মাটির ওপর 
শুয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলেন। বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে মঙ্গলচান সাথী- 
দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন, ভাইসব! আজ আমাদের বিপ্রবী 
জীবনের কঠিন পরীক্ষা, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার একমাত্র উপায় 
শক্রকে প্রতি আক্রমণ করা । সুতরাং চল আমরা বুকে হাঁটিয়া অথসর 
হই।” বুকে হেঁটে এবং হামাগুড়ি দিয়ে ম্গলচান ক্যাম্পের ' একেবারে 
কাছাকাছি পৌছাতেই এক বাঁক গুলি এসে তীর সার! শরীরে বিদ্ধ হলো)? 


২৭০. 


তিনি চীৎকার 'করে একবার আহ্বান জানালেন, “অগ্রসর হও।” তার 
পরই সঙ্গে সঙ্গে তীর মৃত্যু ঘটলো । মঙ্গলচানের মৃত্যুর পর অগেক্ছ 
অন্যান্য সার্থীদেরকে চীৎকার করে বললেন, “মঙ্গলদার রক্তের প্রতিশোধ 
নিতে অগ্রসর হও।” সকলেই সেই নির্দেশ মতো অগ্রসর হয়ে ক্যাম্পের 
খুবই কাছাকাছি পৌছালেন। কিন্তু ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে সিপাহীদের 
'সাথে হাতাহাতি লড়াই তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। অগেন্দ্রও অল্প- 
ক্ষনের মধ্যেই গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সাথীদের 
প্রতি আহ্বান জানালেন £ “আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিও, লাল ঝাণ্ড 
ভুলিয়া ধর।” 

হাটের যধ্যেও অনেকে সিপাহীদের এলোপাঁথাড়ী গুলিতে আহত 
হলেন। কিন্ত সেই পরিস্থিতিতে হাটের লোকদের পক্ষে সমবেতভাবে 
পুলিশ ক্যাম্পে চড়াও করা সম্ভব হলো না। প্রচার বাহিনীর জঙ্গী 
কৃষকরাও ক্যাম্পের দিকে আর অগ্রসর হতে না পেরে মাটিতে মাথা নীচু 
করে কোনমতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকলেন। 

ইতিমধ্যে মঙ্গলচান ও অগেন্রের মৃত্যু সংবাদ ও লড়াইয়ের সংবাদ 
বিদ্যুৎবেগে পার্শ্ব বত্তী অঞ্চলে প্রচারিত হলো । দলে দলে জঙ্গী কৃষকরা 
লাঠি, জাঠা, দা, কৃডুল, বর্শা ইত্যাদি হাতে নিয়ে হাটের দিকে দৌড়ে 
আসতে শুরু করলেন। তারা আওয়াজ তুললেন: “হত্যার প্রতিশোধ 
'চাই।” বেলা তিনটার দিকে অমগ্র পুলিশ ক্যাম্পটি চতুদ্দিক থেকে জঙ্গী 
কৃষকদের ছারা অবরুদ্ধ হলো। এই পরিস্থিতিতে সিপাহীরা স্থান ত্যাগ 
করে নিরাপদ হওয়ার জন্যে পলায়নের চেষ্টা শুরু করলো। ৩০1৪০ 
জন কৃষক তাদের সামনাসামনি অবস্থানে দাঁড়িয়ে আত্বরক্ষার আর কোন 
উপায় না দেখে পুলিশ ক্যাম্পটর ওপর দা, কুড়ুল, বর্শা, ইত্যাদি নিয়ে 
'ঝাঁপিয়ে পড়লো । সিপাহীরাও আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে অবিশ্রান্ত 
গুলি বর্ষণ করে চললো । অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের সাথে সেই সন্ুখ 
যুদ্ধে একে একে কৃষক বাহিনীর লোকের মৃত্যু বরণ করতে থাকলেন, 
কিন্তু পলায়ন অথবা৷ পশ্চাদপসরণের চিন্তা কেউ করলেন না। হাজং 
"মেয়েরাও এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করছিলেন। সংঘর্ষে শঙ্খমনি 
নামক এক হাদং বধু আহত হলে তাঁর স্মামী তাঁকে তাড়াতাড়ি সাহায্য 
করতে অগ্রসর হলে তিনি '্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মোকে না চা, 
পড়ে নার গলা রক্ত লা”: (আমার দিকে তাকাইও না, শক্রকে মার, 
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স্তাহার রক্ত লও)। তিন চার ঘণ্টা এইভাবে লড়াই চলার পর শঙ্খমনি, . 
রেবতী, সারথী, যোগেন, বদক, স্বরাজ প্রভৃতি ১৫ জন বিপ্রবী কৃষক 
একে একে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করনেন। কিন্তু এত ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও 
কৃষকরা পিছু হটলেন না। সিপাহীরা পুলিশ ক্যাম্পে সন্ধ্যা পর্যস্ত তাঁদের 
"বারা অবরুদ্ধ হয়েই থাকলো । 

সন্ধ্যা নামার পর লড়াই থামলো৷ এবং সেই সুযোগে অন্ধকারের মধ্যে 
সিপাহীরা পলায়ন করে সুসং দুর্গাপুরের পথে রওয়ানা হলো। ১২ জন 
বুদ্ধর্ধ গেরিলা! দুই দলে বিভক্ত হয়ে তাদের পলায়নের পথে ওঁৎ পেতে 
বসে ছিলেন। জিগাঁতিলার মাঠ অতিক্রম করে কলিকাপুরের মাঠে এসে 
'পৌছাতেই তাঁরা বোমার সাহায্যে সিপাহীদের ওপর আক্রমণ চালালেন। 
এই আক্রমণের কলে একজন সিপাহী নিহত হলো, আহত হলো ছয় ভন। 
'গেরিলা দলটির কোন ক্ষয়ক্ষতি হলো না এবং সিপাহীরা অন্ধকারের মধ্যে 
"পলায়ন করলো । পরদিনই সমগ্র সুসং পরগনায় শতাধিক সিপাহীর 
সমাবেশ করা হলো। 

ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলের জমিদারী ও টক্ক বিরোধী আন্দোলন এবং 
কৃষকদের সাথে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষের কোন সংবাদই প্রকৃত- 
পক্ষে পূর্ব বাঙলার তৎকালীন সংবাদ পব্রগুলিতে প্রকাশিত হতো না। 
কাজেই এই অঞ্চলের ঘটনাসমূহের সাথে দেশের জনগণের কোন পরিচয়ই 
তৎকালে ছিলো না বলা চলে। মাঝে মাঝে অবশ্য দৃই একটি ঘটন৷ 
লোকমুখে রাজধানী ঢাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে সরকারী 
'মহল এবং জমিদার জোতদার মহাজনদের অনুগত পত্র পত্রিকায় বিকৃত- 
ভাবে সেগুলি সম্পর্কে সংবাদ প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত এবং আন্দো- 
লন থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা করা হতো। ৪8ঠ৷ ফেব্রুয়ারীতে লেঙ্গুরা 
হাটের সামনে যে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ হয় সে বিষয়ে ময়মনসিংহ থেকে 
১০ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত ,দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত নিযনলিখিত 
ব্বিবরণাট এদিক 'থেকে উল্লেখযোগ্য £ 

জানা গিয়াছে যে গত ৪ঠা ফেব্ুয়ারী মোমেনশাহী ডেলার আসাম 

পুবববঙ্গ সীমান্তবন্তী এলাকাবাসী হাজং ও আদিবাসীগণ লাঠি তীর 

খনুক বশ ও রামদা লইয়৷ লেঙ্গরাস্থিত পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। 

হাজংদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বলিয়া প্রকাশ। তাহারা দুই দলে 

বিভক্ত হইয়।৷ পুলিশদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিশের পা 
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আক্রমণ ও গুলিচালনার ফলে হটিয়া ষায়। গুলিবণের ফলে ১০» 
জন হাজং নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে । পরে অতি- 
রিক্ত পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং অবস্থা আয়ত্বাধীনে আসিয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ। 
পুলিশ হাজংদের কষেকটি গ্রামে হান! দিয়া ২৮ জনকে গ্রেফতার 
করিয়াছে এবং বন তীর, ধনুক ও বর্শ! উদ্ধার কবিযাছে। জানা 
গিয়াছে যে হাজংরা কিছুকাল যাবৎ সরকারের টঙ্ক ও কর সংগ্রহ 
পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে । টক্ক' ব্যবস্থা 
অনুসারে নগদ টাকাব পবিবর্তে উৎপন্ন শস্যের একটি নিদ্দিষ্ট অংশ- 
জযিদাবগণকে দিতে হয়। 
প্রকাশ যে, গত ৪8ঠ৷ ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পূর্বে উক্ত একই এলাকাব 
অন্তর্গত বালিগঞ্জে সীমান্ত বাহিনীর একজন সৈন্য নিহত হয়।২ 
৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর কৃষকরা উপলব্ধি করলেন যে সরকারী 
বাহিনীকে সশন্ত্রভাবে মোকাবেলা কৰতে হলে শুধুমাত্র দা. কুড়ল, বশা৷ 
তীৰ ধনুক, ইত্যাদি দেশীয অস্ত্র দ্বাবা সেটা সম্ভব নয। তাব জন্যে 
আগেয়ান্ত্রের ব্যবহার অপবিহার্ষ। কাজেই এবপৰ থেকে তাঁবা পুববর্তী 
সংগ্রামের সময সংগৃহীত আগ্েষাম্্রগুলি ব্যবহাবের জন্যে প্রস্ততি শুক 
করলেন। লেঙ্গবা হাটেব ঘটনা দৃর্গাপুব, নলিতাবাড়ী, শেবপুব ইত্যাদি 
কযেকটি লাগাতাব থানা অঞ্চলে কৃষক জনতাব সংগ্রামী চেতনাকে আরও 
উচচ পর্যাষে নিয়ে গেলো এবং কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকেও প্রচাব 
কার্যকে ব্যাপক ও গভীর কাব উদ্যোগ গৃহীত হলো । এব ফলে চারি- 
দিকে প্রচার বাহিনীর ততৎপবতাও বৃদ্ধি পেলো । 
৯ই ফেব্চয়ারী তারিখে একদল জঙ্গী কৃষক কাকরকান্দী, বন্লিবাড়ী, 
কডিকালার৷ প্রভৃতি গ্রামে প্রচাব কার্য চালিয়ে শালমারা উপস্থিত হতেই 
আকস্মিকভাবে তীরা সিপাহীদেব একটি দলের মুখোমুখি পড়লেন । প্রচাব 
বাহিনীকে দেখা মাত্রই বিনা প্ররোচনায় সিপাহীরা গুলি বর্ষণ শুক করতেই 
কৃঘকর! বিরাট বিরাট শীল গাছের আড়ালে চলে গিয়ে তীর ধনুক বশ। 
ইত্যাদি তাদের দিকে নিক্ষেপ করতে থাকলেন। এই সংঘর্ষ চলাকালে 
আরও ১৫ জন সিপাহী বু আনসার এবং অস্ত্রশস্সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হয়ে সিপাহীদের শক্তি বৃদ্ধি করলো । সেই অবস্থায় চতুর্দিক থেকে ঘেরাও 
হয়ে পড়ায় সং্তাবনা দেখে ক্ষকরা। সংষর্ষ বন্ধ রেখে আত্মরক্ষার এনে 
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তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করলেন। শ্রই লড়াইয়ে কৃষক দলের নেত৷ সতীল্র 
ভালু মৃত্যু বরণ করলেন এবং চোখে গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্ধ অবস্থায় শচীন্দ্র 
ঘোষ সিপাহীদের হাতে বন্দী হলেন।২৮ 
ময়মনসিংহ থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত এবং “দৈনিক আজাদ" 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ৯ই ফেব্রুয়ারীর দু'টি ঘটনা সম্পর্কে 
বলা হয় £ 
জানা গিয়াছে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার পূর্ব পাক 
আসাম সীমান্তবত্তী উত্তর এলাকার গারো হাজং কমিউনিষ্টগণ লাগি, 
তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি মারাত্বক অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া দুর্গাপুর 
থানার নিকটস্থ “সেঙ্গু' এবং হালুয়াঘাট থানার উপকণ্ঠস্থ “পুলিশ 
ক্যাম্প আক্রমণ করিলে, পুলিশ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করিয়া 
গুলি চালায় । ফলে, হালুয়াঘাট থানার নিকটস্থ ঘটনাকেন্দ্রে কমিউনিষ্ট 
পক্ষের ১ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । 
লেঙ্গুরাস্থ ঘটনা কেন্দ্রের হতাহতের খবর এখন পাওয়া যায় নাই। 
প্রকাশ পূর্ব প্রকাশিত সরকারের টহ্ক ও খাদ্য সংগ্রহনীতির বিরুদ্ধা- 
চরণই এই সমস্ত সংঘর্ষের মূল কারণ। আর এক খবরে প্রকাশ 
জেল! ম্যাজিষ্রেটের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট হালুয়া 
ঘাট, নলিতাবাড়ী এবং শ্রীবরদী থানাত্রয়ে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। 
আরও প্রকাশ অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী এবং ই. বি. রেজিমেন্ট 
রাইফেবৃসু উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে । বর্তমান অবস্থা কিয়ৎ 
পরিমাণে শাস্ত।২৯ 
ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ এবং সিপাহীদের 
কৃষক নির্যাতন সম্পর্কে এই সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত “আনন্দবাজার 
পত্রিকা? “হিন্দুস্বান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ইত্যাদি পত্রিকায় মন্তব্যসহ কিছু কিছু সংবাদ 
প্রকাশিত হয়। এই সব* সংবাদের প্রতিবাদ করে পূর্ব বাঙল৷ সরকার 
১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত 
প্রেস নোট জারী করেন : 
গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিশস্বান ট্টা্ডার্ 
প্রকাশিত ইউনাইটেড প্রেস অব ইওডয়ার একটি খবরের প্রতি পূর্ববঙ্গ 
সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। মোমেনশাহী জেলার আংশিক 
ঞ বহির্ভূত এলাকায় সাংপ্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে উদ্ত সংবাদে মিথ্যা 
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বিবরণ দেওয়৷ হইয়াছে। উহাতে বল! হইয়াছে যে বাধ্যতামূলক ধান্য 
সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান দিতে অস্বীকার করায় 
প্রায় একশত ভনেরও অধিক কৃষককে গুলি করিয়া নিহত করা 
হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনাটি এইরূপ £ 

: উজ এলাকার হাজংদের আলোলন প্রার স্থানীয় বৈশিষ্া্থরপ। ১৯৪৬ 
সালে একবার তাহাদের আন্দোলন এত ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়া- 
ছিল যে, অবস্থা আয়তাধীনে আনিতে বাংলা সরকারকে পুলিশ প্রেরণ 
করিতে হইয়াছিল। জনসাধারণের . "অনুন্নত অবস্থার সুযোগে টক্ক 
প্রথার বিরুদ্ধে পুরাতন আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে। 
কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে হাজংর! কয়েকটি সভা ও শোভাযাত্রায় টক্কপ্রথা, 
খাজনা ও ধান্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে । তাহারা বর্শা, 
দাঁও প্রভৃতি মারাত্বক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল। কয়েকবার তাহারা 
ধানও লুঠ করে। ২৮শে জানুয়ারী সীমান্ত পুলিশ দলের জনৈক 
নায়েক তাহাদের হস্তে নিহত হয়। একজন পুলিশ কনষ্টেবলকেও 
হাজংরা বেদম প্রহার করে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কম্যুনি্ট হাজংদের 
এক বিরাট জনতা বর্শ৷ ও দাও প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়৷ লেঙ্গুর। 
থানার পুলিশ ক্যাম্পটি পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। পুলিশ তাহাদিগকে 
ছত্রভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়।৷ গুলি চালায়। 

দৃই ঘণ্টা পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আরেকটি জনতা এ স্থানে জমায়েত 
হয়। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আবার গুলি চালায়। 
৯ই ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুর ও হালুয়াঘাট থানায় দুইটি স্বানেও অনুরূপ 
ঘটনা ঘটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ 
বারবার সাবধান করে। জনতা যখন তীতি প্রদর্শন করে এবং 
অবস্থা যখন আয়ত্বের বাহিরে চলিয়৷ যাওয়ার উপক্রম হয়, তখনই 
পুলিশ গুলি করে। এ পর্ধস্ত মোট ১৩জন নিহত হইয়াছে। 
বর্তমানে অবস্থা শাস্ত ।৬০ 

বেসরকারী অথবা সরকার বিরোধী সংবাদপত্র সমুছের কণ্ঠরোধ, 

সাংবাদিকদের ওপর যথেচ্ছ নির্যাতন, রাজনৈতিক কমীদেরকে অবাধে 

কারাগারে নিক্ষেপ ইত্যাদি বিবিধপ্রকার জোরজুলুমের মাধ্যমে ১৯৪৯ এর 

দিকে পূর্ব বাঙল৷ সরকার সব রকম বিরোধী শক্তিকে দমন করতে কৃতসন্বল্প 

ছিলো] সেই পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে হাজংদের ওপর নির্যাতনের 
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কোন প্রতিবাদ কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এবং সে চেষ্টা কেউ 
করলে তাদেরকে সরকার ও সরকার প্রতিপালিত সংগঠনগুলির দ্বারা 
নির্যাতিত হতে হতো । ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯, এ ধরনেরই একাটি 
ঘটনা! ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে । 
১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র ফেডারেশনের ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ময়মন- 
সিংহের হাজং কৃষকদের ওপর পুলিশের গুলি' বর্ষণ ও কৃষক হত্যার প্রতি- 
বাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছাত্র সভা 
আহ্বান করে। মোহাম্মদ বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু 
হওয়ার পরই দেখা যায় একদল ছাত্র** জোরপূর্বক সভা ভেঙ্গে দিতে 
বদ্ধপরিকর । এদের মধ্যে একজন 'দভা কে আহ্বান করেছে' সেটা 
জানতে চায় এবং সভাপতির হাত ধরে টেনে তাকে চেয়ার থেকে 
ফেলে দেয় এবং অন্য একজন সভাপতির চেয়ারটি পার্্ববস্তী পুকুরে 
নিক্ষেপ করে। এর পর সেই গুণ্ড ছাত্রদল সভার উদ্যোক্তাদের 
উপর ইচ্ছেমতো কিল, চড়, ঘুষি ইত্যাদি চালাতে থাকে। ফলে 
সতাস্থলে এক দারুণ হটগোল গণওগোলের স্থ্টি হয় এবং সভার কাজ 
চালানো আর সম্ভব হয় লা। এই গগামীর বিরুদ্ধে অবশ্য সভাস্থলেই 
একদল ছাত্র তীব্র প্রতিবাদ জানান।৩১ এদের একজনের একটি 
পত্র নওবেলালে প্রকাশিত হয় এবং তাতে তিনি বলেন, 
সবাই বুঝিতে পারেন, যাহারা গুগ্ডামী করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেন 
তাহার! শুধু ছাত্র ফেডারেশনেরই শক্র নন, তাঁর৷ প্রত্যেকটি গণতন্ত্কাষী 
ছাত্র আন্দোলনেরই দূষঘমন | এরাই বাংলা ভাষা আন্দোলনে সরকারের 
দালাল সাজিয়া ছিলেন। এরাই জমিদারী উচ্ছেদ ব্যাপারে সরকারের 
* দেশ বিভাগের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান । এই 
প্রতিষ্ঠানটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে এমনই বিপর্যস্ত হয়ে 
পড়ে যে তার অস্তিত্ব রক্ষা আর সম্ভব হয় না৷ এবং অল্নকাল পরেই তার বিপুপ্তি 
ঘটে।-্বনউ, 

** এই ধরনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান তখন ঢাকাতে একটিই ছিলে! ॥ তার নাম নিখিল পূর্ব 
পাকিস্তান সুমলিম ছাত্র লীগ। সরকার ও মুসলিম জীগের পৃষ্ঠপোষকতায় এই 
সংগঠনের ছাব্ররাই বিরোধীদলের সভাগুলিতে নুপরিকল্নিতভাবে গুগ্ামী করতো। 
এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেই দবিকদ্দীন নঈমুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, 
আবার রহমান চৌধুরী, শেখ, হুজিবর রহমান, আব্দল মতিন প্রভৃতি “পূর্ব পাকিস্তান 

. সুষলিষ ছাত্র লীগ” নামে একটি নোতুন ছার প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 
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জমিদার পোষণ নীতির সমর্থন করেন! সর্বোপরি এরা হাজং 
চাষীদের উপর গুলি বর্ষণ নীতির দিক দিয়া সমর্থন করেন ।৬ ৭. 

১৯৪৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসেই সুসং দূর্গাপুর, হালুয়াঘাট ও নলিতাবাড়ী 
থানায় সর্বমোট ২৫টি পুলিশ ক্যাম্পে সশস্ত্র সিপাহীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
হলো | এ ছাড়া আনসার বাহিনীকেও সেখানে মোতায়েন করা হলো । 
এইসব সিপাহী ও আনসারেরা দরিদ্র কৃষক জনগণের ওপর অমানুঘিক 
নির্যাতন শুরু করলো | এই পরিস্থিতিতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১টার 
দিকে একজন উচচ পদস্থ পুলিশ কর্মচারী বছ সংখ্যক সিপাহী ও আনসার. 
সাথে নিয়ে নলিতাবাড়ী এলাকায় আন্দোলনের গোঁপন কেন্দ্রস্থল হলদিগ্রাম 
ঘেরাও করে সকালের" দিকে আক্রমণের প্রতীক্ষায় থাকলো | গোপন 
কেন্দ্রে এই সংবাদ কমিউনিষ্ট পার্টির সংবাদবাহকদের মাধ্যমে রাব্রেই 
পৌছালো । সেখানে যে সমস্ত নেতারা উপস্থিত ছিলেন তীরা তৎক্ষণাৎ, 
স্থির করলেন যে, ভোরের জন্য অপেক্ষা না করে রাব্রিকালেই তীর! 
তীদের গোপন কেন্দ্র পরিত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবেন। 
দুই দলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়িয়া পথে জঙ্গী এবং অভিজ্ঞ গেরিলাদের 
সামনে রেখে তীরা শক্রপক্ষের অপেক্ষাকৃত দূর্বল অবস্থান লক্ষ্য করে 
অগ্রসর হলেন | মেয়েরাও পুরুষদের ছদ[বেশে দূই দলেই বিভক্ত থাকলেন। 
অল্প কিছুদূর অগ্রসর হতেই একজন স্থানীয় চৌকিদার তাঁদের গতিবিধি 
অনুমান করে সিপাহীদেরকে সতর্ক করার সাথে সাথে সিপাহীরা তাদের 
ওপ্রর টর্টের আলে নিক্ষেপ করে গুলি ছুঁড়লো। বিদ্বোহীরাও তার 
পাল্টা জবাব দিলেন। কিস্তু জবাব দিলেও তীরা কোন সরাসরি সংঘষের 
মধ্যে না গিয়ে অভিজ্ঞ স্থানীয় ক্ষকদেরকে অনুসরণ করে পাহাড়ের আড়ালে 
নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে সমর্থ হলেন। এই দলে ছিলেন নেতাদের 
মধ্যে জিতেন মৈত্র এবং মহিলা কর্মী কণা পাল। রবি নিয়োগী ও 
জলধর পালের নেতৃত্বাধীন দলটি সিপাহীদের বুঠহ ভেদ করতে সমর্থ হলেন 
না। তীদের সাথে সিপাহীদের সংঘর্ষ হলো এবং ববি নিয়োগী ও জলধর 
পালসহ কৃষক পক্ষের অনেকেই আহত হলেন। সিপাহীরাও অনেকে 
আহত হলো । পরদিন পুলিশ সমগ্র গ্রামটি জালিয়ে দিয়ে এলাকা পরিত্যাগ 
করলো 1৬৬ 

এই সংঘর্ষ এবং জখম ও গ্রেফতারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে 
সাথে স্থানীয় জনগণের বিক্ষোভি চরম আকার ধারণ করলো এবং ১৬ই 
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ফেব্রুয়ারী সকালে তারা৷ নন্নী, বারোয়ামারী ও নলিতাবাড়ী সিপাহী ক্যাম্প 
আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। গুলি বর্ধণের ছ্বারা পুলিশ বাহিনী 
এই বিক্ষুব্ধ জনতার মোকাবেলা করলে৷ এবং গুলির সামনে আর অগ্রসর 
হতে অক্ষম হয়ে তার৷ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। ক্রোধোনাত্ত জনতা তখন 
জীপ ট্রাক ইত্যাদির সাহায্যে সিপাহীদের গমনাগমনে বাধা স্ষ্টির উদ্দেশ্যে 
পথের সেতু চূণ্রবিচূর্ণ করলেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এই এলাকায় 
পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল ও পুলিশ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে জনগণের 
ওপর অবাধ নিরধাতন শুরু হলো । ২৫ জন কৃষককে গ্রেফতার করে 
কারারুদ্ধ করা হলো। লেঙ্গুরা হাটের ঘটনার পর থেকে প্রায় এক হাজার 
সিপাহীর এক সশস্ত্র বাহিনী সমগ্র অঞ্চলটিকে ঘেরাও করে রেখে কৃষকদের 
গৃহ লুণ্ঠন, তাদের ওপর সবপ্রকার শারীরিক নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ 
ইত্যাদির দ্বারা চারিদিকে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির স্থষ্টি করলো । 
বিদ্রোহী কৃষকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে হাজং, গারো ও মুসল- 
মান কৃষকদের নখের মধ্যে সঁচবিদ্ধ করে তার! স্বীকারোক্তি আদায়ের 
চেষ্টা চালালো । টংক চাষীদের গবাদি পশড ও খাদ্যশস্য জোর পূর্বক 
দখল, ঘরদুয়ার ভেঙে তছনছ এবং পাইকারীভাবে জরিমানা! আদায় করলো | 
সামান্য বকেয়া খাজনার দায়ে কৃষকদের অনেক টাকার সম্পত্তি ক্রোক 
করে তাদেরকে নিঃস্ব করলো। মার্চ মাসের এক ভোরে লক্ষীকুড়। গ্রামে 
স্বয়ং ময়মনসিংহের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেে এক ট্রাক পুলিশ সাথে নিয়ে 
জীপে করে উপস্থিত হলেন এবং স্থানীয় নেত৷ চন্দ্র সরকারের বাড়ী ঘেরাও 
করলেন। চন্দ্র সরকার বাড়ীতে না থাকায় তিনি কোথায় আছেন সে 
বিষয়ে খবরাখবরের জন্যে তিনি বাড়ীর স্ত্রীলোকদের ওপর জোর জুলম্ন 
শুরু করে আসবাবপত্র চুরমার করলেন এবং চুলের মুঠি ধরে স্ত্রীলোকদেরকে 
টানতে টানতে ধান ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ক্রন্দনরত শিশুদেরকে 
সিপাহীরা বুটের লাথি মেরে শায়েস্তা করার চেষ্টা করলো । কিন্ত এত 
নিধাতন সত্ত্বেও চন্দ্র সরকারের কোন খবর তারা পেলো না ।৩৪ 
১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে এইভাবে গ্রামবাসীদের ওপর সরকারী 
পলিশ ও সিপাহীদের নির্যাতন ব্যাপক ও চরম আকার ধারণ করার পর 
বিদ্রোহী কৃষকরা সংগ্রামের কৌশল পরিবর্তন করলেন। তীরা আর গ্রামের 
জনসাধারণের মধ্যে না থেকে বিভিন্ন এলাকায় কতকগুলি গেরিলা ক্যাম্প 
স্বাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। দুর্গম পাহাড়ী এলাকার মধ্যে তাঁরা সশস্ত 
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প্রতিরোধের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানগুলিতে পরিখা খনন ও শালের খুঁটির 
বেষ্টনী রচনা করে অস্থুলুকা। দাহ্থুক, বেড়াখালি, মেলেং, পানিহাটা, রাংটিয়া, 
চান্দুভুই হালচাটি প্রভৃতি স্থানে ৯টি গেরিল৷ ক্যাম্প স্থাপন করলেন। 
এই সব অঞ্চলে আগ্েয়াম্ত্র নির্মাণের জন্যে তাঁরা তিনটি কারখানাও স্থাপন 
করলেন। এই সব কারখানাতে গাদা বন্দুক, দেশী পিস্তল, বড় বড় গাদা 
কামান এবং বিভিন্ন ধরনের হাত বোমা তৈরীর কাজ শুরু হলো । এই 
অঞ্চলের গেরিলাদের অন্যতম প্রধান অন্ত্র শিক্ষক ছিলেন শচী রায়। তিনি 
নিজ হাতে গোপন কামার শালায় ও কারখানায় বোম! বন্দুক ইত্যাদিও তৈরী 
করতেন। একদিন এইভাবে বোমা তৈরীর সময় বিস্ফোরণের ফলে তীর 
মৃত্যু ঘটে। তার লহকর্নী পূর্ণ হাজং আহত হয়ে পরে বিকলাঙ্গ হয়ে 
পড়েন। ডক্টর অমিয় দাসগুপ্তের নেতৃত্বে চিকিৎসার জন্যে সাজ সরঞ্জাম, 
ওষধপত্রাদিরও ব্যবস্থা যথাসম্ভব করা হলো। এ ছাড়া সারা বৎসরের 
প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যও এই ক্যাম্পগুলিতে তারা সংগ্রহ করলেন। গ্রামের 
সাধারণ কৃষকগণও যথাসম্ভব একত্রে বাস করার জন্যে কয়েকটি জন- 
ক্যাম্প গঠন করলেন। এই সময় দিবাভাগে তারা চাষাবাদ করতেন এবং 
সিপাহীদের আগমন যথাসময়ে জানা ও তাদের অতফিত আক্রমণের বিরুদ্ধে 
সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে পাহারা ও সঙ্কেতের ব্যবস্থা রাখতেন! এই 
সময় কৃষক সংগ্রাম সমগ্র এলাকাতে এমনভাবে সংগঠিত হয়েছিলো! যে, 
গ্রামের ছোট ছোট শিশু ও বালকরাও সিপাহীদের আগমন লক্ষ্য করে 
গাছে চড়ে ও বাঁশি বাজিয়ে গ্রামবাসীদেরকে সতর্ক কন্ দিতো | ১৯৪৯ 
সালের মে মাসের দিকেই সংগ্রামী কৃষকদের প্রাথমিক প্রস্ততি 'শেষ হলো 
এবং তারপর তীরা সিদ্ধান্ত নিলেন বিভিন্ন এলাকার পুলিশ ক্যাম্প ও 
দালালদের আস্তানাগুলি রাব্রিকালে অতর্কিতে আক্রমণ করার। এই 
সিদ্ধান্ত অনুষায়ী প্রথমেই তাঁরা সানখোলা, সারনৈ ও হাতি পাগারের 
তিনটি ক্যাম্প রাইফেল, ছ্রেনগান, গাদা বন্দক ও বোমার সাহায্যে আক্রমণ 
করলেন এবং তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো । এরপর সিপাহীর! ক্যাম্পের 
চারিদিকে পেট্রোম্যাক্স লাইট আলিয়ে ও সেপ্ট্রিবক্স স্বাপন করে পাহারার 
ব্যবস্থা করলো ।৬৫ 

১৯৪৯ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যস্ত ময়মনষিংহের উত্তরাঞ্চলে 
কৃষক বাহিনী ও সিপাহীদের মধ্যে ছোট বড়ো অসংখ্য সংঘর্ষ হলো৷।: 
সরকারী সিপাহী পুলিশদের নির্যাতন: যেমন অধিকতর ব্যাপক ও তীব্র 
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আকার ধারণ করলে! তেমনি কৃষকদের প্রতিরোধও হলো পূর্বের থেকে 
অনেক বেশী সক্রিয় এবং সংগঠিত। আমীর খা কূড়া থেকে জবরদস্তি- 
মূলকতাবে ধান আদায় করে নিয়ে যাওয়ার সময় দুজন আনসার কৃষকদের 
হাতে নিহত হলো । তাদের লাশ বস্তার মধ্যে পুরে সেই ধানের গাড়িতেই 
তারা ফেরৎ পাঠালেন। খারনৈ, ঝলঝলিয়া, জামগড়া, সন্ধ্যাকূড়া, 
প্রভৃতি গ্রামে ২৫টি মহাজনের খামারের ধান দখল কুরে সেগুলি দরিদ্র 
গারো ও মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হলো৷। বাগপাড়ায় মহাজনের 
খামারাটকে আওন দিয়ে ভস্মীভূত করা হলো । খিলাগড়ার মাঠে হাল 
চাষ করার সময় সিপাহীদের সাথে লড়াইয়ে ভীম, বদক ও রহিম নামক 
তিন জন কৃষক নিহত হলেন। দুইজন সিপাহী আহত হলো । এইভাবে 
মাঠে, হাটে, পথে প্রায়ই কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলো । ক্মার- 
গাতি কৃষক সমিতির সামনের মাঠে, ভূষণ-কুড়া গ্রামে, গোড়াগাওএ একের 
পর এক সংঘর্ষ হলো এবং উভয় পক্ষেই বছ লোক আহত হলেও অনেক 
কৃষককে সিপাহীরা গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো | ভূবন কুড়া ইউনিয়নে 
সরকারী কর্তূপক্ষ পাইকারী জরিমানা করলো । সেই জরিমানার ধান 
জোর পূর্বক আদায় করে নিয়ে যাওয়ার পথে গেরিল৷ নায়ক স্্দশন মাত্র 
৭ জন গেরিলা সার্থী নিয়ে কড়ইতল৷ গ্রামের একটি ঝোপের আড়াল 
থেকে তিন চারটি হাত বোমা নিক্ষেপ করে পাঁচ সাত জন সিপাহীকে 
আহত করলেন। আনসার ও গাড়োয়ানেরা ভীত হয়ে দৌড় দিয়ে পলা- 
য়ন করলো কিন্ত ২০ জন সশস্ত্র সিপাহী ঝোপটি লক্ষ্য করে অজস্ন গুলি 
বর্ণ করতে থাকলো । এই গুলি বর্ণের ফলে প্র ঝোপের মধ্যেই 
সুদর্শন ও হরি সিং ডালু মৃত্যু বরণ করলেন ।৩৬ 

যে সমন্ত স্থানীয় দালালরা পুলিশ ক্যাম্পে খবরাখবর সরবরাহ করতো 
তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো । প্রয়োজনবোধে তাদেরকে 
মৃত্যুদণ্ড পর্যস্ত দেওয়া হতো। কালিকাপুর, মাইজপাড়া, খিলাবই, কাংসা, 
চারয়াপাড়া, ঘোষগাও, 'খারনৈ, রামচন্দ্র কড়া, যায়ঘাসী, বিক্রিকুড়া, ধান- 
শাইল প্রভৃতি গ্রামের ৩০৩৫ জন দালালকে এইভাবে গণআদালতের 
মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া! হয়। তাদের অস্থাবর সম্পত্তি জনগণের মধ্যে 
বিলি করা হয়, তাদের বাড়ী লুট করে আলিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের 
বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র গেরিলারা দখল করেন। এইভাবে দালালদের 
নিকট থেকে গেরিলার ২৫টির মতো বন্দুক দখল করতে সমর্থ হন। 


২৮০ 


কিন্ত যে সমস্ত জমিদার জোতদাররা কৃষকদের সাথে তৎকালীন পরিস্থি- 
তিতে শক্রতামূলক আচরণ করতো না তাদের কোন ক্ষতি করা হতো! না। 
শেরপুরের এক জমিদার এই সব ঘটনার সময় একবার পাইক বরকন্দাজসহ 
বান্দরকাটা কাছারিতে খাজনা আদায়ের জন্য আসে। স্থানীয় প্রজার 
কৌশলের সাথে তাকে বন্দী করে গেরিলা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন। সেখানে 
গণআদালতের সামনে জমিদারটি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে অথবা তার কোন 
বংশধর কোনদিনই আর সেই জমিদারীর উপস্বত্ব ভোগ দখল করতে আসবে 
না। এই প্রতিজ্ঞার পর গেরিলারা জমিদারাটকে মুক্তি দান করেন এবং 
নিরাপদে তাকে নিজেদের এলাকার বাইরে পাঠিয়ে দেন।৩? 

এই সংগ্রামের সময়কার জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটে কলমাকান্দা থানার 
জার্গীরপাড় গ্রামে। এক গভীর রাত্রে প্রায় ৫০০ শত সিপাহী, পুলিশ 
ও আনসার গ্রামটিকে ঘেরাও করে। অতফিতভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে 
কৃষকেরা পলায়ন অথব! প্রতিরোধের কোন সুযোগ পেলেন না। এই 
অবস্থায় রাত্রির অন্ধকারে শিশু বৃদ্ধ নারী নিবিশেষে 8০ জন গ্রাযবাসীকে 
ঘৃনস্ত থাকা কানেই হত্যা করা হয়। এইভাবে হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদির 
দ্বারা সরকার যে শুধু গেরিলাদের মোকাবেলার চেষ্টা করছিলো৷ তাই নয়। 
তারা গেরিলাদের আশ্রয়দাত৷ গ্রামবাসীদেরকে সমূলে একের পর এক 
গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার অহরহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো ! সুরক্ষিত 
ধঘাটিগুলি দখল অথবা সেগুলির ওপর আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করতে অক্ষম 
হয়ে তারা সাধারণ গ্রামবাপীদেরকে আঘাত করে গেরিলাদেরকে দুবল 
করার নীতিই গ্রহণ করেছিলো । এজন্যে দিনের পর দিন প্রামব্রাসীদের 
লাঞ্চনা, অবমাননা ও নির্যাতনের অন্ত ছিলো না। সমগ্র এলাকায় এই 
অবস্থায় কৃষি কার্ধ প্রায় অচল অবস্থায় উপনীত হয়েছিলো! এবং জ্বনগণের 
অর্থনৈতিক জীবন পর্যুদন্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো । এই পরিস্থিতিতেই 
গ্রামবাসী ও গেরিলাদের ধৈর্যচ্যুতির ফলে রাণীপুরে সংঘটিত হয় এই এলাকার 
সর্ববৃহৎ সংঘর্ষ ।৩৮ 

চেরাখালির জনক্যাম্পাট পাহাড়ের বাঁকে খুব বুবিধাজনক অবস্থানে 
ছিলো এবং তারই কাছাকাছি পাহাড়ের অভ্যন্তরে ছিল গেরিলা ধাঁটি। 
একদিন সিপাহীরা নলগড়া, কমলপুর, সোহাগীপুর প্রভৃতি গ্রাম এলাকা 
ধাটতরাজ করে চেরাখালির নিকটেই মাঠের মধ্যে দীড়িয়ে দূরবীনের 
সাহায্যে চেরাখানীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলো । সিপাহ্ীদেরকে এ 
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অবস্থায় দেখে গ্রামবাসীরাও কৌতুহলী হয়ে গ্রামের প্রান্তে এসে তাদের গতিবিধি 
লক্ষ্য করার জন্যে দীড়ীতেই সিপাহীর৷ তাদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ 
করলো । গুলির ছারা কেউ আহত না হলেও বিনা প্ররোচনায় এই 
গুলিবধণ কৃষকদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনার স্থষ্টি করলো | গ্রামের 
পশ্চাদভাগে অবস্থিত গেরিলা ক্যাম্প থেকেও গুলির আওয়াজ শুনে বিশ 
জন গেরিলা জঙ্গী কৃষকদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। গেরিলা ও কৃষক- 
দের এই গতিবিধি লক্ষ্য করে সিপাহীরা তাদের অবস্থান পরিবন্তন করে 
কিছুটা পিছু হটে রাণীপুরের খোলা মাঠে গিয়ে দীড়ালো। উত্তেজিত 
কৃষকরা এবং তাদের সাথে গেরিলারাও পরিণাম বিবেচনা না৷ করেই 
খোলা মাঠে গিয়ে সিপাহীদের মুখোমুখি অবস্থান নিলেন। এই সুবিধা- 
জনক পরিস্থিতিতে সিপাহীরা কৃষক ও গেরিলাদের লক্ষ্য করে আবার 
গুলি বর্ষণ করলো । মাটিতে শুয়ে আত্মরক্ষা করলেও তারা দেখলেন যে, 
সিপাহীরা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে । এরপর তারা উঠে দীড়াবার 
চেষ্টা করতেই সিপাহীদের গুলি আবার বধিত হলো। জঙ্গী কৃষকরা 
আবার মাটিতে শুয়ে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ এইভাবে আত্ম- 
রক্ষা সম্ভব হল না। বাধ্য হয়েই তাঁদেরকে বন্দুক, বোমা, তীর, বর্শা, 
দ] ইত্যাদি নিয়ে সিপাহীদের মুখোমুখি হয়ে মাঠের মধ্যে দাড়াতে হলো। 
দুই পক্ষে শুরু হলো তুমুল লড়াই। এইভাবে এক ঘণ্টাকাল লড়াইয়ের 
পর গেরিলাদের হাত বোমা ও বন্দুকের কাতুজ প্রায় শেষ হয়ে এলে, পাঁচ 
সাত জন উতয় পক্ষে হতাহত হলো। দূর পাল্লার লড়াই ক্রমশঃ অসম্ভব 
হয়ে পড়ান গেরিলার! ভ্রতগতিতে সিপাহীদের নিকটবন্তী হলেন। গেরিলা 
দলের নায়ক দুবরাজ ও ক্ষিরোদ সিপাহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চার 
পাচ জন সিপাহীকে গুরুতরতাবে জাহত করলেন। এরপর স্থবেদার 
নিজ হাতে রিভলবারের গুলি ও বেয়নেটের দ্বারা তাদের উভয়কেই হত্যা 
করলো । এই সময়ে অনস্ত ও চন্দ্র উভয়ে মিলিতভাবে একজন সিপাহীকে 
হত্যা করলেন। অনন্ত মৃত সিপাহীর রাইফেলটি নিয়ে দৌড় দিতেই 
একজন সিপাহীর গুলিতে নিহত হলেন। রাজেন্দ্র এবং অনু স্ুবাদারকে 
আক্রমণ করলেন কিন্তু তারা উভয়েই গুলিতে তৎক্ষনাৎ নিহত হলেন। 
এরপর একের পর এক নীরেন্দ্র, বীরঙ্গ, রমেশ ও অতুল অপুক সাহস ও 
বীরত্বের সাথে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করলেন। সিপাহীদের মধ্যে নিহত 
হলে তিন জন। উভয় পক্ষে আহতের সংখ্যা দাঁড়ালে দশ পনেরো জন 1৩৯ 
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রাণীপুরের এই সংঘর্ষের পর এক বিপুল সংখ্যক সরকারী বাহিনী 
চেরাখাললী জন-ক্যাম্প ও পাশ্ববর্তী গ্রামসমূহ দখল করে সেখানকার বাসিন্দা- 
দের ওপর তাদের অভ্যন্ত পদ্ধতিতে অমানুষিক নিরধাতন শুরু করে। গ্রাম- 
বানীদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাদেরকে যথেচ্ছতাবে নারপিট করে, 
নারী ধর্ষণ করে তার! সমগ্র অঞ্চনটিতে এক সগ্বাসের রাজত্ব কায়েম করে । 
পঞ্চাশ জন কৃধককে তারা গ্রেফতার করে ময়মনসিংহ জেলে আটক রাখে 
এবং আটক অবস্থাতেই তাদের মধ্যে সাত জনের মৃত্যু ঘটে ।৪ত 

১৯৪৯ এর অগাষ্ট মাসে ময়মনসিংহে বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় 
কমিউনিষ্ট কর্মী গ্রেফতার হন। ৭ই অগাষ্ট রাত্রে কোতোয়ালী পুলিশ 
ভ্রাম্যমান অবস্থায় মহল্মদ ওয়াজেদ আলী, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, রমেশ আচার্য 
ও রতুরাম চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। এর পর দিন, ৮ই অগাষ্ট সোমেশ 
আচাধ্য, বেনীমাঁধব রায় ও সুবোধ রায় পুলিশ কর্তুক গ্রেফতার হন। এদের 
থেকে পুলিশ কিছু সরকার বিরোধী কমিউনিষ্ট সাহিত্য, একাটি ড্যাগার 
ও একটি ছুরি হস্তগত করে ।৪১ 

এর পরবস্তী পর্যায়ে আন্দোলন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এলেও 
সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী ১৯৫০ সালের প্রথম দিক পর্মস্ত বাতিল হয় নি। 
সে সময় ময়মনসিংহের উত্তর অঞ্চলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক 
দলিল ও সংবাদ বহন করার সময় অশমনি, ভদ্রা ও রাহেল! নামে তিনজন 
মহিলা কমী সোমেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় গ্রেফতার হন। পুলিশ 
তাদেরকে নিজেদের ক্যাম্পে আটক রেখে সবপ্রকার নির্যাতনের হ্বার। তাঁদের 
থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তীধা “তাদেরকে 
ময়মনসিংহ জেলে পাঠায়। পরে সেখান থেকে তীদেরকে রাজশাহী 
কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে গিয়ে বছদিন পর্যস্ত আটক রাখা হয়। এই সময় 
এক গতীর রাত্রে গোপন সংবাদ ও আগেয়াস্তরের রসদ বহন করার সময় 
রমনী কর কংস নদীর পাড়ে আকস্মিকভাবে সিপাহীদের হাতে ধরা পড়েন। 
সিপাহীরা তার দেহ তল্লাসী করে পাঁচ হাজার নগদ টাকা পায়। সেই 
টাকা নিজের! হস্তগত "করার উদ্দেশ্যে রমনী করের গ্রেফতার সম্পর্কে 
কোন ডায়েরী না করে মাঠের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ 
গোয়াতলার হাওড়ে নিক্ষেপ করে ।৪৭ 

৩১শে জানুয়ারী শহীদ রাসিমনি ও জুরেন্ত্রর মৃত্যু দিবস! ১৯৫০ 
সালে এই' দিনটিকে পূর্ববস্তা কয়েক বৎসরের মতো৷ আবার শহীদ দিবস 


২৮৩ 


হিসেবে পালনের ব্যবস্থা হলো । প্রথম শহীদ দিবস পালনের পর থেকে 
আরো অসংখ্য সংগ্রামী পার্টি কমরেড ও সাধারণ গরীব কৃষক ইতিমধ্যে 
শহীদ হয়েছেন। তাঁদের সকলেরই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে 
এবার শহীদ দিবস খুব বিরাট আকারে পালন করার কর্মসূচী গৃহীত হলো। 
এবং তার ফলেই ঘটলো এই অঞ্চলের সংগ্রামী কৃষকদের সর্ববৃহৎ সশস্ত্র 
সমাবেশ। ৃ 

সশস্ত্র বাহিনীর এই সমাবেশের স্থান নিদিষ্ট হলো চান্দুর্তই গ্রামের 
পাহাড় ঘেরা বিরাট উন্মুক্ত মাঠে। সমগ্র অঞ্চলের গেরিল৷ দলসমূহকে' 
এই সমাবেশে সশস্ত্র অবস্থায় যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হলো। জঙ্গী 
কৃষক ও জনগণকেও নির্দেশ দান করা হলো যথা সম্ভব সশস্ত্র অবস্থায় 
সভায় যোগদান করতে । ৩১শে জানয়ারী, ১৯৫০, তারিখে দশজন করে 
গঠিত ৩০টি গেরিল৷ দল সভাস্থলের চারিদিকে রাইফেল, ষ্টেনগান, কাতুঁজ 
বন্দুক, গাদ। বন্দুক, হাত বোমা ইত্যাদি নিয়ে সতকভাবে পাহারা দিনেন 
এবং সেই সতর্ক পাহারার মধ্যে দেড় হাজার কৃষক নিজ নিজ দেশীয় অস্ত্র 
ও হাতিয়ার নিয়ে অসংখ্য লাল ঝাণ্ড উড়িয়ে সভায় যোগদান করলেন। 
দূর থেকে এই অসংখ্য লাল ঝাওা দেখে সিপাহীরা দ্রুতগতিতে সভাস্বলের 
দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই গেরিলার! দূর পাল্লার রাইফেল, বন্দুক 
ও বোমার আওয়াজ করলেন। এই পরিস্থিতিতে সিপাহীর৷ আর অগ্রসর 
হতে সাহস করলো না। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ধরে চান্দু ভুইয়ের মাঠে সমবেত 
কৃষকরা শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং জমিদারী ও টংক' 
প্রথার 'অবলান না হওয়া পর্যস্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা নিলেন ।' 
সভা শেষ হওয়ার পর সাড়ে তিন শত আগ্েয়াস্ত্র এক সাথে পর পর তিন 
তিনবার ফায়ার করা হলো৷ এবং তার সাথে যুক্ত হলো বোমার আওয়াজ । 
দূর দৃরান্ত থেকে যে সমস্ত কৃষক ও গেরিলারা এসেছিলেন তীরা সভাশেষে 
নিজ নিজ গ্রাম ও এলাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এরপর সভার প্রস্তাব- 
সমূহ বিভিন্ন স্থান থেকে ডাক মারফৎ সরকারের কাছে পাঠানো৷ হলে । ৪৬ 

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বনবিভাগের এক গোপন সূত্রে সংবাদ 
পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর দুইশত সিপাই নালিতাবাড়ীর পশ্চিম 
দিকে অবস্থিত রাংটিয়া পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত একটি গেরিল৷ ঘাটি 
আক্রমণ করলো । দশজন গেরিলা এই ধাঁটিটিকে রক্ষার জন্যে বহক্ষণ 
সেই বিরাট সশঙ্ব বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু শে পর্যজ্ত 
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গেরিল৷ নায়ক কালিয়া গুরুতরভাবে আহত ও কিশোর যোগেন্্র হাজং 
নিহত হওয়ার পর প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে পড়ায় তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য 
হন এবং সরকারী সৈন্যবাহিনী ওঁষধপত্র ও খাদ্য সামগ্রী সহ গেরিলা 
ধাঁটাটি দখল করে। ফেব্রুয়ারী মাসেই স্ুসং এর বগাউড়া পাহাড়ের 
ওপর থেকে গেরিলারা বোমা নিক্ষেপ করে সিপাহীদের একাটি চলন্ত 
মোটর ট্রাক বিংবস্ত করেন। এই আক্রমণে আট দশজন সিপাই আহত 
হয়। স্ুসং এর উত্তরে অবস্থিত ভবানীপুর পাহাড় থেকে আকস্[িকভাবে 
রাইফেল ও ষ্টেনগান চালিয়ে গেরিলারা একদল টহলদারী সিপাইকে আক্রমণ 
করে তাদের দুইজনকে হত্যা করেন। এইভাবে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ 
পর্যস্ত গেরিলারা নিজেদের অবস্থান রক্ষা করে সরকারী সিপাইদের বিরুদ্ধে 
খণ্ড খণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেন ।৪৪ 
এর পর তিনটি কারণে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলের হাজং অধ্যধিত 
এলাকার এই জমিদারী ও টংক প্রথা বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের পরিসমাপ্তি 
'ঘটে। প্রথমত: সরকার কর্তৃক জমিদারী ক্রয় আইন পাশ ও টংক প্রথার 
অবসান ; ছিতীয়ত, ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ এর সাম্প্রদায়িক দাঙা* এবং তৃতীয়ত: 
কমিনফর্মের বক্তব্য অনুযায়ী কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহার ।** 
১৯৫০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূব বাঙলা সরকার ঢাকা গেজেটের 
একাটি বিশেষ সংখ্যায় ময়মনসিংহ আংশিক বহির্ভূত এলাকায় প্রজাম্বত্ব 
আইন, ১৯৪৯, প্রকাশ করেন। এই আইনের মাধ্যমে টংক প্রথার উচ্ছেদ 
করা হয়! ১৯৫০ সালের ১০ই মার্চ এই মর্মে রাজস্ব মন্ত্রী পূর্ব বাঙলা 
“স্যার, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত 
প্রজাদের একাংশের খাজনা বিরোধী মনোভাব এবং সেই তুল ধারণ! 
নিরসনের জন্যে সরকারী পদক্ষেপের বিষয় আমি গত বংসর আমার 
বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি 
যে সরকারের সেই সতকবাণীর ফলাফল আশানুরূপ হয়েছে এবং যে 
বৎসর সম্পর্কে আমরা পর্যালোচনা করছি .(১৯৪৯--৫০) সে বৎসরে 
এ বিষয়ে একমাত্র ময়মনসিংহের আংশিক বহির্ভূত এলাকার হাজং 
* চতুর্থ পরিচ্ছেদ উর্টব্য। 
ক 'পূর্ব বাঙলার ভাখা জান্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'র প্রথম খণ্ড, দশ পরিচ্ছেদ 
হইবা। 
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হাঙ্গামা ব্যতীত অন্য কোন এলাকা থেকে এ বিষয়ে কোন গড 
গোলের সংবাদ আসেনি । স্যার, এই পরিষদের জানা আছে যে, 
ময়মনসিংহের আংশিক বহির্ভূত এলাকায় কৃষকদের মধ্যে অসস্তোষ 
প্রধানত: রাষ্ের রাজনৈতিক শক্রদের হ্থারা স্য্ট এবং এই দু্ভাতির 
মোকাবেলার জন্যে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে 
আমি পরে পরিষদকে অবগত করছি ।৪ « | 
“স্যার, আমার এই বক্তৃতার গোড়ার দিকে আমি ময়মনসিংহ জেলার 
আংশিক খহির্ভূত এলাকায় হাজং হাঙ্গামার উল্লেখ করেছিলাম । 
টংকাঁদার নামে সাধারণভাবে পরিচিত ফসলে খাঁজনাদানকারী এই 
অঞ্চলের প্রজারাই প্রধানত: এই হাঙ্গামার সাথে জড়িত ছিলো । এই 
হাঙ্গামা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের দ্বারা পরিচালিত 
হয়েছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজাদের বিক্ষোভের কিছু কারণও আছে । 
১৮৮৫ সালের বাঙউলাদেশ প্রজাস্বত্বর আইনের আওতার মধ্যে ময়মন- 
সিংহ আংশিক বহির্ভ়ত এলাক৷ প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪০, এর মাধ্যমে 
টংকাদারদেরকে প্রজার মর্যাদা দান করা হয়েছিলো এবং সেই আইনের 
১১২ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার একটি বিশেষ সংশোধনমূলক 
জরীপ কার্যের মাধ্যমে টংকাদারদের দেয় ফসলে খাজনা কিছু পরিমাণে 
হাস করা হয়েছিলো | কিন্ত এই হাস সত্ত্বেও টংকাদারদেরকে গড়ে 
একর প্রতি বাৎসরিক ৩মণ ৩৩ সের হারে ধান ফসলে খাজনা হিসেবে 
দিতে হয় যার মুদ্রামূল্য দীড়ায় এ এলাকায় প্রচলিত টাকায় খাজনার 
প্রায় আট গুণ। এটা স্বাভাবিকভাবেই টংকাদারদের মধ্যে অসস্তোষ 
স্থষ্টি করে ও তাদের মধ্যে হাঙ্গামার উস্কানী দানের এবং অবাধ্যতার মনোভাব 
জাগিয়ে রাখার একটা তৈরী ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে । এজন্যে সরকার 
টক্কাদারদের মধ্যে অসম্তোষের মূল উৎপাটনের প্রয়োজন বোধ করে 
তাদের ফসলে খাজনাকে ন্যায়ানুগ ও সঙ্গত টাকায় খাজনায় রূপাস্তবিত 
করেন। সেই অনুযায়ী ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনের ৯২ 
ধারার (২) উপধারা যে ভাবে গৃহীত হয়েছে তার অধীনে ময়মনসিংহ 
আংশিক বহির্ভূত এলাক।৷ প্রজান্বত্ব আইন, ১৯৪৯, জারী করা হয়েছে 
যাতে করে টংকাদারদের দেয় ফসলে খাজনাকে এমনভাবে ন্যায়ানুগ 
ও সঙ্গত টাকায় খাঁজনাতে রূপান্তরিত করা যায় যাতে করে তা সংশ্রিষট 
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জমির বাৎসরিক মোট উৎপয্নের এক অষ্টমাংশের বেশী না হয়। 
এই আইন ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, এর বিশেষ ঢাকা গেজেটে 
প্রকাশিত হয়েছে এবং এই আইন অনুযায়ী কাজ যথাশীঘ্ব সম্ভব শুরু 
করা হবে । 5৬ 


৯, 


ন।চোল কৃষক বিভ্রোছ 


১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, 
শিবগঞ্জ ও নাচোল--মালদহ জেলার এই পাঁচাটি থানা রাজশাহী জেলার 
অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এগুলিকে নিয়েই গঠিত *্হয় নবাবগঞ্জ মহকুমা । ১৯৪৭ 
সালে সার বাঙলাদেশে তেভাগ। আন্দোলন শেষ হওয়ার পর কোন জায়গাতেই 
সেই আন্দোলন আর পুনর্গঠিত হয় নি। এদিক দিয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম 
ছিলে! নাচোল। সমগ্র নাচোল থানায় ছিলে! বহুসংখ্যক সীওতাঁল কৃষকের 
বাস। প্রধানতঃ এই সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যেই গড়ে উঠেছিলো ১৯৪৮-৫০ 
সালেহ নোতুন পর্যায়ের তেভাগা! আন্দোলন । 

এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিলো নাচোল থানার চণ্ডীপুর-_সাওতাল 
€নেতা মাতল৷ সরদারের গ্রাম। মাতলা সরদারকে অবলম্বন করেই এই 
এলাকার কৃষক সংগঠন এবং আন্দোলন গড়ে ওঠে। তার সহায়তায় 
অন্যান্য কর্মীরা সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে ঘরোয়৷ বৈঠক ও রাজনৈতিক 
সভাসমিতি করতেন। মাতলা সরদারও সীওতালী ভাষাতে বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দাবী ও বক্তব্যকে জনগণের সামনে খুব স্পষ্ট এবং জোরালে 
ভাষায় প্রকাশ করতেন। নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে তিনিই 
ছিলেন প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য। মাতলা সরদার ছাড়াও নবাবগঞ্জ 
মহকুমা ও রাজশাহী জেলার অন্যান্য এলাকার যে কয়েকজন নেতা এই 
এলাকার কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনে গুরুত্বপূণ ভূমিক! পালন করেন তীরা 
সাহা, আজহার হোসেন ও চিত্ত চক্রবর্তী । পূর্ব বাঙলার তৎকালীন রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতিতে এঁদের সকলকেই আত্মগোপন করে থেকে সাংগঠনিক 
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কাজ চালাতে হতো। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের সমগ্র অঞ্চলটিতে 
কৃষক সমিতির আধিপত্য অতি অল্প সময়েই যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 
তার ফলে তাদের চলাফেরা ও রাজনৈতিক কাজের স্বাধীনত৷ অনেকখানি 
প্রসারিত হয়েছিলো ৷ শুধুমাত্র সীঁওতালরাই নয়, হিন্দু মুসলমান সাধারণ 
কৃষকরাও এই আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকার ফলেই এই 
পরিস্থিতির উদ্ভব সম্ভব হতে পেরেছিলো | কৃষক এক্যের মধ্যে সাংপ্র- 
দায়িকত৷ সমগ্র এলাকাতে কোন ফাটল স্থাষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। নাচোলের 
তেভাগা আন্দোলন যেভাবে ভ্রতগতিতে বিকাশ ও পসার লাত করেছিলো 
এৰং কৃষকরা! যেভাবে শৃঙ্খল ও দায়িত্বশীলতার সাথে সমগ্র অঞ্চলকে 
আলোড়িত করেছিলেন তার ছ্বারা কৃষকের বিপ্লবী শক্তির একট নিভু 
পরিচয় পাওয়া যায়। হাজার হাজার কৃষক স্বত:স্ফৃর্ততাবে এগিয়ে এসে 
ভলার্টিয়ার হিসেবে কাজে যোগদান করেন। তীর, ধনুক, দা, বল্লম, 
সড়কি ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তাঁরা গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে 
বেড়ান, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন, শাস্তি যাতে অনর্থক 
বিধিত না হয় সেদিকে সতক দৃষ্টি রাখেন। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল 
চণ্ডীপুরে ভলাট্টিয়ারদের প্রধান ক্যাম্পে প্রতিদিন তখন চার পাঁচ শো৷ 
ভলান্টিয়ার দুই বেলা আহার করতেন! এই ব্যয়বহুল ক্যাম্প চালিয়ে 
যাওয়ার দায়িত্বও প্রধানতঃ বহন,[করতেন কৃষক ভলাট্টিয়াররাই। আন্দো- 
লন ও সংগঠনের এই অবস্থার জন্যে সমগ্র এলাকাটিতেই বেসরকারীভাবে 
তেভাগার রাজত্ব কায়েম হয়ে গেলো । নাচোলের এই অঞ্চলাটিতে তৎ- 
কালীন মুসলিম লীগ সরকারের কর্তৃত্ব বাস্তবতঃ অসম্ভব শিথিল হয়ে 
এলো । জোতদাররা তেতাগার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা অথবা আন্দো- 
লনের ক্ষেত্রে কোন বাধা ত্যটি করার সব রকম ক্ষমতাই হারিয়ে ফেললো ।১ 

এই অবস্থায় ১৯৫০ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে কৃষক সমিতির 
নেতারা আমন ধান কাটার উদ্দেশ্যে সকলকে বিতিন্ন এলাকায় সমবেত 
হওয়ার জন্যে আহ্বান জানান। এই আহ্বান অনুযায়ী স্বানীয় কৃষকর৷ 
৫ই জানুয়ারী দলে দলে সমবেত এবং এঁক্যবদ্ধতাবে ফসল তুলতে উদ্যোগী 
হন।২ 

স্থানীয় জোতদাররা এই উদ্যোগে আতঙ্কিত হয়ে থানায় খুবর পাঠা- 
নোর পর নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা! তফিজউদ্দীন তিন জন কন- 
ষ্টেবলসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।৬ 
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সমবেত সাওতাল কৃষক জনতা পুলিশের এই উপস্থিতিতে উত্তেজিত, 
হয়ে ওঠে কিন্ত তৎক্ষণাৎ তাদেরকে সরাসরি আক্রমণ না করে কৃষকরা 
পিছু হটে তাদেরকে নিজেদের এলাকার মধ্যে আরও কিছুটা প্রবেশ করার 
সুযোগ দেন। এইভাবে সাঁওতাল কৃষক এলাকায় অনেকখানি ভিতরে 
প্রবেশ করার পর কৃষকরা পুলিশ দলটিকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে 
তাদের মোকাবেলার জন্যে অগ্রসর হন। পুলিশরা কৃষকদেরকে বাধ! 
দানের চেষ্টা করলে উত্তেজনা ক্রমশ: তীব আকার ধারণ করে। শেষ 
পর্যন্ত এই উত্তেজনা এত বেড়ে ওঠে যে কারো পক্ষেই জনতাকে নিয়ন্ত্রণ 
করা সম্ভব হয় না এবং পুলিশ তাদের ওপর গুলিবধণ করে একজন সীও- 
তালকে হত্যা করে।৪& এরপর কৃষকরা এ. এস. আই সহ অন্য তিনজন 
কনষ্টেবলকে বন্দী করে তাদের রাইফেল কেড়ে নেন এবং তাদেরকে হত্যা 
করে মার্টিতে পুতে ফেলেন | 

থানার দারোগা এবং কনষ্টেবলদের নিরুদেশে হওয়ার খবর পেয়ে 
রাজশাহী জেলা শাসক এবং পুলিশ স্থপার একদল সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ- 
সহ জ্রত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং স্থানীয় সাওতাল ও কৃষকদের উপর 
নির্মম নির্যাতন শুরু করে। মৃত চারজন পুনিশের লাশ তারা স্থানীয় 
কিছু লোকের সহায়তায় মাটি খুঁড়ে বের করে এবং রাজশাহী সদরে পাঠিয়ে 
দেয় ।৩ 

নাচোল থেকে আট মাইল দূরে আমনুরা রেল £্েশনে নামার পর 
থেকেই সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী নাচোল পর্যন্ত সমস্ত গ্রামের ওপরই নির্মম 
নির্যাতন চালিয়ে অগ্রসর হতে থাকে । কিন্তু পুলিশদের লাশ রাজশাহীতে 
চালান দেওয়ার পরই শুরু হয় তাদের আসল অত্যাচার । গ্রামের পর 
সাওতাল নারীদেরকে যথেচ্ছভাবে ধধণ করে, লুণ্ঠনকে অবাধ করে, তারা 
সমগ্র এলাকা্টিতে এক সপ্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। পুলিশ হত্যার 
“উপযুক্ত” প্রতিশোধ নিতে তার! মরীয়া হয়ে ওঠে | 

'৫ই জানুয়ারীর এই ঘটনার সময় নেতাদের সকলে একই জায়গায় 
ছিলেন না। তীদের মধ্যে ধারা নাচোলে তখন উপস্থিত ছিলেন তার 
মধ্যে ইলা মিত্র অন্যতম | ' রমেন মিত্র ছিলেন অন্যত্র। তিনি মাতলা 
সরদার সহ কিয়েকশ জঙ্গী সীওতাল কৃষককে সাথে নিয়ে করত গতিতে 
সীষান্ত পার হয়ে ভারতীয় এলাকায় নিরাপদ 'হলেন।৮ আজহার হোসেন 
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এবং অনিমেষ লাহিড়ী কয়েকদিন পর আজহার হোসেনের বাড়ীতে পুলি- 
শের হাতে ধরা পড়েন।৯ বদরপুর গ্রামে সীওতালদের সামনে বক্তৃতা 
দেওয়ার সময় চিত্ত চক্রবত্রীকে পুলিশ ৮ই জানুয়ারী গভীর রাত্রিতে গ্রেফ- 
তার করে।১* এ একই দিন পুলিশের অত্যাচারে নাচোল এবং নবাব- 
গঞ্জ পরিত্যাগ করে ট্রেনযোগে পলায়নের সময় একদল সীওতাল কৃষক 
রাজশাহীর কাছাকাছি গ্রেফতার হন | ১১ 

কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় কমীসিহ তিন চারশো জঙ্গী সাঁওতাল 
কৃষকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ইল! মিত্র সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় 
এলাকার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্ত পথ সম্পর্কে তার নিজের 
অথবা তীর সঙ্গীদের কারও নির্দিষ্ট কোন ধারণা ছিলো না। এজন্যে 
তারা সদলবলে রোহনপুর রেলষ্টেশনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। 
সেখানেই সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অস্থায়ী আস্তানা করা হয়েছিলো 
সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে । দলটিকে সহজেই চিনতে 
পেরে সৈন্যবাহিনী তাদের সকলকেই গ্রেফতার করলো । ইলা মিত্র 
নিজে সাঁওতাল রমণীর বেশে সজ্জিতা ছিলেন। কিন্ত তাঁকেও সনাক্ত 
করতে তাদের কোন অসুবিধা হলে! না।৯ 


এইভাবে ইলা মিত্রকে সদলবলে গ্রেফতার করার পর তীদেরকে 
নাচোল থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ তাদের ওপর কি নির্যাতন করেছিলো 
ইল! মিত্র নিম়োক্ত ভাষায় তাঁর বর্ণনা দান করেন £ 


“ওরা প্রথম থেকেই নির্দয়ভাবে মারতে শুর করল। শুধু আমাকে 
নয়, আমাদের সবাইকেই । সেখান থেকে আমাদের নিয়ে এলো 
নাচোলে! আমি মারপিটের ফলে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, আমার 
সরাংগে বেদনা । ওরা আমাকে একটা ঘরের বারান্দায় বসিয়ে 
রাখল। আমাদের সঙ্গে যে সকল সাঁওতাল কমীরা ছিল, আমার 
চোখের সামনে তাঁদেক্ক সবাইকে জড় করে তাদের উপর ববরের মত 
মারপিট করে চলল। আমি যাতে নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখতে 
পাই, সেজন্যই আমাকে তাদের সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। 


ওর! তাদের মারতে মারতে একটা কথাই বারবার বলছিল, আমরা 
তোদের মুখ থেকে এই একটা শুনতে চাই, বল, ইলা মিত্র নিজেই 
পুলিশদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল । এই কথাটুকু বললেই 


১৯ 
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তোদের ছেড়ে দেব। কিন্তু যতক্ষণ না বলবি, এই মার চলতেই 
থাকবে। মারতে মারতে মেরে ফেলব, তার আগে আমরা থামব না। 
কথাটা তারা যে শুধু ভয় দেখাবার জন্য বলছিল, তা নয়, তারা মুখে 
যা বলছিল, কাজেও তাই করছিল। ও সেকি দৃশ্য! আর সেই 
দৃশ্য আমাকে চোখ থেকে দেখতে হচ্ছিল। এ কি শাস্তি! কিন্ত 
কি আশ্চর্য, সেই হিংস্র পশুর দল আঘাতের পর আধাত করে চলেছে। 
রক্তে ওদের গা ভেসে যাচ্ছে, কিন্ত কারু মুখে কোন শব্দ নাই, একটু 
কাতরোক্তি পর্যন্ত না। ওরা নিঃশব্দ হয়েছিল, কিন্ত দেখতে দেখতে 
কেঁদে ফেললাম আমি। এই দৃশ্য আমি আর সইতে পারছিলাম 
না। মনে মনে কামনা করছিলাম, আমি যেন অজ্ঞান হয়ে যাই। 
কিন্তু তা হলনা, আমাকে সঙ্গান অবস্থাতেই সব কিছু দেখতে হচ্ছিল, 
কিন্ত একটা কথা না বলে পারছি না, এত দুঃখের মধ্যেও আমাদের 
এই বীর কমরেডদের জন্য গবে ও গৌরবে আমার বুক ভরে উঠছিল। 
একজন নয়, দুজন নয়, প্রতিটি মানুষ মুখ বুজে নিঃশব্দ হয়ে আছে। 
এত মার মেরেও ওর! তাদের মুখ খোলাতে পারছে না। এমন কি 
করে হয়! এমন যে হতে পারতো এতো আমি কল্পনাও করতে 


প্রচণ্ড তর্জন গর্জনের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম, চেয়ে দেখি, হয়েককে 
দলের মধ্যে থেকে মারতে মারতে বার করে নিয়ে আসছে । ওদের 
মুখে সেই একই প্রশ্ন, বল, ইল! মিত্র সেই পুলিশদের হত্যা করবার 
আদেশ দিয়েছিল । না বললে মেরে ফেলব, একদষ মেরে ফেলব। 
আমি চেয়ে আছি হয়েকের মুখের দিকে | অস্ভুত ভাববিকারহীন একখানি 
মুখ। অর্থহীন দৃষ্টিতে শুণ্যপানে তাকিয়ে আছে। ওদের এত সব 
কথ! যেন তার কানেই যাচ্ছে না। ক্ষেপে উঠল ওরা । কয়েক 
জন মিলে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল ।. তারপর ওর! ওদের মিলি- 
টারী বুট দিয়ে তার পেটে বুকে সজোরে লাথি মেরে চলল। আমি 
দেখতে পাচ্ছিলাম, হয়েকের মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার পর 
তার উপর ওরা আরও কতক্ষণ দাপাদাপি করল। একটু বাদেই 
এক খণ্ড কাঠের মত স্থির হয়ে পড়ে রইল হয়েক। ওদের মধ্যে 
একজন তাকে নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, ছেড়ে দাও ওর হয়ে গেছে। 
এই বলে ওরা আর একজনকে নিয়ে পড়ল।”১৩., « * *, 
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খাদ্য এবং পানীয় ছাড়াই বন্দীদেরকে নাচোল থানা হাজতে আটকে 
রেখে তাঁদের ওপর নিরধাতন চালানো হয়। বন্দীদের হাত পা বেঁধে 
রেখে পুলিশ কনষ্টেবলর! প্রায় সারাক্ষণই স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে 
তাদেরকে নির্মমভাবে মারপিট করতে থাকে । ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং অমানুষিক 
প্রহারের ফলে ২৪ জন সীওতাল নাচোল থানা হাজতেই মৃত্যু মুখে পতিত 
হন।* নবাবগঞ্জে যখন তাদেরকে স্থানান্তরিত করা হয় তখনও তীদের 
ওপর অত্যাচার সমানে চলতে থাকে এবং সেখানেও বছুসংখ্যক সাঁওতাল 
মারা যান।১৪ এর পর সাঁওতাল রাজবন্দীদের পুরোদলাটকে রাজশাহী 
কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে অত্যাচার তাঁদের 
ওপর অব্যাহত থাকে । রাজশাহী জেলেতেও একটি ছোট ঘরের মধ্যে 
বিনা চিকিৎসায় রেখে, আধপেটা খাইয়ে এবং ক্রমাগত অত্যাচার করে 
অনেককে তারা হত্যা করে। কিন্তু সাওতাল রাজবন্দীদেরকে মারপিট 
করে তীদের হাড় গুড়ো করে দিলেও তাঁদের মধ্যে একজনের থেকেও 
পুলিশ কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে সক্ষম হয় না।১৫ এদেশের 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাওতাল কমরেডদের এই অতীব বীরত্বপূর্ণ 
ভূমিকা যে কতখানি গৌরবের বিষয় সে কথা বলাই বাহুল্য । 

নাচোল থেকে রাজশাহী জেলের অভ্যন্তর পযন্ত প্রতিট ক্ষেত্রে ইলা 
মিত্র এবং এই সাঁওতালেরা যে শুধু পুলিশের দ্বার নিধাতিত নিগৃহীত 
হয়েছেন তাই নয়, স্থানীয় জনসাধারণ এবং জেলের অন্যান্য সাধারণ 
বিরোধী, হিন্দুস্থানের বাহিনী এবং শক্রপক্ষের লোক এই সরকারী প্রচারণার 
দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত এবং মুসলিম লীগের লোকজনদের দ্বারা উত্তেজিত 
হয়ে এই মৃত্যু পথযাত্রী দেশ প্রেমিক সাওতালদেরকে তারা খাওয়ার 
পানি পর্যস্ত অনেক ক্ষেত্রে স্পর্শ করতে দেয় নি।১৬ 

নবাবগঞ্জ থেকে ইলা, মিত্র এবং অন্যান্য রাজবন্দীদেরকে রাজশাহী 
হলো | এই সময় থেকে শুরু করে এগারো মাস ইল মিত্রকে একটি 
নির্জন সেলে একাকী বন্দী রাখা হয়েছিলো । ইলা মিত্র সহ সমস্ত সাও- 
তাল রাজবন্দীদের সপক্ষে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন কুমিল্লার 
গু সাঁওতালদের ওপর এই অত্যাচারের ব্যাপারে আমি নবাবগঞ্জের অনেক স্থানীয় 

লৌকজনের সাথেও আলাপ করেছি। তীর প্রত্যেকেই প্রায় একইভাবে অত্যা- 

চারের এই বর্ণন৷ দিয়েছেন। | 
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উকিল ও রাজনৈতিক নেতা কামিনী দত্ত। মামলার দিন এগিয়ে আস- 
ছিল কিন্ত আদালতের সামনে জবানবন্দী দিতে গিয়ে ঠিক কি বলবেন 
সে বিষয়ে ইলা মিত্র কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। এই সময় 
অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি রাজশাহী জেলেরই জানানা ফটকে আটক বরিশালের 
মনোরমা বন, খুলনার ভানু দেবী প্রভৃত্রি কাছ থেকে গোপন পথে একটি 
যুক্ত চিঠি পেলেন যার মমীর্থ হলো £ “পাকিস্তান সরকারের চরিত্র উদঘাটন 
করে দেবার পক্ষে এটাই সব চেয়ে বড় জুযোগ। আপনি এই সুযোগ 
কিছুতেই নষ্ট করবেন না। আদাঁলতে আপনার জবানবন্দী দেবার সময়, 
আপনার ওপর যত কিছু অত্যাচার হয়েছে, আপনি তার সব কথা পরি- 
স্কারভাবে খুলে বনবেন। মেয়েদের সংস্কার এবং লজ্জা যেন আপনাকে 
সেই সত্য কথাগুলি স্পষ্ট ভাষায় বলতে কোন রকম বাধা না দিতে পারে।” 
রোহনপুর ষ্টেশনে ইলা মিত্রকে গ্রেফতারের পর তীকে নাচোল থানা হাজতে 
নিয়ে গিয়ে তার ওপর ]ইসলামী রাষ্ট্রের নূরল আমীন-লিয়াকাত আলী 
সরকারের পুলিশ যে চরম নিধাতন করে সেই নির্যাতনের চিত্র রাজশাহী 
আদালতের সামনে নিজের জবানবন্দীতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত 
পত্রাটি খুবই সহায়ক হয়।১* নীচে ইলা মিত্রের সেই জবানবন্দীটি ছবহু 
তুলে দেওয়া হলো 


“কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। বিগত ৭-১-৫০ তারিখে 
আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল নিয়ে 
যাওয়া হয়। যাঁওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং 
তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড 
সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে 
এই বলে এস. আই. আমাকে হুমকি দেখায় । আমার যেহেতু বলার 
মতো কিছু ছিলো৷ না, কাজেই তারা৷ আমার সমস্ত কাপড় চোপড় 
খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের"মধ্যে আমাকে বন্দী করে 
রাখে । 

আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয় নি, একবিন্দু জল পর্যস্ত না । সেদিন 
সন্ধ্যেবেলাতে এস. আই. এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের 
বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুর করে। সে সময়ে 
আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে । এরপর আমার কাপড়- 
চোপড় আমাকে ফেরৎ দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময় 
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সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবতঃ এস. আই. এর কোয়ার্টারে 
নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারেআমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না। 
যেঞ&কামরাটটতে ১আমাকে& নিয়ে যাওয়া হলো সেখানেই স্বীকারোক্তি 
আদায়ের জন্যে তারা)নানারকম অমান্ঘিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো । 
দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা৷ দু'টি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিলো এবং 
সে সময় চারিধারে যার! দীঁড়িয়েছিলো৷ তারা৷ বলছিলো যে আমাকে 
“পাকিস্তানী ইনজেকশন” দেওয়া হচ্ছে । এই নির্ধাতন চলার সময় 
তার! একট৷ রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিলো । জোর করে 
আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে 
ফেলছিলো | সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে 
গেলো কারণ সেই নিধধাতনের পর আমার পক্ষে আর হাটা সম্ভব 
ছিলো না। 


সেলের মধ্যে আবার এস. আই. সেপাইদেরকে চারটে গরম সিদ্ধ 
ডিম আনার হুকুম দিলো এবং বললো, “এবার সে কথা বলবে ।” 
তারপর চার পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চীৎ করে 
শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌনঅঙ্গের মধ্যে একটা গরম 
সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো | আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন আগুনে 
পুড়ে যাচ্ছিলাম । এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। 


৯-১-৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত 
এস. আই, এবং কয়েকজন সেপাই আমার মেলে এসে তাদের বুটে 
করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো । এর পর আমার 
ডান পায়ের গৌড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো । সে 
সময় আধ। সচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস. আই. কে বিড়- 
বিড় করে বলতে শুনলাম ১ আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং 
তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইর৷ একে একে তোমাকে 
ধর্ষণ করবে । গভীর রাত্রিতে এস. আই. এবং সিপাইরা ফিরে 
এলো এবং তারা আবার লেই হুমকি দিলো । কিন্তু আমি যেহেতু 
তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না তখন তিন চার জন আমাকে 
ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ধণ করতে 
শুরু করলো । এর অল্পক্ষণ পরই আমি. অজ্ঞান হয়ে পড়লাম ।. 
পরদিন' ১০-১-৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আঙি 
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দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে এবং আমার 
কাপড় চোপড় রক্তে সম্পূর্ভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই 
আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো । নবাবগঞ্জ 
জেল গেটের সিপাইরা জোর ধুঁষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালে। | 
সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম কাজেই কোর্ট 
ইণ্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই আমাকে একটা সেলের মধ্যে 
বহন করে নিয়ে গেলো । তখনো৷ আমার রক্তপাত হচ্ছিলো এবং খুব 
বেশী জর ছিলো । সম্ভবতঃ নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন 
ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিঘ্রী। যখন 
তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন তখন 
তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, একজন মহিল৷ নার্সের সাহায্যে 
আমার চিকিৎসা! করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং দুই টুকরে। 
কম্বলও দেওয়া হলো । 


১১-১-৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা 
করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন 
€সটা আমি জানি না। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা 
কাপড় ছিলো সেটা পরিবর্তন করে একটা পরিস্কার কাপড় দেওয়া 
হলো | এই পুরে! সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে 
একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম । আমার শরীরে খুব বেশী 
জর ছিলো, তখনো আমার জার রপাত হিল এব াঝে সান 
আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম । 


১৬-১-৫০ তারিখে সন্ধ্যা বেলায় আমার সেলে একটা প্রচার নিয়ে 
আসা হলো এবং আমাকে বল! হলে যে পরীক্ষার জন্যে আমাকে অন্য 
জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশী শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার 
পক্ষে নড়াচড়া সম্ভব নয় একথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা 
বাড়ি মারা হলো এবং প্রচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এর পর 
আমাকে অন্য এক বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো । আমি সেখানে 
কিছুই বলিনি কিন্ত সেপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে আমার 
সই আদায় করলো । তখন আমি আধা-অচেতন অবস্থায় খুব বেশী 
অবরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের 
দিকে যাচ্ছিলো সেজন্যে পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারী হাস- 
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পাঁতালে পাঠানো হলো । এর পর যখন আমার শরীরের অবস্থা 

আরও সংকটাপন্ন হলো তখন আমাকে ২১-২-৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ 

থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানকার জেল 

হাসপাতালে ভি করে দেওয়া হলো। 

কোন অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলি নি এবং উপরে হা 

বলেছি তার বেশী আমার আর বলার কিছুই নেই।*% 

ইলা মিত্র রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলী হওয়ার পরই খুলনার 
এক ঘটনাকে কেন্্র করে দূই বাউলাতেই সামপ্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার 
একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে** এবং রাজশাহী জেলের মধ্যেও তার প্রভাৰ 
বিস্তৃত হয়। এর ওপর আর এক উপসর্গ জোটার ফলে জেলের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অনেকখানি বেশী অবনতি ঘটে। 
[নাচোলে সাওতাল কৃষকদের সাথে সংঘর্ষে যে দারোগাটি নিহত হস 
তার স্ত্রী এই সময় প্রত্যেক দিন রাজশাহী জেল গেটে এসে বহুক্ষণ ধরে 
নিয়মিত বসে থাকতো এবং হিন্দু ও সাওতালদেরকে গালাগালি করে 
নাচোলের ঘটনা সম্পর্কে নান প্রকার ভুল কাহিনী এবং বিকৃত তথ্য 
বিবৃত করতো । এ সবের দ্বারা সে জেলের সেপাই এবং বিশেষ করে 
কয়েদী ও অন্যান্য কর্মচারীদের একথাই বোঝাতে চাইতো যে, হিন্দুরা 
একজোট হয়ে মুসলমান হত্যা করেছে। কাজেই তার প্রতিশোধ নেওয়া 
দরকার। এই সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এবং উত্তেজন৷ বৃদ্ধির ব্যাপারে মান্নান 
নামে রাজশাহীর, তৎকালীন জেলার সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করতো এবং নিহত 
দারোগার শ্ত্রীটকেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দিতো |£৮ 

ইল! মিব্রকেও এই সমর মাঝে মাঝে জেল গেটে নিয়ে গিয়ে প্রায় 
বিবস্ত্র অবস্থায় হাজির করা হতো! এবং সাধারণ কয়েদীদেরকে দেখিয়ে তারা 
বলতো, “তোমরা রাণীকে দেখো । ইনি আবার রাণী হয়েছিলেন |” ১৯কক + 

এই সমস্ত কারণ মিলে জেলের মধ্যে সাঃপ্রদায়িক পরিস্থিতির এমন 
অবনতি ঘটে যে হিন্দ নামধারী রাজবন্দীরা তখন নিজেদের ওয়ার্ডের 
* এই জবানবদীটি কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ন! হওয়ায় ইন্তাহারের আকারে 

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পাটি সেটি ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব বাঙনার 
বিভিন্ন স্বানে বিলি করেছিলো । ইহ্যাহারটির একটি ছবি এই বইয়ে দেওয়। 

হয়েছে ।স্ব. উ. 
+* চতুর্থ পরিচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য। 
*** সাওতালরা ইল! হিব্রকে রাণী বলতো ।-ব. উ. 


৯৬ 


বাইরে বের হতে পারতেন না। ঘরের সামনে সামান্য একটু বেড়ানোর 
যে সুযোগ ছিলে! সেটাও তাদের জন্যে এইভাবে বন্ধ হয়ে গেলো 1২ 

এই অসহ্য অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে রাজবন্দীরা তখন ১৫ দিনের 
নোটিশ দিয়ে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছে একটা মেমো- 
রেগ্ডাম দেন। তাতে বল! হর যে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যদি বন্ধ করা 
না হয় তাহলে তারা সেই অবস্থার প্রতিকারের উদ্েশ্যে অনশন ধর্মঘট 
করতে বাধ্য হবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নূরুল আমীনের কাছ থেকে 
কোন জবাব না পেয়ে ১৯৫০ সালের ২রা ফেব্ুয়ারী রাজশাহী কেন্দ্রীয় 
কারাগারের রাজবন্দীরা আবার অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সেই ধর্মঘট 
চলার নবম দিনে অর্থাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহীর জেলা শাসক রাজ- 
বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তীদেরকে বলেন, “আপনারা নিশ্চিন্ত হোন। 
আমরা অবস্থা পরিবত্তনের ব্যবস্থা করছি।” এর পর তারা পুৰোক্ত নিহত 
দারোগার স্্ীর জেল গেটে আসা বন্ধ করে দিলো এবং সেই সাথে জেলার 
মান্নানও তার বিকৃত সাম্প্রদায়িক বক্তব্য জাহির করা থেকে বিরত হলো ।২ ১ 

নাচোলের ঘটনাবলীর এবং তার পরবত্তী নিধাতনের কাহিনী তৎ- 
কালীন কোন সংবাদপত্রে তো প্রকাশিত হয়ই নি, এমনকি প্রধান মন্ত্রী 
নূরুল আমীন সে সম্পর্কে কোন আলোচন৷ প্রাদেশিক বিধান পরিষদে 
পর্ষস্ত হতে দেন নি। 

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, গোবিন্দ লাল ব্যানাজী এবং মনোহর ঢালী এ 
ব্যাপারে কতক্খুলি মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারকে দিয়েছিলেন। 
৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, বিধান পরিষদে তাঁরা এই মুলতুবী প্রস্তাবের নোটি- 
শের সম্পর্কে স্পীকারকে প্রশ্ন করেন। স্পীকার এই মুলতুবী প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করতে দেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী গররাজী ছিলেন না কিন্ত 
ররর রা জার ন 
তিনি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান।২২ 

রগ আরীগ তীর বিরোধিতার সপক্ষে বি দি টির বলেন নে 
একজন . ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং তিন জন কনষ্টেবলের সৃত্যু সম্পকিত 
ব্যাপারটি আদালতের বিচারাধীন, কাজেই সে বিষয়ে কোন আলোচনা 
গ্লারিষদে হতে পারে না।২৩ 
এর জবাবে প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী বলেন যে, তিনি পুলিশ অফ্রিসারের 
হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করতে চান না। তিনি আলোচন! করতে চান 


২৯৭ 


ঘটনার পরবর্তী পধায়ে এ এলাকায় পুলিশ ও মিলিটারীর নির্যাতনের 
ব্যাপার ।২৪ নূরুল আমীন কিন্ত তার পবৌক্ত যুক্তি আকড়ে থেকে বলেন 
যে, মূল ঘটনাকে বাদ দিয়ে পরবস্তী ঘটনার আলোচনা! সম্ভব নয়, কাজেই 
মূল ঘটনার প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এসেই পড়বে । কাজেই গে ধরনের 
কোন বিতর্ক সেই অবস্থায় পরিষদে সম্ভব নয়।২€ 


বিরোধী দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস নুরুল আমীনের এই যুক্তির 
বিরোধিতা করে বলেন যে হত্যার পর পুলিশ, মিলিটারী, ই.পি.আর. 
এবং আনসারের৷ ঘটনাস্থলে গিয়েছিলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে। 
তাদের অভিযোগ হলো এই যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে তারা জন- 
সাধারণের ওপর দারুণভাবে অত্যাচার করেছে । এটা মূল ঘটনা থেকে 
একটি পৃথক ব্যাপার এবং সেই হিসেবেই তারা সেটিকে আলোচন৷ 
করতে চান। ৬ 

এর পর পরিষদের স্পীকার, শিক্ষা মন্ত্রী আব্দুল হামিদ এবং অন্যা- 
ন্যেরা নুরুল আমীনের সুরে সুর মিলিয়ে ক্রমাগতভাবে মুলতুবী প্রস্তাব- 
গুলি আলোচনার বিপক্ষে নানারকম কৃযুক্তি দিতে থাকেন এবং মূল ঘটনাকে 
বাদ দিয়ে কোন আলোচনা এ ব্যাপারে সম্ভব নয় এই যুক্তিকেই খুটি 
হিসেবে আঁকড়ে ধরেন।২ 

আলোচনার বিভিন্ন পধায়ে পরিষদ সদস্যেরা বিভাগপূর্ব ভারতীয় 
এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান পরিষদে এ ধরনের ঘটনা আলোচনার প্ৰ 
উদাহরণ উল্লেখ করেন কিন্ত সেগুলির কোনটিই নাচোলের ঘটনার সাথে 
তুলনীয় নয় 'বলে নূরুল আমীন এবং স্পীকার সুস্পষ্ট রায় দেন।২৮ 

এক পধায়ে মনোরঞ্জন ধর প্রশ্ন তোলেন যে, পুলিশ অফিসার এবং 
কনষ্টেবলদের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাটর ওপর পুলিশী তদন্ত চলছে তার 
অর্থ এই নয় যে সেটি কোর্টে বিচারাধীন আছে। পুলিশ তদন্ত এব* 
কোর্টের সামনে বিচার এক জিনিষ নয়। ব্যাপারটি যে সত্যি সত্যিই 
কোর্টের বিচারাধীন এর উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের জন্যে তিনি প্রধান মন্ত্রী 
ন্রুল আমীনকে আহ্বান জানান। কিন্তু অনুগত স্পীকার নুরুল আমীনকে 
সে রকম কোন বিপদের মধ্যে না ফেলে সরাসরি বলেন যে তিনি প্রধান 
মন্ত্রীকে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ দাখিল করার কথা বলতে পারেন না। 
সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপায়ে নুরুল আমীনের বক্তব্যই তাকে মানতে 
হবে।২৯ এইভাবে কিছুক্ষন বিতর্ক চলার পর অবশেষে স্পীকার রায় দেন 


২৯৮ 


যে, নাচোলের ঘটনা ও পুলিশী নির্যাতনের ব্যাপারে তিনি কোন মুলতুবী 
প্রস্তাব উত্থাপন করতে ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে দেবেন না ।৩০ 

এইভাবেই সংবাদপত্র, এমনকি প্রাদেশিক বিধান পরিষদেরও ট'টি 
টিপে নূরুল আমীন সরকার নাচোলের অসংখ্য সীওতাল কৃষকের নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড, সমগ্র এলাকায় লুটতরাজ, ধর্ষণ, গৃহদাহ এবং নানা ধরনের 
নির্মম নিধাতনের ঘটনাবলীকে জনসাধারণের থেকে লুকিয়ে রেখে নিজে- 
দের ভদ্র চেহারাকে দেশের সামনে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় কোন ক্রাট 
রাখলো না। 


৭ 


ভন্যান্ত অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন 


১৯৪৭ সালে কমিউনিষ্ট পার্ট ও কিষান সভা কর্তৃক তেভাগা আন্দো- 
লন প্রত্যাহার এবং দেশবিভাগের পর সিলেট, ময়মনসিংহ ও নাচোলের 
মত ব্যাপক ও সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রাম পূর্ব বাউলার অন্য কোন অঞ্চলে 
সম্ভব হয় নি। কমিউনিষ্ট পার্টি সার৷ পূর্ব বাঙলায় সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের 
যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলো তা বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি এলাকায় 
স্থানীয় জমিদার-জোতদারদের দালাল ও পুলিশের সাথে ছোট খাট সংঘষের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো | কিন্তু সেই সব সংঘর্ষ কোন ক্ষেত্রেই, ব্যাপক- 
ভাবে কৃষকদেরকে আন্দোলনে শরীক করতে সমর্থ হয় নি। নোতু, 
রণনীতির দ্বারা কৃষকর! উহ্দ্ধ হন নি। 

উপরোক্ত তিনাটি অঞ্চলের বাইরে খুলন৷ জেলার কয়েকটি এলাকাতে 
কমিউনিষ্ট পার্টির সংগ্রাম অন্য জেলাগুলির বিভিন্ন এলাকার তুলনায় 
কিছুটা সংগঠিত ও ব্যাপক হয়েছিলো । ১৯৪৮-৫০ সালে খুলনার 
যে এলাকাগুলিতে এই আন্দোলন হয়েছিলো সেগুলি হলো £ শোভনা, 
ধানিবুনিয়া, কালশিরা, মৌভাগ, যাটভোগ, ডোবা, চিতলমারী ও মোল্লা- 
হাট।১ এই এলাকাগুলির মধ্যে শোভনা, ধানিবুনিয়া, কালশিরা এলাকায় 
আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নিয়েছিলো | 

এই আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক ধ্বনি ছিলো “ইয়ে আজাদী ঝুটা 
হ্যায়', রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা 


২৯৭১ 


দখল। মুল অর্থনৈতিক সমস্যা ছিলো বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা 
উচ্ছেদ, খাজনা হাস, জোতদারী ও মহাজনী শোষণ অত্যাচার বন্ধ করা, 
খাস জমি কৃষকদের ফেরৎ দেওয়া, উল্টো তেভাগা** বন্ধ, অকৃষকদের হাত 
থেকে জমি কেড়ে নিয়ে খোদ কৃষকদের ভিতর সেই জমি বণ্টন করা । 
'লাঙউল যার জমি তার-এই ধ্বনির মাধ্যমে কৃষকদেরকে সমবেত ও 
এীক্যবদ্ধ করে জমি দখলের মাধ্যমে সংগ্রামকে উচচতর স্তরে নিয়ে গিয়ে 
রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই ছিলো এই সময়কার আন্দোলনের গৃহীত লাইন ।৩ 

কিন্ত আন্দোলনের নীতি, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তা হলেও এই আন্দো- 
লনের নেতুত্ব মূলতঃ ছিলো মধ্যবিত্ত ও ধনী কষকদের হাতে । ব্যাপক- 
ভাবে ক্ষেত মজুর অখবা গরীব কৃষকরা এই আন্দোলনে সমবেত অথবা 
এক্যবদ্ধ হন নি।৪ শোভনা, ধানিবুনিয়া অঞ্চলে অবশ্য আন্দোলন খুব 
সাময়িকভাবে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো এবং জোতদার 
জমিদার ও তাদের দালালর। ব্যতীত সাধারণভাবে তা জনগণের সমথন 
লাভ করেছিলো । € 

তখনকার দিনে অকমিউনিষ্ট কোন ব্যক্তি কৃষক সমিতির কাজে 
এগিয়ে আসতেন না। সেজন্যে বাস্তবক্ষেত্রে কমিউনি& পার্টি ও কৃষক 
সমিতির মধ্যে কোন তফাৎ লোকে করতো না এবং প্রকৃতপক্ষে সে রকম 
কোন তফাৎ ছিলোও না। কৃষক আন্দোলন কমিউনিষ্ পার্টির নেতা ও 
কমীদের ছারাই পরিচালিত হতো ।*ঞ% প্রয়োজনীয় অর্থ মূলতঃ কৃষক দরদী- 
দের থেকেই সংগৃহীত হাতো | অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ ছিলো কমিউ- 
নিষ্ট পাটির দায়িত্ব |” 


*৯ তেভাগ। আন্দোলন প্রত্যাহার ও দেশ বিভাগের পর জোতদারর৷ অনেক এলাকায় 
উল্টে। তেতাগ। অর্থাৎ জমির মালিকের দই ভাগ ও বর্গাদারের এক ভাগ চানু 
করোছিলে। | 

** তৎকালে খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আল্দেলনের নেত। ও নেতু স্তানীয় 
কমীদের মধো নিযৌোক্তদের নাম উল্লেখযোগ্য £ বিষ, চাটাজ্জী, শচীন বসু, কুমার 
মিত্র, সমর মিত্র, রতন সেন, কামাখা। রায়চৌধরী, সুধস্থ রায়, অক্ষয় মণ্ডল, বিভৃতি 
রায়, ডাঃ আব্দুর রহিম, নগেন সরকার, নকুল মল্লিক, নিখিল ঘোষ, আফসার 
মোড়ল, কেরামত .মোড়ল বিলায়েত মোড়ল, বীরেন বিশ্বাস, চাদমনি মণ্ডল, নলীনি 
মণ্ডল, বি বৈরাগী, নগেন বিশ্বাস, শরৎ সরকার, সুধীর চ্যাটাজ্জী, অনিল চক্রবর্তী 
স্বরেশ বলু, সন্তোষ দাসওপ্ত, ডা: অতুনেন্্র দাস, গোপীনাথ ব্যানাজ্জী, ডা: জানেন 
কাশ্রীলাল, সতীশ হালদার, নগেন মলিক। এঁদের প্রায় প্রতোকের ওপর সে 

- স্মগ্ন গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়।১* 
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আন্দোলনের এলাকাগুলিতে সরকার পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করে এবং 
শোভনা, ধানিবুনিয়া ও কালশিরা এলাকায় ব্যাপকভাবে গ্রেফতার, মিথ্যা 
মামলা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, তল্লাশী, মারপিট ও নারী ধধণ চালায়। এ 
ব্যাপারে স্থানীয় কিছু দালালও গোয়েন্দাগিরি ইত্যাদির দ্বারা পুলিশের 
সাথে সহযোগিতা করে। এই ধরনের দালালদেরকে অনেক জায়গায় 
খতম করা হয় এবং দালাল খতমের পর এলাকাগুলিতে পুলিশী নির্যাতন 
আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে ।" রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের মতো 
খুলনা জেলেও কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে রাজবন্দীদের 
ওপর হামল৷ চালায় এবং লাঠি চার্জের ছারা বিষ্ণু বৈরাগীকে হত্যা করে ।& 

পুলিশের সাথে কৃষক কমীদের সরাসরি সংঘর্ষের ফলে শোঁভনায় 
হাজারী বালা এবং ধানিবুনিয়ায় সত্তীশ বাইন ও |রমাকান্ত নিহত 'হন।৯ 
১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ডুমুরিয়া থানায় পুলিশ ও জনতার মধ্যে যে 
সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় খুলন।৷ জেলার মধ্যে সেটা ছিলো বৃহত্তম ।১০ ঘটনাটির 
সরকারী প্রদর্ত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হলো নিমুরূপ 


সরকারী মহল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত 
২৪শে এপ্রিল তারিখে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত কোনও 
এক স্থানে জনতা ও পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে পুলিশ শুলি 
চালাইতে বাধ্য হয়। ইহাতে জনতার মধ্য হইতে ৩ ব্যক্তি নিহত 
হইয়াছে এবং ৩ জন পুলিশ কর্মচারীসহ প্রা দশ জন আহত হইয়াছে। 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে পুলিশ দারুবুনিয়া 
গ্রামে দূই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া বেতেবুনিয়া গ্রামে আরও দুই 
ব্ক্তিকে গ্রেফতার করিবার সময় যখন সেদিকে যাইতেছিল তখন 
প্রায় ৫৬ শত লোক তাহাদিগকে বাধা দেয়। জনতার মধ্যে প্রায় 
১০।১২ টি বন্দুক ছিল বলিয়া প্রকাশ । তাহারা ধৃত ব্যক্তিদিগকে 
ছিনাইয়া লয়। এইভাবে সশস্ত্র জনতার নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইয়' 
পুলিশ বলপ্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়, তথায় বছ রাউও্ গুলি চলে। 
তিনজন আহত পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। তাহাদের 
দুইজনের অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক । ডুমুরিয়া ও বটিয়াঘাটা থানায় 
অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে ।ঃ ১ ূ 
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯, বাগেরহাট মহকুমার কালশির! গ্রামে পুলিশের 
একজন আ্যাসিষ্ট্যাপ্ট সাব-ইণ্সপেক্টর তিনজন কনষ্টেবলসহ জয়দেব, ব্রহ্ম 
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নামে একজন কমিউনিষ্ট কর্মীর গৃহ তল্লাসী করতে গেলে তারা জনতার 
বারা আক্রান্ত হয়। কনষ্টেবলদের মধ্যে একজন ছিলো সশস্ত্র সে” 
ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং অন্যান্য পুলিশেরাও আহত হয়| আনসার 
ও স্থানীয় কিছু লোকজনের সহায়তায় তার! প্রাণে রক্ষা পায় এবং পলায়ন 
করে ।৯১২ ৃ 

অন্যান্য অঞ্চলের মতো খুলনা জেলাতেও সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন 
১৯৫০ এর গোড়ার দিকেই সম্পূণ শেষ হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই 
অগারষ্টের পর থেকে বহু সংখ্যক হিন্দু নামধারী কমিউনিষ্টের দেশ ত্যাগ, 
কমিউনিষ্ট পার্টির “ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় বাজনৈতিক ত্ধনি ও হঠকারী 
রাজনৈতিক লাইনের ফলে কৃষক আন্দোলনকে আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব 
হয় না। কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেও এই জময় বামপন্থী হঠকারী ও সংস্কার- 
বাদী এই দুই চিস্ত। কমী ও নেতাদেরকে বিভক্ত করে এবং সংস্কারবাদীরা 
পার্টিগতভাবে পৃথক না হলেও আন্দোলন থেকে দরে থাকেন। ১৯৫০ 
এর গোড়ার দিক থেকে সামপ্রদায়িকতার প্রভাব ও সরকারী নির্ধাতনের 
মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের 
সামাজিক ভিত্তি একেবারে বিনষ্ট হয়।১৩ 


ভূমি সমস্যা সম্পর্কে আসলে এ সময় কমিউনিষ্ট পার্টরও কোন সুনি- 
দিষ্ট ধারণা ও নীতি ছিলো না! খুলনা জেলায় ১৯৪৮-১৯৫০ এর 
মধ্যে কোন এলাকাতেই জোতদারদের খাস জমি দখলে আনা এবং ভূমি- 
হীনদের মধ্যে জমি বণ্টন ইত্যাদি কিছুই করা হয় নি।৯৪ 

১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসের পর যশোর জেলায় আন্দোলন স্তিমিত 
হয়ে আসে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মার্সে*নড়াইল মহকুমা কৃষক 
সম্মেলন হয়। এর পর এ বৎসরই জুন মাসে নড়াইলে একটি কৃষক 
সমাবেশ হয়। কিন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সশস্ত্র সংগ্রামের 
লাইন গৃহীত হওয়ার পর কৃষক সমিতির কাধকলাপ বস্তৃতঃপক্ষে বন্ধ হয়ে 
যায়। ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলনের সময় গ্রামে গ্রামে কৃষক 
গ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিলো এবং সেগুলিই ছিলে! আনোলনের প্রাণ- 
কেন্দ্র। কিন্ত রণদীভে লাইন অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে 
* এই ঘটনাকে কেন্র করে ভীরত পাকিস্তান সরকার কিভাবে পশ্চিম বাঙল। ও 


পূর্ন পাকিস্তানে ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে ব্যাপক হিন্দ-সুসলমান দা ভ্টী 
করেছিলো তার বিবরণের জন্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
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সেরকম কোন গ্রাম কৃষক কমিটি গঠনের চিন্তা হয় নি এবং তৎকালীন 
অবস্থায় তা সম্ভবও ছিলো৷ না। এজন্যে পুরে ছোট ছোট গ্রাম্য জমা- 
য়েতের মাধ্যমে কৃ্ষকদেরকে যেভাবে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হতো 
এবং সংগঠিত করা হতো সে সময় সেটা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক 
প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ সব কিছুই অতি গোপনীয়তার মধ্যে করতে 
হওয়ায় কাজের এলাক! স্বাভাবিকভাবেই ভয়ানক সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং 
কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষক আন্দোলন কোন ব্যাপক ভিত্তি লাভ করতে সমর্থ 
হয় না।১৫ 

পুলিশী হামলা এই পর্যায়ে কমিউনিষ্টদের ওপর এবং কৃষক আন্দো- 
লনের কমীদের ওপর অব্যাহত থাকে কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের সময় 
পুলিশী হামলার মোকাবেল৷ যেভাবে ব্যাপক গণ-প্রতিরোধের মাধ্যমে করা 
হতো সেটা ছিলো এক্ষেত্রে অচিন্তনীয়। পুলিশী হামলার মোকাবেলা 
করতে গিয়ে যশোর জেলায় পুলিশের সাথে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য 
সংঘর্ষ ঘটে নি। কিন্তু দালাল খতম কিছু কিছু হয়েছিলো । ১৯৪৮ সালের 
সেপেম্বর মাসে চাঁদপুর গ্রামে পুলিশী হামলার সময় পুলিশের সহযোগী 
নৃকল হুদাকে কমীরা অপহরণ করে হত্যা করেন! নড়াইল এলাকার 
বাকড়ী গ্রামে আরও একজন পুলিশের সহযোগিকে খতম করা হয়। ১৬ 

এই ধরনের রাজনৈতিক কাজ কৃষকদের ওপর পুলিশী নিরাতনকে 
বৃদ্ধি করে এবং তা জনগণকে উৎসাহিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। গণ- 
সংগঠন ও প্রচার আন্দোলন সক্রিয় না থাকায় কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্মীরা 
জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এর ফলে 'আশ্রয় ও 
সাধারণ মানুষের সহযোগিতার অভাবে অধিকাংশ কমী ১৯৪৯ সালের 
মধ্যেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ১৯৪৯ সালে কৃষক সমিতির পরি- 
বর্তে ক্ষেত মজুরদের সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই 
অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১৪-১৫ই সেপ্টেম্বর ঝিকরগাছা থানার পানিসরা 
গ্রামে একটি জেলা ক্ষেতমজুর সম্মেলন গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালে 
যশোর জেলায় কৃষকদের মধ্যে কোন প্রকার সাংগঠনিক কাধকলাপ চালা- 
বার এটাই সর্বশেষ প্রচেষ্টা ।১৭ 

ক্ষেত মজুরদের আন্দোলন কোন জায়গাতেই তেমন দান! বাঁধে নি। 
বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ব বাঙলার কোন কোন ছোট খাট এলাকায় কিছুটা হয়ে- 
ছিল। সাধারণভাবে এই আন্দোলনের মূল দাবী ছিলো দৈনিক তিন 
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টাকা মজুরী ও তিন বেল! খোরাকী। কৃষকরা নিজেরা কিন্ত এ দাবীকে 
অবাস্তব এবং এই লক্ষ্য অর্জনকে অসম্ভব মনে করেছিলেন। এজন্যে এ 
দাবীর ভিত্তিতে তাদেরকে কিছুতেই আন্দোলনে টেনে আনা যায় নি। 
এই ধরনের দাবীকে কমিউনিষ্ট পার্টও অর্জনযোগ্য মনে করতো না। 
তারা এটা উথ্থাপন করেছিলো সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে! তাদের ধারণ৷ 
ছিল যে এই ধরনের দাবীর মাধ্যমে কৃষকদেরকে আন্দোলনে উদ্ব দ্ধ করা 
এবং দাবী আদায় না হলে আন্দোলনকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে 
বিপ্রবী পরিস্থিতি স্থ্টি করে জমি ও তার পর রাষ্রক্ষমতা দখল করা । 
কিন্তু কৃষকরা এ সবের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। উপরস্ত এ 
ধরনের দাবীর ফলে জোতদাররা অক্ষমতার কারণে অনেক জায়গাতেই 
মজুর নেওয়া বন্ধ করলো এবং তার ফল দীড়ালো বিপরীত। কর্মহীন 
হয়ে ক্ষেত মজুরদের জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়লো৷ এবং তীর কৃষক 
সমিতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, এমনকি তার বিরোধিতা করতে 
শুরু করলেন।১৮ 


ফরিদপুর জেলায় কিন্তু পরিস্থিতি ততখানি খারাপ হয় নি। কারণ 
এখানে স্থানীয়ভাবে দৈনিক এক টাকা মজুরী এবং এক বেলা খোরাকীর 
দাবীতে ক্ষেতমজুর আন্দোলন করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জন তৎকালীন 
পরিস্থিতিতে অসম্ভব ছিলো না এবং ক্ষেত মজুররাও তার বিরোধী ছিলেন 
না। ফলে ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন এখানে কিছুটা সফল হয়। আন্দো- 
লন ফরিদপুর জেলায় কোন ব্যাপক আকার ধারণ না করলেও অন্যান্য 
অনেক 'জেলা এবং অঞ্চলের মতো৷ এখানকার মুসলমান এলাকাগুলিতে 
আন্দোলন উচ্ছেদ হয়ে ভয়ানক কোন বিপধয় স্টি করে নি।১৯ 


ফরিদপুর জেলায় দুভিক্ষ ও খাদ্য সংকটের সময় অবশ্য কৃষকদের 
কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিলো নৌকা থেকে ধান চাল ইত্যাদি জোর করে 
নামিয়ে নিয়ে জনগণের গধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার । কিন্তু কৃষকরা তাতে 
সন্ত হন নি। বস্ততঃপক্ষে কোন রকম হঠকারী লাইনই কৃষকর! 
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে সম্মত হননি । তাছাড়া “ইয়ে আজাদী ঝুঁটা হ্যার' 
খ্বনাটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুবই মারাত্মক হয়েছিলো । কারণ সাধারণ 
কৃষকর মুসলিম লীগ শাসনে দুঃখ কণ্ঠ পেলেও পাকিস্তান উচ্ছেদ করার 
জন্যে তৎকালে তাঁরা মোটেই প্রস্তত ছিলেন না।২* 
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১৯৪৮-৪৯ সালের কর্ডন বিরোধী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট পার্টি 
ফরিদপুরে কোন অংশ গ্রহণ করে নি। শেখ মুজিবর রহমান সে সময়ে 
গোপালগঞ্জ এলাকায় কৃষকদেরকে এই আন্দোলনে কিছুটা নিয়ে আসতে 
সক্ষম হন। এই সময়েই এ অঞ্চলে তিনি কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেন।২৯ 

দেশ বিভাগের সময় ্ললপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া, বোদা ও পচাগড় 
থানা পূর্ব দিনাজপুর (পর্ব পাকিস্তান) জেলার এবং দেবীগঞ্জ পাটগ্রাম 
থানা রংপুর জেলার অস্তভুক্ত হয়। এই এলাকাগুলিসহ দিনাজপুর ও 
রংপুর. জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন কিছুটা হলেও ১৯৪৬-৪৭ 
এর তেভাগা আন্দোলনের মতো৷ জোরদার আন্দোলন সেখানে সম্ভব হয় নি। 
পূর্ব বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও যে কারণে আন্দোলন সাধারণভাবে 
স্তিমিত হয়ে আসে এই সব অঞ্চলেও সেই একই কারণে আন্দোলন পূর্বের 
মতো 'আর দানা বাধতে পারেনি । ঢাকা ও বরিশালে ধান করাড়ী প্রথার* 
বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র আকারে কিছু কিছু আন্দোলন হয়। ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রাম 
জেলাতেও ক্ষুদ্র আকারে কোন কোন এলাকায় কৃষক আন্দোলন হয়। 
মাদোরাশীয় এই জময় ফসল রক্ষা করতে গিয়ে কৃষকদের সাথে পুলিশের 
এক সংঘর্ষ ঘটে এবং পুলিশের গুলিতে ১২ জন কৃষক নিহত হন ৭৭ 


৮" 
পূর্ব বাঙল। সর কারের কমিউনিই বিরোধী নীতি ও প্রচারণ। 


১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের তৎকালীন 
অনুস্থত নীতি অনুযায়ী পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের প্রতি বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাতি প্রসারিত করলেও মুসলিম লীগ সরকার স্বাভাবিক 
কারণেই প্রকৃতপক্ষে কমিউনিষ্টদেরকে কোন প্রকার সহযোগিতামুলক কাজে 
গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলো না। উপরস্ত তার! প্রথম থেকেই কমিউনিষ্ট 
পার্ট ও তাদের সাথে সংশিষ্ট সংগঠনগুলিকে আক্রমণ ও ধ্বংস করার 
নীতিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো । এজন্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্টের 
পর বৃটিশ আমলে ধৃত অনেক রাজবন্দীকে তারা মুক্তি দান করলেও নাজি- 
*. নি্িষ্ট বানী খাজনায় জস্রির মানিকের প্রাপ্য পরিশোধ করার প্রথা । অনেকটা? 

টদ্ক প্রথার মতো । এই প্রথ। বি ভাবে পৃ বাঙলার প্রার সর্বব্রই কিছু কিছু 

ছিলো। 
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নেলি রারার রর জারানার 
এ ব্যাপারে তাদের নীতি সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে।১ শুধু তাই নয়। 
১৯৪৮ এর মার্চ এপ্রিলের পর থেকে একদিকে কমিউনিষ্ট পার্টির সশস্ত্র 
সংগ্রামের কর্মসূচী এবং অন্যদিকে দেশের" অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত অবস্থা ও 
মুসলিম লীগের ক্রুত অপন্যম্মান জনপ্রিয়তার ফলে বিপ্রবের ভয়ে ভীত 
হয়ে নিজেদের শোষণমূলক শাসনের হাজার ব্যতাকে ধাম *চাপা দিয়ে 
জনগণের মধ্যে নিজেদের, পূব প্রভাবকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরা 
উত্তরোভ্তরভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কমিউনিজম বিরোধী দমন নীতি ও 
প্রচারণায় লিপ্ত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নীতি ও কর্মকাণ্ডের যে 
কোন বিরোধী সমালোচনাকে তারা পাকিস্তান বিরোধী ও কমিউনিষ্ট- 
প্ররোচিত আখ্যা দিয়ে এমনভাবে অহরহ প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে 
যার ফলে মুসলিম লীগ মহলেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং সেই 
চা সীল রই নার বহার রন হলনা রদ 
হয়। 

'বাচিবার পথ' লী হুট মান্য নন 
মুসলিম লীগ সমর্থক সাগ্ডাহিক “নওবেলাল' দেশের পরিস্থিতি ও সরকারের 
কমিউনিজম বিরোধী প্রচারণার স্বরূপ সম্পর্কে নিমলিখিত মন্তব্যের মাধ্যমে 
সরকারকে সতর্ক করেন: 

“আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে এবং বিভাগের জন্য পাকিস্তানের আথিক 
কাঠাম ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; মানুষের ক্রয় ক্ষমতা 
সাধারণভাবে নীচে নামিয়া৷ আসিতেছে, এবং দ্রব্য মূল্য ক্রুত বাড়িতে 
থাকিয়া দেশ জুড়িয়া এক অবিশ্বাস, ভয়, সন্দেহ এবং অসস্তোষের 
বিষ ছড়াইতেছে। এই অবস্থাকে অধিক দিন চলিতে দিলে দেশের 
অসস্তাষ্ট আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য-_যাহা হয়ত বা! গণবিপ্রবের পর্যায়েও 
নাষিয়া আসিতে পারে । এই অবস্থা না দেশের পক্ষে না জনসাধা- 
রণের পক্ষে মঙলজনক, বরং ইহাতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব পর্য্যস্ত 
বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

পাকিস্তান সরকারও যে অনুরূপ সন্তাবনা সম্পর্কে অবহিত নহেন তাহ 

নহে, বরং মধ্যে মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের বিবৃতি এবং বত 

হইতে ইহা স্বাভাবিকভাবেই ধরিয়া লওয়৷ যায় যে দেশ ক্রুত এক. 
গণবিপ্লাবের দিকে . অগ্রসর হইতেছে, এবং পাকিস্তান বিপরের ইয়লাম 
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বিপয়ের ধুয়া তুলিয়া সেই বিপ্লবের পথরোধের চেষ্টা চলিতেছে । 
ঘন ঘন কমিউনিষ্ট বিরোধী বিবৃতির ইহাই সার কথা। 

আমর প্রত্যক্ষ করিতেছি এই সকল বিবৃতি দেশের জনগণের মনে 
কোন ক্রিয়াই করিতে পারিতেছে না। বরং স্বাভাবিকভাষেই পাকি- 
স্তানীরা আজ প্রশ্ন করিতেছে বাঁচিয়া থাকিবার কোন ব্যবস্থা পাকি- 
স্তানে সম্ভবপর কিনা ?--- 

কমিউনিজম ভীতি প্রচারে সরকার আজ এমনই মাতিয়া উঠিয়াছেন, 
যে, ইহা দ্বারা কষিউনিষ্ট ভীতিকে জনমন হইতে পরিপূর্ণভাবে 
মুছিয়া ফেনা হইতেছে!” 

কমিউনিষ্ট বিরোধী দমননীতি ও প্রচারণ৷ সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয়তে 


১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে “দৈনিক আজাদ' পর্রিকায় বলা হয় : 


আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিতে চাই যে, আত্কগ্রস্ততা ও দমন- 
নীতির উপর একান্তভাবে নিভরশীল না৷ হইয়৷ তাবা দেশ হইতে 
দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সামাজিক ভেদ বৈষম্য দূর করিবার কাজকে 
ত্বরাধিত করুন| ইহা করিতে পারিলেই পাকিস্তানে কমিউনিজমের 
দূরতম এবং ক্ষীণতম সম্ভাবনাও চিরদিনের জন্য দূৰ হুইয়া যাইবে। 


১৯৪৯ সালেব মার্চ মাসেই “দমননীতি' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে 


সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' এ একই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন £ 


আজ ত্বনসাধারণের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক যাহারা কঠোব দমন- 
নীতি চালাইযা৷ যাইবার জন্য সত্রকারকে চাপ দিতেছেন তাহাবা 
প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের কাজ আগাইয়া দিতেছেন। তীহাবা যদি 
সতাসত্যই কমিউনিজম বিরোধী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের 
উচিত দেশেব প্রধান প্রধান সমস্যা যথা--শিক্ষা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা 
মানুষ মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার সমস্যা ইত্যাদির আশু এবং 
উপযুক্ঞ সমাধান করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করা ।& 


১৯৪৯ সালের মে মাসে পূর্ব বাঙল৷ সরকার “কম্যুনিজমের স্বরূপ' 


মাক একটি ইস্তাহারঞ* পূর্ব বাঙলার সর্বগ্র জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। 


এই 


ইদ্তাহারটিতে কুষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক সহ সর্বস্তরের জনগণের কাছে 


ফমিউনিঅমের ্বরপ' উদঘাটনের উদ্দেশ্যে তায়! প্রধানত; সাম্প্রদায়িকতার 


নু 


ইপ্তাধরটির নর £ 8008 (ড৪:1)--49/50-59675-1081 


০৭ 


আশ্রয় গ্রহণ করে। বিভিন্ন কারণে নিম্বোছ্ধুত ইস্তাহারাটি. খুবই উল্লেখ- 

যোগ্য : | | 
এই প্রদেশে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব ও বর্শতৎ্পরতা বর্তমানে প্রায় নাই 
বলিলেই চলে। কিন্ত প্রদেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট 
তৎপরতার ফলে পরিস্থিতির যে অবনতি টিয়াছে, বিশেষতঃ চীন 
ও ব্রহ্ষদেশে কম্যুনিষ্টগণ কর্তৃক শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করার প্রচেষ্টার 
পরিণাম ব্যাপকভাবে ও বহু বর্ষব্যাপী যে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত শুরু 
হইয়াছে এবং ভারতে গত কিছুদিন হইতে কম্যুনিষ্টদের উপদ্রব 
যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশের জনগণকে 
কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এই সব প্রতিষ্ঠানের হিতাহিত জ্ঞানশুন্য 
সদস্যদের সন্তাব্য অনাচার সম্বন্ধে সতর্ক করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 
ইহা সত্য যে, পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণ কোনদিনই কম্যুনিষ্ট- 
দের ইসলাম বিরোধী মতবাদ সমর্থন করিবে না। কিন্তু এই বিশ্বাসই 
পাকিস্তানের জনগণকে তাহাদের রাষ্ট্রের প্রতি কম্যুনিষ্টদের সম্ভাব্য 
হামলা সম্পর্কে অসতর্ক করিয়া দেওয়ারও সম্ভাবনা! রহিয়াছে । 


এই প্রদেশের সীমান্তে সমপ্রতি যে সব ঘটনা সঙধটিত হইয়া গিয়াছে 
এবং প্রদেশের ভিতরেও বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন জায়গায় যে সব 
ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইতেই রাষ্ট্রের এই সব শক্রর প্রকৃত 
উদ্দেশ্য ও কর্পন্থার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 


যেসব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা দ্বারা পরিফারই বুঝা যায় যে 
প্রদেশের বাহির হইতেই কম্যুনিষ্ট দল প্রেরণা ও নির্দেশ লাভ করি- 
তেছে এবং পাকিস্তানকে ধ্বংস করিয়। দিয়া সমগ্র পাকৃ-হিন্দ উপ- 
মহাদেশে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়াই 
ইহাদের উদ্দেশ্য । যদিও বাহ্যতঃ কম্যুনিষ্টরা হিন্দু মহাসভার বিরোধী 
তথাপি প্রায় সকল কম্যুনিষ্টই হিন্দু বলিয়া তাহার তাহাদের মুসলিম 
বিরোধী মনোভাব বজ্জন করিতে পারে নাই। এই জন্যই ভারত 
ও পাকিস্তানকে পুনরায় মিলিত করিয়া প্রকারান্তরে পাকিস্তানকে 
_ ধ্বংস করিতে এবং সারা উপ-মহাদেশের মুসলমানগণকে ক্ষ 
এইসব বন্যুনি্টও সমর্থন করিতেছে। 


৩০৮ 


পাকিস্তানের অন্যান্য শক্রদের সহিত কম্যুনিষ্টদের মতবিরোধ শুধু 
মাত্র কর্দপন্থা লইয়া । আমাদের অন্যান্য দুশ্মনরা পাকিস্তান ও 
ভারতের পুনগ্সিলনে পাকিস্তানকে বাধ্য করার জন্য এই রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে শজি প্রয়োগ কিছ! আধিক অবরোধ জারী করার পক্ষপাতী ; 
কিন্ত কমুযুনিষ্টরা রাষ্ট্রের ভিতরে ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপ চালাইয়াই 
এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে চায়। জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট করার 
প্রচেষ্টা ছাড়াও কম্যুনিষ্টর রাষ্ট্রের ভিতরে যে ধ্বংসাত্মক নীতি কার্ষ- 
বরীী করিতে চায় তজ্জন্য প্রধানতঃ জনগণের মধ্যে অসস্তোষ ও 
সন্ত্রাস স্যষ্টি করিতেই তাহারা চেষ্টিত। ভারতে অবস্থিত কম্যুনিষ্ট 
বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়। কিছুদিন পৃব্র্বে পৃর্ববঙ্গেও 
রেল-ধর্্ঘট অনুষ্ঠানের যে হাস্যকর প্রচেষ্ট৷ হইয়াছিল এবং এই প্রদেশের 
মুনলমানগণ কম্যুনিষ্টদের ফাদে পা দিতে রাজী না৷ হওয়ায় যে প্রচেষ্ট। 
শেষ পধ্যস্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তাহা হইতে 
কম্যুনিষ্টদের বদ-মতলবের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। জন- 
গণের মধ্যে অসস্তোষ ও সন্ত্রাস স্ট্টি করার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্টগণ 
প্রকৃত ঘটনার বিকৃত বর্ণন! প্রদান করিতে ও বেপরোয়৷ মিথ্য প্রচারে 
একেবারে সিদ্ধহস্ত। জমিদারের খাজনা ও সরকারী ট্যাক্স প্রদান 
না করার জন্য এবং সব্বপ্রকার আইন ও কর্তৃত্ব অমান্য করার জন্য 
এই কম্যুনিষ্টরা দেশের জনগণকে উক্কানী দিয়া থাকে। অশাস্তি- 
উপদ্রব স্যষ্টি ও ধ্বংসাম্বক কাধ্য সাধনের জন্য ইহারা জনসাধারণকে 
উৎসাহ প্রদান করে এবং দলের অর্থ-ভাও্ডার শক্তিশালী “করার জন্য 
অপরের বাড়ীতে ডাকাতি করার পরামর্শ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কৃষ্ঠিত 
হয় না। সরকারী কর্খ্ঈচারীদের মধ্যে অসস্তোষ স্্টির জন্যও চেষ্টা 
কর! হইয়! থাকে । অসম্ভব রকম বেতন বৃদ্ধির দাবী উত্থাপন করিতেই 
এই সব দুষ্টবুদ্ধি লোক সরকারী কর্ধচারীদিগকে প্ররোচিত করিয়া 
থাকে--যদিও ইহারা নিজেরাই জানে যে এরূপ অসম্ভব দাবী পূর্ণ 
করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে 
অসম্ভোষ হ্যাট করার যে উদ্দেশ্য, এরূপ অসম্ভব দাবীর দ্বারা তাহা 
সিদ্ধ হয় বলিয়াই কম্যুনিষ্টরা জানিয়া শুনিয়া একধপ দাবী উতথাপনের 
প্রয়োচনা যোগায়। অনুরূপভাবেই শ্রমিকদিগকেও অসম্ভব রকম 
(মজুরী দাবী করিতে এবং দাঁবী পূর্ণ না হইলে ধর্মঘট করিতে উৎসাহ 


৩০৯ 


দেওয়া হইয়া থাকে । এখানেও প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে--শ্রামিকদের 
কল্যাণ নয়, বরং তাহাদের মধ্যে অসস্তোষ স্থ্টি করিয়া দেশের 
উৎপাদন হাস করা, অথবা একান্ত জরুরী ব্যবস্থা সমূহকে নষ্ট করিয়া 
দিয়া দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে অসুবিধার সন্তুখীন করা। 


কিন্ত ইহা অপেক্ষা মারাত্বক ধরনের আক্রমণ পরিচালনারও চেষ্টা 
চলিতেছে । ভাবপ্রবণ ছাত্র সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া দেশের যুবশকির 
মানসিকতাকে বিষাক্ত করিয়া তোলার প্রচেষ্টাই এই আক্রমণের 
ধারা । পুর্ব পাকিস্তান মোসলেম ছাত্রলীগ ও পৃব্ৰ পাকিস্তান ছাত্র 
ফেডারেশন --এই উভয় প্রতিষ্ঠানেই এমন সব কম্যুনিষ্ট রহিয়াছে, 
যাহাবা ভারতের হিন্দ কম্যুনিষ্টদের সহিত একযোগে কাজ করিতেছে। 
এখানেও কত্যুনিষ্টদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে--দেশের ভবিষ্যৎ 
আশা-ভবসা স্থল তরুণ সমাজের মধ্যে যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে অসস্তোষ 
ও ব্যর্থতার ভাব আনিয়া দেওয়া । তাহাদের প্ররোচনায় ছাব্রগণ 
তাহাদের পিতামাতা ও শিক্ষকদের আদেশ অমান্য করিতে উৎসাহিত 
হইয়া থাকে। সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে যোগ দিয়া তাহাদের 
লেখাপড়ায় অবহেলা করিতেও তাহাদের উৎসাহ যোগানো হয়। 
তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া৷ থাকেন 
রা গঠনের কাধ্যে যোগ্যতা অজ্জনের জন্য উপযুক্ত জান সঞ্চয় 
করিবার উদ্দেশ্যে কিন্তু তাহারা তাহাদের এই কর্তব্য তুলিয়৷ গিয়া 
সময়ের অপব্যবহার করিতে ও রাষ্ত্রের ক্ষতিকর কার্ষে লিপ্ত থাকিতে 
প্ররোচিত হইয়া থাকে । এই সব কাধ্যে উৎসাহ দিতে গিয়া কম্যু- 
নিষ্টরা যে কিরূপে সীমা ছাড়াইয়া পর্যস্ত যাইতে পারে, ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাম্প্রতিক ধন্মঘট* তাহার একটি দৃষ্টান্ত । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমুতম চাকুরীয়াদের ধর্মঘটের সঙ্গে ছাত্রদের পড়া- 
শোনার কোনই সম্বন্কই থাকিতে পারে না। কম্যুনিষ্টরাই ছিল উক্ত 
বর্্ঘটের প্রকৃত উষ্কানীদাতা । অধিকাংশ ছাত্রই এইরূপে অনর্থক 
সময় নষ্ট করার বিরোধী ছিল। কিন্ত তাহাদিগকেও এই ধর্মঘট 
সমর্থন করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। আমাদের যুবকদের ভাগর 
লইয়া বহ্যুনিষ্টদের খেলা একপভাবেই চলিতেছে। 


+ পূর্ব বাঙলার ভাঁখা আঙ্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির প্রথম খওড আটব্য।--ব. উ. 
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জনগণের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিবার ব্যাপায়েও কম্যুনিষ্টর৷ নিম । 
গত ২৬শে ফেব্রম্মারী তারিখে পশ্চিম বাঙলার দমদমে অবস্থিত 
জেসপ কোম্পানীর কারখানায় কম্যুনিষ্টরা যে আক্রমণ চালায়, তাহাতে 
তাহারা তিন জন কন্মচারীকে পোড়াইয়৷ মারে । গত ২২শে ফেব্রুয়ারী 
রংপুরেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। সুধীর মুখাজ্জী নামক এক 
ব্যজির পরিচালনায় একদল কম্যুনিষ্ট কিশোরগঞ্জ থানার যোগেশ 
সবকারের খাঁন প্রভৃতি লুট করিবার উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ী আক্রমণ 
করে। বহু মুসলমান গ্রামবাসী আক্রমণকারীদিগকে বাধা দেওয়ার 
জন্য সমবেত হয। হাবু শেখ নামক এক ব্যক্তি আক্রমণকাবী 
দলের নেতাকে আক্রমণ করে। তখন একজন কম্যনিষ্ট একরকমের 
রাসাযনিক দ্রব্যের সাহায্যে হাবুর চোখে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহাতেও 
খুশী না হইয়া উক্ত ব্যক্তি হাবুকে ছোরার আঘাতে হত্যা কবে । 
৯ই মার্চ ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিতে এখানকার কম্যুনিষ্ট- 
গণ রেল ধর্মঘট অনুষ্ঠানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে। এই সময়ে তাহাব৷ 
পুবাইল টঙ্গি ট্েশনের মধ্যে রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলে। সৌ- 
ভাগ্যক্রমে কোন দুর্ঘটন৷ ঘা্টবার পূর্বেই ইহা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে 
এবং আবশ্যকীয় মেরামত কার্য্য সারিয়া! ফেল! হয। এখন বিবেচ্য- 
দুর্ঘটনা ঘটিলে কি হইত? নিরীহ যাত্রিগ ণই প্রাণ হারাইত, সন্দেহ নাই। 
কম্যুনিষ্ট জাদর্শে মুসলিম জনগণ অনুপ্রাণিত হয না দেখিয়া এক্ষণে 
কম্যুনিষ্টদের অনেকেই মুসলমানের ছদবেশ ধারণ করিতেছে। 
সমপ্রতি দিনাজপুর ও যশোহরে কয়েকজন মুসলমান নামধারী কম্যুনিষ্ট 
ধৃত হইয়াছে। পরে পরিচয় লইয়া জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে 
তাহার ছিল হিন্দ এবং এই প্রদেশের বাহিরের কম্যুনি্ট পার্টির 
পক্ষ হইতেই তাহারা কাক করিতেছিল। কম্যুনিষ্টদের কর্ম 
পন্থা বিবেচনা করিলে মনে করা চলে যে, পাকিস্তানের দুশমনদের 
মধ্যে ইহারাই সব্বাপেক্ষা মারাত্বক । তাহার! হিতাহিত বিচারশন্যও 
বটে। তাছার৷ যেসব ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপ করিয়া থাকে, তাহা 
মনোজ বুলি দ্বার সতর্কভাবে আবৃত করিয়া রাখা হয়। গৰীব ও 
সরল প্রকৃতির লোকদিগকে এই প্রলোভনে ভুলান হয় যে, যদি তাহারা 
তাহাদের উপদেশ অনুযায়ী কাঁধ্য করে তাহা হইলে তাহাদের সকল 
ুর্শা, খুটি যাইবে। ; + 
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ইহার পর ষখনই কোন কম্যনিষ্ট সহানুভূতিময় মিষ্টি বুলি লইয়া আপনার 
নিকট আমিবে এবং জানাইবে যে তাহার উপদেশমত কার্য্য করিলে 
আপনার দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে, তখনই এই কথা স্মরণ রাখিবেন যে, 
সে আপনার বা আপনার দেশের কাহারও বন্ধু নয়। আপনার রাষ্ট্রকে 
ধ্বংস করা, পাকিস্তানকে ধ্বংস করা এবং এই দেশ হইতে ইসলামের 
প্রভাব নিশ্ধুল করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য; কারণ সে খোদা- 
তালার উপর. বিশ্বাস করে না। বাহিরে যে যতই" বন্ধুত্ব দেখাক, 
স্বরণ রাখিবেন যে সে এমন একটি দলের সদস্য-_যাহা পাকিস্তানের 
সবনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে এবং যে দল সাধারণ লোককে 
পোড়াইয়া মারিয়া থাকে, যাহারা দরিদ্র হাবুর চোখ পোড়াইয়া দিয়া- 
ছিল এবং যাহার রাষ্ট্রনাশক কাধ্য করিতে গিরা নিরীহ রেল যাত্রী- 
দিগকে হত্যা করিতেও কৃণ্ঠাবোধ করে না। 
পাকিস্তানের নাগরিকগণ এই সব দু্ভৃতিকারী সম্বন্ধে সাবধান হউন। 
তাহারা আপনার রাষ্ট্রের শকত্র। যেখানেই তাহাদিগকে দেখুন না 
কেন, কোন রকমেই তাহাদের প্রশ্রয় দিবেন না| তাহাদের অধি- 
কাংশই অমুসলমান। কিন্ত কতিপয় বিপথগামী ও স্বার্থান্বেষী মুসল- 
মানও তাহাদের ফাদে পা দিয়াছে। কিন্ত মুসলমানই হউক, আর 
অমুসলমানই হউক, তাহার! রাষ্ট্রের দুশমন এবং তাহাদের প্রতি সেই- 
রূপ ব্যবহার করা উচিত। 
কমিষ্টনিষ্ট পার্টি ও কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকারী প্রচারণার একাটি 
সামগ্রিক পরিচয় উপরোক্ত ইস্তাহারাটির মধ্যে পাওয়া যায়। এই ধরনের 
প্রচারণা সাধারণ মসলমাণদের মধ্যে সরকারের পক্ষে প্রতিক্রিয়া স্যাষ্টি 
করতে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো তা বল! চলে না। উপরস্ত কমিউ- 
নিষ্ট পার্টর নানান হঠকারিতার ফলে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা কমিউনিষ্ট বিরোধী 
হাতিয়ার হিসেবে অনেকাংশে কার্ধকর ও ফলপ্রস্থু হয়। 
পর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় মধ্যশ্রেণীভুক্ত ছাত্র, শিক্ষক ও যুবক- 
দের ওপর কমিউনিষ্টদের প্রভাব বৃদ্ধি লাভ করছে এই আশঙ্কা করে ১৯৪৯ 
সালের অগাষ্ট মাসে কমিউনিষ্ট প্রভাব দমন ও দূরীভূত কমার উদ্দেশ্যে 
সরকারী কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে “যথোপযুজ' ব্যবস্থা অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত এছণ করে! এ বিষয়ে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় নিশলিখিত 
রিপোর্টাটি প্রকাশিত হক: 1 


৭৩১২, 


যাহারা” স্কুল, কলেজ ও বিতিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ এছলাম 
বিরোধী কম্যুনিষ্ট নীতি প্রচারের ছ্বারা জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের 
মন বিষাজ্জ করিয়া জাতির মুলে কূঠারাধাত করিবার চেষ্টা করিতেছে 
এবং নানাপ্রকার ধবংসমূলক কাধ্যকলাপের দ্বার সরকারকে “সাবোটাশ' 
করিবার মতলবে আছে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাহাদিগকে দমন 
করিবার জন্য ব্যবস্থাবলম্বন করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
আরও জান! গিয়াছে যে যাহাতে কোন ছাত্র বা শিক্ষক পাকিস্তান 
বিরোধী ত্বংসমূলক কার্যে লিপ্ত হইতে না পারে তজ্জন্য সরকার 
অতঃপর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কড়া নজর রাখিবেন। যদি 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ রাষ্ট্রবিরোধী 
কার্ধ্যকলাপে লিপ্ত আছে, তাহা হইলে সেগুলির সরকারী সাহায্য 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সরকারী সাহায্য না পাইলে অনুমোদন 
বাতেল করিয়৷ দেওয়া হইবে। অপর পক্ষে সরকারী প্রতিষ্ঠান 
সমূহের শিক্ষক ব৷ ছাত্র অনুরূপ দোষে অভিযুক্ত হইলে তাহাদিগকে 
যথাক্রমে বরখাস্ত ও প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে। 
উপরস্ত যদি কোন ছাত্র ধ্বংসমূলক কাধ্যে লিপ্ত আছে বলিয়৷ জান! 
যায়, তবে তাহার সরকারী চাকুরী লাভের পথ বদ্ধ হইবে। 
এই প্রসঙ্গে আরও জানা গিয়াছে যে, অতঃপর সরকারী চাকুরীর 
জন্য যদি কেহ আবেদন করেন, তবে তাহাকে অন্যান্য সার্টিফিকেটের 
সহিত এই মর্শে আরও সার্টিফিকেট দিতে হইবে যে তীহ্ার পাঠ্যা- 
বস্থায় রাষ্ট্রবিরোধী ধ্বংসমূলক কোন কার্যকলাপে তিনি লিগ ছিলেন 
না। সার্টিফিকেট সমূহে সংশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের 
স্বাক্ষর থাকা চাই। রাজনীতির ছাত্র হিসাবে সরকারী কাধ্যকলাপের 
যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করায় কোনরূপ নিরুৎসাহ প্রদান কর! হইবে 
না তবে কোন শিক্ষক ব৷ ছাত্র ধ্বংসসুলক' কার্যকলাপে লিগ কোম 
পার্ট বা সঙেঘর সদস্য হইলে পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণায় উৎসাহ 
যোগাইলে এবং প্রত্যক্ষভাবে ধবংসমূলক কার্যকলাপে উদ্যোগী হইলে 
তাহাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে ।* 
কমিউনিষ্টদেয় ভয়ে সরকার কতখানি ভীত ছিলো এবং কষিউনিষ্ট- 
থেকে দরনের ক্ষেত্রে তারা কত কঠোর ও সুদূরপ্রসারী নীতি গ্রহণ 
কয়েছিলো৷ এই অরফারী নির্দেশের মধ্যেও তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 


৩১৩ 


৪ 
সশঙ্ছ কষক সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ 


১৯৪৮-৫০ সালে পূর্ব বাউলায় সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম, শুধু যে ব্যর্থ 
হয়েছিলো তাই নয়, তার ফলে পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
একটা বিপর্য় স্থা্টি হয়েছিলো । এই বিপর্যয়ের পরিণতিতে এদেশে 
পরবস্তী দশ বারো বৎসর কৃষক আন্দোলনের কোন অস্তিত্বই বস্ততঃপক্ষে 
ছিলো না এবং পরবস্তীকালেও সে আন্দোলন কিছুটা সাংগঠনিক চরিত্র 
পরিগ্রহ& করতে আরও কয়েক বৎসর সময় লেগেহিলো । এজন্যে এই 
ব্যর্থতার কতকগুলি কারণ এখানে উল্লেখ করা দরকার। 


প্রথমতঃ, যে পর্যায়ে “ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে পাকিস্তান রাষ্র 
উৎখাতের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিলো সে 
পর্যায়ে পূর্ব বাঙলার জনগণ স্বাধীনতাকে 'ঝুটা' মনে করতে এবং পাকি- 
স্তানকে উৎখাত করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। উপরস্ত আজারদীকে 
সাচচা' মনে করে তারা পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে তাকে আরও দৃঢ় 
ভিত্তির ওপর দাড় করিয়ে নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির চিন্তা করছিলেন। 
এজন্যে মুসলিম লীগের নিধাতন ও কৃশাসনের বিরুদ্ধে তাদের অনেক 
বিক্ষোভ থাকলেও এবং মুসলিম লীগ সরকারের পরিবর্তন তারা চাইলেও 
কমিউনিষ্ট পার্টর পাকিস্তান উৎখাতের ধ্বনি তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থা্টি করেছিলো । সরকারও 
এই সুযোগের উপযৃক্ত ব্যবহারকে অবহেল৷ না করে তাকে নিজেদের স্বার্থে 
কাজে লাগিয়েছিলে৷ | 


দ্বিতীয়তঃ, সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিলে। খুবই আকস্মিক- 
ভাবে। ১৯৪৭ সালের” ১৪ই অগাষ্ট সরকারের সাথে সীমাবদ্ধ সহযো- 
'গিতার হাত বাড়িয়ে ধারা নিয়মতাস্ত্রিক রাজনীতির কথা বলেছিলেন তীঁরাই 
মাত্র ছয় মাসের মধ্যে যখন নিয়মতান্ত্রিক পথকে বর্জন করে সশস্ত্র সং- 
গ্রাষের আহ্বান জানালেন তখন জনগণের চেতনার ব্তরকে বিচার, না করেই 
তীরা তা করলেন। এর ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির সশস্ত আন্দোলন প্রথম 
টার্ম ডর রান সজযাদা রক যারার 
ক্রমাগত এবং জ্রুত বৃদ্ধি. লাভ .করলো৷। | | - 


৬১৪ 


তৃতীয়তঃ, এই বিচ্ছিন্নতা শুধু যে কমিউনিষ্ট পার্টিকে জনগণ থেকেই 
বিচ্ছিন্ন করলো! তাই নয়, পার্টি সংগঠনকেও ত৷ ক্রতগতিতে ধ্বংস করে- 
দিলো । পূর্ব বাঙলার সর্বত্র মধ্যশ্রেণীতুক্ত হিন্দু সমাজ থেকে আগত 
পার্টি সদস্যের এই বিচ্ছিন্নতার ফলে দলে দলে দেশ ত্যাগ করে চলে 
গেলেন। শতকর! নব্বই ভাগেরও বেশী সদস্যের এই শ্রেণীগত ও 
ধর্মীয় পটভূমি থেকেই এসেছিলেন এবং তাঁর ফলে ১৯৪৮ সালের মধ্যেই 
পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো প্রায় চুরমার হয়ে গিয়েছিলো! | 

চতুর্ধত :, কমিউনিষ্ট পার্টির এই লশন্ত্র সংগ্রাম দেড় দুই বখসর কেবল- 
মাত্র অমুসলমান প্রধান এবং নমঃশুদ্র আদিবাসী অঞ্চলগুলিতেই হয়েছিলো । 
এর ফলে সরকার সমগ্র কৃষক আন্দোলনকে “হিন্দুদের” আন্দোলন হিসেবে 
চিত্রিত করে সামপ্রদায়িকতাকে বিপ্রবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে একটা শজিশালী 
হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিলো । 

পঞ্চমত:, কতকগুলি সংগঠিত এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে তাকে 
সারা পূর্ব বাঙলায় ছড়িয়ে দেওয়ার যে চিন্তার ওপর ভিত্তি করে সংগ্রামের 
এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিলো, সে চিন্তা ছিলো নিতান্তই ভ্রান্ত। 
ব্যাপক গণ আন্দোলনের শীর্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের চিন্তা না করে সশস্ত্র সং- 
গ্রামের মাধ্যমে গণআন্দোলন স্থির প্রচেষ্টা মুলত: অন্ত্রাসবাদী হওয়ার 
ফলে আন্দোলনের বিকাশ না ঘটে সংগঠিত এলাকাগুলিই স্বপ্লকালের মধ্যে 
ধ্বংসপাপ্ত হয়েছিলে। | 

ষষ্ঠত:, কতকগুলি এলাকাতে সশম্্ব কৃষক সংগ্রাম পরিচান্নন] করতে 
গিয়ে সারা দেশব্যাপী কৃষক সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলিকে ভিত্তি করে 
তাঁরা এমন কোন নিদ্দি্ট বনি ও কর্মসুচী কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণভাবে 
শোষিত জনগণের সামনে রাখতে পারেন নি ষা তাদেরকে সংগ্রামের জন্যে 
উপযুক্ত ভাবে উদ্বুদ্ধ এবং উত্জীবিত করতে পারে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। ১৯৫ 
খু 
সুত্রপাত 


পুলিশের একজন ত্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব-ইণ্সপেক্টর একজন সশস্ত্র কনষ্টে- 
বলসহ তিনজন কনষ্টেবলকে সাথে নিষে জয়দেব ব্রদ্ম নামক একজন 
কমিউনিষ্ট কম্ীকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫০, তারিখে 
খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার কালশিরা গ্রামে উপস্থিত হয়। জয়- 
দেব বহ্ধব বাড়ীতে খানা তল্লাশীর সময় অন্যান্য নির্যাতনের সাথে তারা৷ 
মহিলাদেরকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে! এই সময় তারা কমিউনিষ্ট সমর্থক 
এক বিরাটি জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই জনতার অধিকাংশই ছিলো 
নম:শুদ্র। উভষ পক্ষের সংঘর্ষের ফলে সশস্ত্র পুলিশ কনষ্টেবলটি ঘটনা- 
স্থলেই নিহত এবং অফিসার সহ অন্য দুইজন পুলিশ আহত হয়। সংঘর্ষ 
চলা কালে স্থানীর আনসার বাহিনী পার্খববত্তী অঞ্চলের কিছু সংখ্যক 
মুসলমান গ্রামবাসীকে সাংপ্রদায়িক প্রচারণার দ্বারা উত্তেজিত করে তাদেরকে 
সাথে নিযে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তাদেব সহায়তায় আহত তিন 
জন পুলিশ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পলাষফন কবে। এর পর এলা- 
কাটিতে পুলিশ বাহিনীর ধথারীতি নিধাতন শুরু হয় এবং কালশিরা, 
ঝালোরভাঙ্গা ও অন্যান্য পার্শুবন্তী অঞ্চলের অমুসলমান গ্রামবাসীরা তাদের 
বহনযোগ্য কিছু কিছু মালপত্র সাথে নিয়ে ভ্রতগতিতে এলাকা পরিত্যাগ 
করতে থাকে । এর পর তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী স্থানীয় কিছু সংখ্যক 
মুসলমানদের ছারা লুগ্ঠিত হয়।১ কিস্তু এই সংঘর্ষের সময় স্থানীয় হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে কিছুটা সাংপ্রদায়িক উত্তেজনা সাময়িকভাবে স্থা্টি হলেও 
সে সময়ে' অর্থবা তার পরবর্তী পর্যায়ে কোন সামপ্রদায়িক দা! সেখানে 
ঘটে না।* সরকারী সুত্রে প্রাপ্ত এবং ৩০শে ডিসেম্বর খুলনা থেকে 
* ভাই অঞ্চলে যে সময় প্রকৃতপক্ষে সাম্পুদারিক দাঙ্গা! ঘলতে যা বোঝার নে রঝস 

কিছু না ঘটার ফলে দাকার কোম সংবাদ পূর্ব বাঙলা অথধা ভারতের কোন 
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প্রেরিত একটি সংবাদে বল! হয় যে, সে পর্ষস্ত কালশিরার ঘটনার সাথে 
সম্পকিত ২০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এবং সশস্ত্র কনষ্টেবলাটির 
মুতদেহের কোন সন্ধান তখনো পযন্ত পাওয়া যায় নি।ং 

ভারতে “সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিল (০০%:)০৫/ £০: 
00০ 21০01501301) 01 ২18)65 ০1 14117011059) ও হিন্দু মহাসভা ১৯৪৯ 
সালের শেষের দিকে তাদের সামপ্রদায়িক প্রচারণা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি 
করে এবং তাদের এই প্রচারণা ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র সমুহের 
মাধ্যষে যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করে ।৩ ১৯৪৯ সালের ২৪-২৬শে ডিসেম্বর 
কলকাতায় ভারতীয় হিন্দু মহাসভার একাটি মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
এই সম্মেলনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডক্টর এম. বি. খারে পর্ব পাকিস্তান 
থেকে ভারতে আশ্রয়লাভকারী উদ্বাস্তদের পুনবাসনের জন্যে পুৰ পাকি- 
স্তানের কয়েকটি জেলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। 
এই দাবী আদায়ের জন্যে পাকিস্তানের ওপর বলপ্রয়োগের হুমকীও 
তিনি প্রদান করেন। এছাড়া মহাসভার একটি প্রস্তাবে পাকিস্তানকে 
ভারতের অন্তর্ুক্ত করার কথাও বলা হয়।& হিন্দু মহাঁসভার এই সবভারতীষ 
সম্মেলনের পর মহাসভা নেতারা পাকিস্তান এবং বিশেষত: পূর্ব পাকিস্তানে 
সংখ্যা লধিষ্টদের দুরবস্থা এবং তাদের ওপর মুসলমানদের নিধাতন সম্পকে 
আরও জোরেশোরে প্রচারণা শুরু করেন এবং সেই সব বক্তব্য কলকাতা 
ও ভারতের অন্যান্য এলাকায় সামপ্রদায়িক পত্রিকাগলির মাধ্যমে ব্যাপক- 
ভাবে প্রচারিত হয়। এই বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচারণার মধ্যে মে জিনিষটি 
প্রসঙ্গতঃ লক্ষাণীয় তা হলো এই যে, তার মধ্যে কালশিরায় “সামপ্রদায়িক 
দাঙ্গার” বিন্দুমাত্র কোন উল্লেখ ছিলো না1& এদিকে পুৰ বাঙলাতেও 
ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে কলকাতা এবং পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য 
পত্রিকায় প্রায় এক মাস পর্বস্ত প্রকাশিত হয় নি। দুই দেশের মধ কোন 
দেশের কোন সাম্প্রদায়িক নেতারাও তাঁদের অসংখ্য সাঃপ্রদার়িক বক্ততা বিবৃতিতে 
এর ফোন উল্লেখ করেন নি। এর যূল কারণ এই সংঘর্ষ ছিলে। পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন 
এলাকায় কমিউনিউ বিরোধী অভিবান ও নির্বাতনেরই একটি ঘটনামাত্র | এদিক 
দিয়ে কালশিরার ষটনার ফোন বিশেষত্ব ছিলো না। বস্তুতঃ: পক্ষে এই ধরনের 
ফমিউনিই বিরোধী সম়কারী অভিযানের পসয় সিলেট জেলার সানেশুরে ১৯৪৯ 
খানের অগা মাসের ঘটনার সয় ভুলনায় অনেক বেশী সামপ্রদারিক উত্তেজনার 
'। স্ষ্টি আও অনেক ব্যাপক এলাকার হরেছিলো), যদিও সেখানেও ফোন সাংপ্রদায়িক 
গাঞ্স। সংঘটিত হয় নি। 
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স্থানে হিন্দুদের দ্বারা মসজিদ নষ্ট হওয়ার কাহিনী 'মনিং নিউজ' ও 'দৈনিক 
আজাদের' মত সাম্প্রদায়িক পত্রিকায় প্রচার এবং বিভিন্ন জায়গায় তার 
বিরুদ্ধে সভা সমিতি হতে থাকে ।৬ তাছাড়া হিন্দু মহাসভার কলকাতা 
দন্মেলনের বক্তব্য এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক বক্তা বিবৃতি এবং 
সম্পাদকীয়ও পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই সময় বিশেষ স্থান 
লাভ করে।? হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে পাকিস্তানে ভারতভুজির প্রস্তাব 
সম্পর্কে উভয় দেশে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে এমন উত্তেজনার স্থা্টি হয় যে 
১লা জানুয়ারী, ১৯৫০, এই প্রস্তাবেব উল্লেখ কবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহরুকে বলতে হয় যে, “আজ আমি স্পষ্টভাবে জানাইয়া 
দিতে চাই যে, ভারতের সহিত পাকিস্তানের সংযুক্ত হওয়ার প্রশই ওঠে 
না।”৮ পুর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন ৩রা জানুয়ারী হিন্দু মহাসতার 
প্রস্তাব উল্লেখ কবে এক বিবৃতিতে বলেন, “আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে, পাঁকি- 
স্তানকে যাহারা আক্রমণ করিবে পূর্বে বঙ্গে তাহাব৷ ষ্ট্যলিনগ্রাডের সাক্ষাৎ 
পাইবে । আমাদের রাষ্ট্রের দূশমনদের প্রতি আমাব উপদেশ ঃ পাকিস্তান 
থেকে দূরে থাক ।”৯ ১৯৫০ সালের ১ল৷ জানুয়ারী ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী 
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ের চৌপাট্র ময়দানে এক দীর্ঘ এবং তীব 
সামপ্রদায়িক বক্তৃতা দেন ও ভারতেব সমস্ত দুঃখ-কষ্ঠ ও অস্থবিধাৰ জন্যে 
পাকিস্তানকে দায়ী করেন। তিনি তার এই বক্তৃতায় পাকিস্তানের প্রতি 
অস্ত্রের হুমকিও প্রদান কবেন।১* প্যাটেলের এই বক্তৃতার পর পূর্ব বাউলার 
বিভিন্ন মহন ও এলাকায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় এবং সাম্প্রদায়িক 
“দৈনিক আল্লা ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী তারিখে এ সম্পর্কে উপ-সম্পাদকীয় 
মন্তব্য প্রকাশ করেন। ১৪ই জানুয়ারী কুমিল্লা বীরচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার 
ও টাউন হলের সদস্যেরা এক বিশেষ সাধাবণ সভায় উক্ত তবন থেকে 
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সেই প্রস্তাব 
তৎক্ষণাৎ কার্যকর করা হয়। সেই সাথে 'আনন্দমমঠ' ও 'রাজসিংহ' উপ- 
ন্যাস গ্রন্থ দুটিও পাঠাগার হোতে অপসারণ করা হয়।১১ ১৫ই জানুয়ারী 
সর্দার প্যাটেল কলকাতার গড়ের মাঠে এক বিরাট জনসমাবেশ বক্তা 
প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং কলকাতা ও 
নোয়াখালী দাঙ্গার উল্লেখ করেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই যে 
দাঙ্গা হয় তারও উল্লেখ তীর বস্তায় থাকে এবং এ সব কিছুর জন্যে 
তিনি যুসলমানদেরকে পুরোপুরিভাবে দায়ী করেন। সর্বোপরি তিনি 
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বলেন যে, পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ব বাঙলার সীমানা “কৃত্রিম” এবং সেই 
সীমান৷ পূর্ব বাঙলার ভাইদেরকে সাহায্য করার জন্যে পশ্চিম বাগুলা ও 
ভারতের হিন্দুদের সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে না1১১ 
সর্দার প্যা্টেলের এই উথ্ব সামপ্রদায়িক বন্তৃতার পূর্ব পর্যস্ত পূর্ব অথবা পশ্চিম 
কোন বাঙলাতেই কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে নি। কিন্ত 
প্যাটেলের বজ্তুতার পর পশ্চিম বাঙলার সাম্প্রদায়িক পত্র পত্রিকাগুলি 
পূর্ব বাঙলার সামপ্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য ও কাহিনী 
প্রকাশ করতে শুর করে। ঠিক এই সময়েই সাঃপ্রদায়িক প্রচারণার 
সুবিধার জন্য সর্বপ্রথম কলকাতার সংবাদপত্রে কালশিরায় ২০শে ডিসে- 
সবরের ঘটনাকে বিকৃত করে সামপ্রদায়িক দৃষ্টিতজিতে সেখানে ব্যাপক হত্যা, 
লুটতরাজ, মারপিট ও" ধর্ষণের কাহিনী বিবৃত কর! হয়।১৩ ১৮ই জানুয়ারী 
কালশিরার এক মাস পূর্বে সংঘটিত ঘটনাটির ওপর 'যুগাস্তর' ও “আনন্গ- 
বাজার পত্রিকায়' সম্পাদকীয় প্রকাশ করে তার মাধ্যমে মুসলমান বিরোধী 
তীব্র সাধ্প্রদায়িক উত্তেজন। স্থাট্টি কর৷ হয়। এইভাবে হিন্দু প্রধান একটি 
এলাকায় পূর্ব বাঙলা সরকারের কমিউনিষ্ট নির্যাতনের একটি এলাকায় 
পূর্ব বাঙলা! সরকারের কমিউনিষ্ট নিাতনের একটি ঘটনাকে সর্দার প্যাটে- 
লের বজ্জুতার পরই তাঁর “আদর্শে” অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার পর্রপত্রিকা- 
গুলি “উপযুক্তভাবে” ব্যবহার করে পশ্চিম বাঙলায় এক ব্যাপক দাজ। 
পরিস্থিতির স্থষ্টি করে। বস্ততঃপক্ষে ১৯শে জানুয়ারীর পর থেকেই 
পশ্চিম বাঙলার কোন কোন এলাকায় দাঙ্গা পরিস্থিতির উতদ্তব হয়। বনর্গী, 
বহরমপুর, মুশির্দাবাদ ও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যা লঘু, অধিকার 
সংরক্ষণ কাউন্সিল ও হিন্দু মহাসভা একক ও যৌথভাবে ২১শে থেকে 
২৪শে জানুয়ারী সাম্প্রদায়িক সভা সমাবেশ শুর করে এবং তার পর পরই 
বনগাঁ, বহরমপুর, গোরাবাজার, মুশিদাবাদ, উল্টোডাঙ্গা এবং কলকাতার 
মানিকতলা ও বেলেধাটাতে দাঙ্গ। শুরু হয়। ২৯শে জানুয়ারী “কাউন্সিল 
বাটানগরে একটি জনসভা করে এবং তার পর' সেখানে এক ব্যাপক ও 
“ভয়াবহ দাঙ্গা! শুরু হয়। এই সব দাঙ্গার খবর লুফে নিয়ে ঢাকার 'দৈনিক 
আজাদ" 'মনিং নিউজ' প্রভৃতি পত্রপত্রিক! পূর্ব বাঙলায় দাজা স্যটির ক্ষেত্র 
প্রপ্তত করতে থাকে ।১৪ পর্ব বাঙল! ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের 
কতা বসত্ত কুমার দাস দাঙ্গা তদস্ত কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে 
গিয়ে বঝেম১* যে, “পশ্চিম বঙ্গের সাম্প্রতিক হাঙ্গানা পুর্ব দঙ্গে দাকা 
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বাধার অন্যতম কারণ।' তিনি আরও বলেন যে, “পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের 
সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংবাদ ও মন্তব্য দাঙ্গা বাধার অন্যতম কারণ ।” 

কিন্ত শুধু সংবাদপত্রই নয়, বেতারের মতো! সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত 
সংস্থার ভূমিকাও এক্ষেত্রে কি ছিলো৷ তার একটি উদাহরণ কুমিল্লায় বফ্িম- 
চন্ত্রের প্রতিকৃতি অপসারণকে অবলম্বন করে 'আল ইও্িয়া রেডিও'র 
অপপ্রচার । এই অপপ্রচার চালাতে গিয়ে বলা হয় যে, 8 শত মুসলমান 
হল আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা ২ শত হিন্দু পরিবারের বাড়ী লুণ্ঠন 
ও বিধ্বস্ত করে| এই মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করে কুমিল্লার বিখ্যাত 
উকিল, কংথেস নেতা ও পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য কামিনী কমার 
দত্ত এবং পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলীষ উপ-নেতা ধীরেন্্র 
নাথ দত্ত বিবৃতি প্রদান করেন।১৬ এছাড়া ত্রিপুরা সাংবাদিক সংধের সভা- 
পতি রজত নাথ নন্দী একটি পৃথক প্রতিবাদমূলক বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে 
বলেন, “হিন্দুস্থানী বেতারে প্রচারিত এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । 
ইহার ফলে শুধু উভয় দেশের পরম্পরিক সৌহার্দ্যই বিনষ্ট হইবে না বরং 
পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থাও সংকটাপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ।”১৭ 
বস্ততঃপক্ষে পশ্চিম বাঙলায় ও সমগ্র ভারতে অধিকতর ব্যাপক আকারে 
দালা ্্টির উদ্দেশ্যে ভারতীয় সরকার ও তাদেব সমর্থক সাম্প্রদায়িক পত্র- 
পত্রিকাসমূহ এই সময় মরীয়া হয়ে ওঠে এবং সেই উদ্দেশ্যে কাল্পনিক 
দাঙ্গার কাহিনী প্রচারের দ্বারা তার! প্রকৃত দাঙ্গা স্ষ্টিব সবাত্বক প্রচেষ্টা 
চালায । 


পূর্ব বাঙুলায সে পর্যস্ত কোন দাঙ্গা সংঘটিত না হলেও পশ্চিম বাগুলা 
ও ভারতের সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রচারযন্ত্রগুলিব সামপ্রদাযিক প্রচারণার 
মধ্যে পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার ও আমলাতন্ত্র পূব বাঙলায় দাঙ্গা 
সৃষ্টির এক অপূর্ব সুযোগ দেখতে পায়। নানা উপায়ে হিন্দু-মুসলমান 
দাল্া স্্টির সরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানোত্তবকালে পূৰ বাঙলাঁয় সে 
পর্যস্ত কোন সাম্প্রদায়িক দাঁজা সংঘটিত হয় নি। এবার পূর্ব বাঙলা সরকার 
সর্দার প্যাটেল প্রদত্ত এই সুযোগের পূর্ণ সন্ধবহার করতে সতর্ক 
ও যত্ববান হলে । 

১০ই মার্চ, ১৯৫০, তারিখে নুরুল আমীন দাঙ্গা সম্পকিত তাঁর পরিষদ 
বন্তৃতায়১৮ বলেন যে, কালশিরার ঘটনাকে যে পশ্চিম বাঙলার সাপ্রদারিক 
সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহল সামপ্রদায়িক দাঙ্গার উদ্দেশ্যে ব্যবহার 
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করছে সেটা তীর সরকার জানুয়াধীর শেষের দিকে উপলব্ধি! করেন, তাক 
পূর্ষে নয়। এবং সে্ন্যেই তীরা ৩রা ফেব্রুয়ারী কালশিরার প্রকৃত ঘটনা 
বিবৃত করে ওরা ফেব্রুয়ারী একটি প্রেস নোট প্রকাশ, করেম। “যুগান্তর' 
ও 'আনপবাদ্দার পত্রিকার' ১৮ই তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও বিভিন্ন 
মিথ্যা কাহিনী প্রচারিত হওয়ার পর দুই সপ্তাহ পর্যন্ত পূর্ব বাঙল৷ সরকার এ 
ব্যাপান্ে কিছুই উপলব্ধি করতৈ পারেন নি, একথা যে কোন সাবালক 
ব্যক্তির পক্ষেই যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তা বলাই বাহুল্য । আসল ব্যাপার 
হলো! এই যে, কালশিরার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় অপপ্রচারের ফলে 
পশ্চিম বাঙলায় দাঙ্গা স্ট্টি হয়ে পূর্ব বাঙলাতেও দাঙ্গা স্যষ্টির যে সন্তান 
দেখা গিয়েছিলো তা উপলব্ধি করেই পূৰ বাঙল৷ সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
দুই সপ্তাহ তাদের অর্থপূর্ণ নীরবত৷ পালন ফয়ে। সরকারের এই নীরবতা 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ৩য়া ফেব্রুয়ারী “ভারতীয় প্রচারের স্বরূপ" 
নামক একটি তীব্র সামপ্রদায়িক সম্পাদকীয়তে দৈনিক আজাদের মতে 
একটি পত্রিকাতে পর্বস্ত বলা হয় £ 
“বাগেরহাটের ব্যাপার সম্বন্ধে সরকারী নীরবতার আমর! প্রতিবাদ 
আগেই করিয়াছি, কিস্ত এ পর্যস্ত কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। 
আজ এই নীরবতার সুযোগ লইয়া সার! ভারতবর্ষে পাকিস্তান বিরোধী 
প্রচারের প্লাবন দেখা দিয়াছে । যথা সময়ে পূব পাকিস্তান সরকারের 
ব্যাপারটা পরিস্কার করিয়া জানাইয়৷ দেওয়া উচিত ছিল। যা হোক 
আমর পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে এসব প্রচারের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া 
দিতে আশু তৎপর হইতে বলি। যথাসময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন না 
করিলে আমাদের সে ক্ষতি হয়ত পূরণ করাই কঠিন হইবে ।” 
এর পর এ দিনই অর্থাৎ ৩র! ফেব্রয্মারী পূর্ব বাঙল৷ সরকার কালশিরার 
ঘটন৷ সম্পর্কে নিগ্রিলিখিত প্রেস নোট প্রকাশ করেন £ 
পাত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে একজন সহকারী পুলিশ সাবই্সপে্টর 
এবং ৩ জন কনষ্টেবল লইয়া গঠিত একটি পুলিশ দল একজন আসামীর 
বাড়ী তল্লাসী করিবার জন্য বাগেরহাটের অন্তর্গত কালশিরার গ্রামে 
গেলে তাহারা অকস্মাৎ কম্যুনিষ্ট প্ররোচনায় উদ্দ্ধ পশম গনশুদ্র 
কর্তৃক আক্রান্ত হয়! একগন ক্নষ্টেবল ঘটনাস্থলে নিহত হযস এবং 
পুলিশ দলের অধশিট লোকগুলি গুরুতর বাপে অখম হয়। নিকট: 
বর্ী, রঞ্চন হইতে আনসার. দল এবং গ্রামবাসীরা সময় নত তাহাদিখকে 


৮ই জাতুঘারী সাধারণ ধর্মঘট জয়যুক্ত হউক! 
দমনমীতি বন্ধ কর--ছাত্রদাবী আনতে হবে !| 


গতুন বছরে স্কুল ফলের খোলার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা! ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্ু 
ঢাফার যুফে ছাত্র আন্দোলনের প্রবল জোয়!র বহিয়া চলিয়াছে। দীর্ঘ দেড় বছব হইতে চলিল অভ 
'নটন ও শিক্ষা সংকটের দহনে গঞ্ধ হইয়! ছাত্রজীবনের প্রতিক্ষেজে বিক্ষেড পুঞ্তীড়িত ছিল। ধিক 
সয়কারের শিক্ষ| ও সংস্কৃতিণ বিরুগ্ষে বর্ধর অভিযান মুখ বুক্তিযা ওহাব! সহা কবিবাছে দমন নীতির 
রথচক্রে দলিত হইয়াছে | কিন্তু নতুন বছরে স্কুল কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের নওলোরানের 
তরণক্বৃস্থ মন গত: স্দুভাবে দৈস্ত ও সরকারী শিক্ষানীতিৰ বিদ্ধ বিদ্রে!ছ ঘোষন! করিয়াছে 

যত পিন যাইতেছে ততই লীগ নেতৃবন্দ গালভরা উপদেশ দিতেছেন - পাকিস্তানের জন্ত 
ঘথাসর্ববস্ব আগ কর; 'অনহাবে অনিদ্রায় থাকিয়া পাকিস্তানকে গড়িয়া ভোল। অথচ দেখকে গড়িয়া 
তুলিতে পারে যে সকল ইপ্ধিনিয়রিং ছাত্র তাঙাদের পড়াশুনা ও সমান সেবার . যোগ হৃবিধাব নুনতষ 
দাবীকে নেন্বুন্দ অগ্রাঠ্য কবিতেছেন। পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণ যখন বিন। টিকিৎসাগ 
বিনা ুশলাম রোগে নীতে খবে ঘরে মারা যাইতেছে ভখম চিকিত্সার জঙ্থ বন্ধ দিনের কাট সাধনায় 
ও জনগণের ম্মদে্ঠ দানে গঠিত ঢাকার সবের জাশীয় সাথের প্রতীক ছ্াশগ্যাল মেডিক্যাল স্কুলের 
হসপাহালটিকে সবকাণী প্রয়োজনে দখল কযা "হইয়াছে । এবং ৩৯৯ শত চিকিৎসা বিদায় পারঙর্শা 
ছাত্রের সগাজ সেবা হইতে বরাত করিতেছে । নিঙ্গা ও ছার সমর পতি সরকারের দর? এইখানেই 
শেষ হয়নাই। ঘেখামেই শিক্ষা বিরুদ্ধে এই অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্র সজ মাথ। তুলিয়া 
দাড়াইয়াছে সেখানেই সবকার সভাতাব শেষ আববণটুকু ফেলি! নিঃসক্কোচে নি্ঠুরভাবে দমন করিয়াছে । 
সম্গ্াতি রাজসাহী কলেজের ছ।এরদেব ৪ শ্রনকে কড়পিক্ সামন্ত অজহাতে বঠিঙারের আদেশের প্রতিবাঙে 
১৯ জন ছাতরযে অনশন ধর্মঘট কৰে তাহাদের ধঙ্গুঘটর ৭ গিন পরবে ৪ জন ধশ্রঘটী ছারকে শীতের 
রাত্রে অজ্ঞান অবস্থায় উলঙ্গ কবিয়! ঘে ভাচব মালদহের জমানায় নিছা হাতিয়া দেয় এবং রাজসাহী 
, কলেজের হোফেঁলের প্রতিটি ঘবে পুলিশ কর্ডন করিয়| প্রাতিটি ছাওরকে যেভাবে পুলিশ উদজবের 
তাগুবলীলা শি করিয়াছে তাহার নজীর একমানু গ্রণ্য সামাজ্যখদী শাসনের আমলেই নিলে। 
এই ত সেদিন ঢাক! ভিলার নারায়ণগঞ্জে তকণ কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে বিএকধি রবীন্জানাথের . 
'রথের রশ্মি' নাটক অভিনয়কে শেষ মুহূর্তের আদেশে নঙ্গ কবিয়। দেওয়া হইরছে। মুন্সাগঞ্জে শিক্ষা 
সমশ্থার উপর বৈঠকের আয়োজনের 'অঙ্গু হাঠে হ্ুলেব ছাত্র সফি ও তোত। মিএাকে প্রেপ্ার কিয়া 
নিরাপথ| বঙ্দী হিসাবে দীর্ঘ ৩ মস যাবত আটক রাখা হইয়াছে ভ।হা 'আজও দেশনামীর মনে জাত আছে , 

ছাত্র সমাজ ইছাতে বিশ্রিত'ইইবেন। কারণ ছাত্র দমাজ জানে পাকিস্তানের এ্ুমান সরকারের 
কূপ কি, কি ভাবে সমাঙ্গের শোমক শ্রেণীর শ্ব্থে পুষ্ট, জমিদার কোতদার ও. দিল মলিকর উঠ 
পরিচালিত। রাুভাধা আন্দেলন হইতে সুরু করি ঢাক! পুলিশ বাঘ, বদরের বীর ক৬:কর 
লড়াইর গ্ঘায় প্রতিটি গৌরবময় ন্াধ্য আন্দোলনের বহু শহীদের বুকের রক্কে বর্তষান মিবকাংবৰ হও 
সজ্জিত । যখন বর্তমান সরব গদিতে থাকিবে ভডদিন সে মাকিণ সংবাদ, কায়দার নিজ 


গুলু গরতিয়োধ দিষস উপলক্ষে ছাত্র ফেডারেশপের হগ্তাহার় । 


পৃষ্ঠা ৬৬ ৩৬৪ । 


৮ই জানুয়ারী--শনিবার 
জুল ওত্রভিল্রোঞ্ধ ছিম্ব্ন 
গাল স্ষক্রন 


রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশীল।, ফরিদপুর ও অস্যান্য 
জেলায় ছাত্রদের উপর. অকথ্য জুলুমের প্রতিবাদে-- 

শিক্ষায়তন সমূহে ধর্সঘট করিয়া শীস্তিপূর্ণভাবে মিশিল 
সহ বিশ্ববিভালয় প্রাঙ্গণে বেলা বারটায় সভায় যোগদান 
করুন। 


তুলুন প্রতিরোধ সাব কমিটি 
পুর্ঘু পাক্কিত্ডান্ মুসজিিস ছাজ জীপ! 


| ৬ ছাত্র সংহি বিনষ্টকারী কায়েমী দ্বার্ঘবাদীদের দালালদিগের 
মিধ)। প্ররেণ্চণায় ভূলঙেন ন1। 


৮ই জ ুয়ারী, শনিবার, জুলুম প্রতিরোধ দিবদ পালনের বিজ্ঞাপন 
: পৃষ্ঠা ৩৬৯। 


ছাত্র ঘমাজের উপর দযননীতির 
্রামরোলার - 


আজাদী লাঙডের খুলে কয়েছে কাযেছে আজদের সবদু সেলানাষকস্তু পরধং ছা পাজেয বদি তৎপরতা, 
একনি সাধনা, তাগ ও প্রেরণ]। যে ছাত্র সঙ্াতী পাকিস্তান সংগাষের গমঘ বিক্ষ) বিশ্ব? বঙ্গ কার আহাৰ দিগ্রা ও 
আরাযফে ছাবাষ কবে উধাও মত ছুটে চলেছিল থাযে গ্রামে, আজ তাদের উপবই চলছে লি)াতন ও নিশ্পেষনও সী 
রেলায়। ঘে দাগ সমাজ এবং আগ্নিত জনীলাধারণ জর চুখখন বটশকে সান গন্উপতের নঙী পার কবেছে তাদের 
করপ্রেরণাইী আগ স্বার্থপর অথ এক ত8ভর পাসের পঞ্জাব কডেছে। জাতীর পিত], পাকিস্তানের শ্ষ্ট কায়েদে জাজ 
হতে গুরু ফণে সহ লীগ নেতৃত্ব একবাকে। লীক1র করেছেন বে. পাকিজ্ান আঞ্ভ নে ছাদের দান অপরিলীন। ৩1 হোল 
পাকিত্তাদ অঙ্থদের পন্ধ পাকিস্তানের বীর সেনানীদ্বের উপর নির্ধ/1ন চ্্ধ কেন? আজ আহাদের নেতার ও উ৫তন 
কণ্ধচারীবর্গ হনে ফরেন পাঞ্ান কেধল তাদেরই, এতে অগ্ত কা7ও ডগ লেট। দেশের শিক্ছা ব্যবতা। জম সাধায়ণের 
অন্বস্্ের সস্তার তিতয় দিয়াই আজ এটা স্প্টতাবে কুটে উঠেছে। 
দেশের গোটা শিক্ষা-বাধস্থা আজ ভাঙ্নের মৃথে, ছাত্র আছে ছ'হাবীস নেই, খল কলেছ আছে শিক্ষক “নেই, 
হে 'কগজন শিক্ষক আছেন উাদের পেটে ভাত পরনে কাপড নেই । শিক্ষা দর জাছে শিক্ষা] এসারের চেষ্টা সেই, দধও 
আছে কিন্ত দধরখানায় প্যাংলা ভাষা কমিটির ও ইঞ্িলিয়াবিং ছাদের ফাইল (58 উধাও হয়ে যায়। শিক্ষা স্োচের 
উৎলাছে পরকারী বছল উগ্মা। ছাত্রের! যখনটু বলেন" শিক়্া লভে।চ চলবে না। শিক্ষকদের উপযুক্ত ঘাইন। দিতে ছকে, 
শিক্ষা পদ্ধতির আমুল সংস্কার চ1ই, ছানানাপের ব্যবস্থা কতে ছবে, তখনি য ট1 দেওয়] হয় "সব ঠিক হাহ, ছাঝলোগ 
গোলধাল কাবতা ছাত্র।” পূর্ব! পাকিস্তা(নব অগনিত ভনসাধান্টণ ঘখন আ্জাতাবে তিলেন্দিলে মৃতার দিকে এগিয়ে হায় 
তখন সরকারী কঞ্খচাবী ও দালালধৈর মধ্যগতায পাবিস্গানের ধান চাল বে আইশীতাবে হিশ্ঙাদে হ হ করে চলে খা) 
কও কি কলম করে বঙগতে পারেন থে বরিশাল উতত1 বঙ্গ ও ভান্ান্ উদ্শ হেলা ঢাল রেশন এলাকায় এন সঙ্ছ)এ 
খেপেছেন? তথে চালু ধান বার কোথায়? ৪ায়েরা ঘখনই ৫বাপারে মুখ গৃপল গখনই ভার) পন গ্বাঞ্রের ছুশমন (ধত171 
ব্যাচ নিজেদের উত্ঠতন কর্ধচারীর1 মনে কণেন ফান্দেল চতুদ্িশ লুই । কাজেই দাবা পা” ভখিংল আক্ষ্যাঠাব খন121ব, 
বিচার, সষখোর ও চোরাকারবাখী যুঞ্ত করে লঙ্চিযিকাবের প1কিস্তালে পরিণত কর ৮৭ তাদেখ ভুপর চলে খুখধোর ও 
পাকিস্তানের ধব*খকারীদের অবিরাম অতাচাব। 
এবই আন্ত আঙ্গ চলছে বাগ্রখাধী, কুদ্িগ্বা খুলদা, ব্শাল 9 ফরিদপুরের, ছাআদের উপর 
অপহণী শির্ধাাচন। ছানাবালের ধাহী করার জঙ্কা কুঠিয়ার প্রায় দেড় $জন ছাঞ্জেব উপর এট সোৌদিন'ঃ 
ধুলুধ চালান হোল। রাজশাহী ফলের ৪ অন &া1গকে কলেজ ও জেগা ছে1ঠে গথিঞকাব কর] হযেছে) ২৫ জন্‌ 
ছকে হোষ্টেল ও সহব ছাড়তে বাধ্য ক] হয়েছে। অ3ও ৬* জনকে বের করে দত্যেত যয চলছে। যে দুর্বংণেবা 
হিশিশ আক্রষণ করল তাদের শাপ্িব বাবস্থা কর] হয়শি। ছযেছে ছাদের খান দেলাব প্যনঙ্া। সে গুলিশ শীথন ৭কেখ 
ভ্ষিক1 গ্র্ণ কঃঙ তাদের শাস্তি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? স্রকারখ কলেজ হোষ্টেলকে সশক্প পুলিশ দিযে ছু বার 
ছিবে ফেলা, স্বোটেলও কাষরার় কাদওাথ থানা হলাসী চালান, পিনা ওখারেন্ে হাট্টেল হত ছা গ্রেষার কব, ২৭ ঘণ্ট? 
অনশন কারীদের “ঘোড়িতে পুলিশ দিষে বের করে মিয়বে হাশয়ার হত সাহস লাাজযবাদী 3টখ আমলেও (কান জেলা 
কথপক্ষ করেনি । জখচ আঙ্গ এলাঞ্স (কন? শিক্ষা বন্ী ঠিকই বলেছেন “জেলা বর্তপঞ্খ এন একজন উচ্চ পদ 
করখচাবীৰ আখীয় ধার দিকদ্ধে শাস্তির হাবস্থা করবাধ আগে তেবে দেখতে ছবে”। সঞ্কার) কণ্থচারীর] কি তবে ধনী 
সাহেধানগ্ষের লিংহাদম টলটলায়ধান কঝতে পারেন? ছাদের আমর| (জজ্ঞাসা ক আপনা) কি কাওকে দেখে 
তর করেনা নিশ্াষ্ট না। তবে আবাদের গ্রতিনিদিএ] ভখ করেন ফন? বেম্রকাগী তদন্তের দবীতে ঝ]তী ছোতে 
দ্বীদাছেধ'নর1 পাদ কিরেন নাকেশ।? সন্ত উপরোক্ ভেলাগুলোতে ঠিক একই তালের জুলুম $লছে। কাজেই কু 
ধরতিবেধ দিবল উৎধাপন কর! ছাড়া অগ্ত কোন উপাধ লেই। পূর্ব পাকিস্তানের মুধুধ নাগত্ষি বিশেষ ঝরে ছারৎভূগণ "ধনুক 
প্রতিবেধ দিল ৮উ জানঘারীকে লধবেতষ্াবে লাফলামত কবে ভুলবেন এ বিশ্বাস আমাছের ভাংছে। হলে রাধাবদ 
রাষ্ট্র আমাদের -পাকিক্কান অঞ্জনের পথে আধাদের মূল[ দিতে হয়েছে প্রচুর । লচেতস থাকবেন রাটুর শরীর খআমদ৪ 
ভা; আনোগনকফে খেন বিপত্ষে চালিত কযতে জপাত্রা শানিপূর্ণজ্াবে হরতাল, মিথিল ও ২৩) সথিতি করাই থে 
আদ।1দব চতুধ লক্ষ) । পাকিগ্যান জিন্াাধা 
সাব কমিটি সুলুয় প্রতিরোধ দিব 


পুর্ধ পাকিস্তান মুদলিস ভার লীগ 


ছুছুয প্রতিরোধ দিবন “উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান মুললিম ছাত্রলীগের 
ইন্তাহার, ছাত্র সমাজের উপর দমন ন তির গ্রীস প্লোলায়। 


বিভ্রাট প্রতিবাদ সভা 


সভাপতি ঃ অবিভক্ত বাংলার প্রান প্রধান মী 
জনাব এ, কে, ফজলুল হক 
স্থান--তিক্টোরিয়! পার্ক 
তারিখ-১২ই আগঠ, শুক্রবার 


'বৈকাল ৪-৩০ (সাড়ে চারি ঘটিক1) 
সংবাদপত্জের কষ্ঠরোধ মানে জনগণের স্বাধীনতায় হস্তব্ে'প। 
পূর্ববঙ্গ সরকার ইত্তেহাদদ এবং অপরাপর পত্তিকার 
পুর্ধধবঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে জনগণের স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ 
ধরেছেন । পূর্ধধ্ব্প সরকারে এই স্ষেচ্ছাচাৰিতার 
প্রতিবাদে আপন।বা এই বির|ট গুতিবাদ সভায় দলে দলে 
যোগদান করুন। 

নিবেদক, 
পাকিস্তান ছাত্র র)ালী 


সংবাদপঞ্জের ক্রোধের প্রতিবাদে “পাকিস্তান ছা র্যালীর” 
স্টার বিজ্ঞাপন. । পৃষ্ঠা ৩৫৭) 


৩২৬ 


উদ্ধার করিতে আসায় তাহাদের জীবন বাচে। ফলে পুলিশের অত্যা- 
চার ও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে কালশিরা এবং ঝান- 
ভাঙ্গা গ্রামের অধিবাসীর৷ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পাঁলায়। পার্বতী অঞ্চলের 
দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা এই সুযোগে গৃহত্যাগীদের পরিত্যক্ত কোন 
কোন জিনিষ চুরি করে। স্থানীয় মুসলমান এবং অসুসলমান অধি- 
বাসীদের সাহায্যে পুলিশ উক্ত জিনিষ উদ্ধার করিয়া তাহা মালিক- 
দিগকে ফিরাইয়া দিয়াছে। 

তদন্ত করিয়া জান! গিয়াছে যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল কর্তৃক প্রচারিত 
- নারী ধধণ, বলপুৰক ধর্মীস্তরকরণ অথবা প্রতিমা অপবিভ্রকরণের' 
সংবাদ, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । কেবলমাত্র দৃইটি ক্ষেত্রে নারী নিগ্রহের 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং এ সম্পর্কে তদস্ত চলিতেছে। 

এই সকল গ্রাম পরিত্যাগকারী ব্যক্তির এবং পুলিশের ওপর আক্রমণ 
সংঘটনকারী কম্যুনিষ্টরা পশ্চিমবঙ্গে যাইয়া খুলনায় হিন্দুদের ওপর 
সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী ছড়াইতেছে এবং প্রতিশোধ দাবী 
করিতেছে । সীমান্তের বাহিরে কম্যুনিষ্টরা অনুরূপভাবে হিন্দুদিগকে 
পাঁচ মাস পুৰে বিয়ানীবাজার (সিলেট) থানা এবং ২ মাস পর্বে রাজ- 
শাহী থানা* আক্রমণে উদ্বদ্ধ করে।১৯ 

এইভাবে পূর্ব বাঙলা সরকার উপরোক্ত প্রেসনোটাটিতে সুন্দরভাবে 


পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার দাক্ষা পরিস্থিতির দায়িত্ব কমিউনিষ্টদের ওপর 
আরোপ করে, এক টিলে দুই পাখী মারার ব্যবস্থা করেন। 


ইতিমধ্যে পশ্চিম বাঙলায় কালশিরার ঘটনা পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে 


মহীরছহের আকার ধারণ করেছিলো কাজেই পূর্ব বাঙল! সরকারের এই 
প্রেস নোটে প্রদত্ত বিবরণ সেখানে কেউ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলে৷ না এবং 
কেউ যাতে ত৷ গ্রহণ না৷ করে তার জন্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রচারণাও 
সক্রিয় ছিলো । কাজেই প্রেস নোটটি প্রকাশিত হওয়ার পরই. পশ্চিষ 
বাঙলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়' সেটিকে সম্পূর্ণ বানোয়াট 
বিবরণ হিসেবে বর্ণনা করে তার সত্যতাকে অস্বীকার করেন।২* সেখান- 


কার পত্র-পত্রিকাগুলি শৌরগোল তুলে তাঁর সাথে সুর মেলায়। ফলে, 


পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে । 


ক্স. | 


৩২৭ 


৬ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বাঙিলা সরকার এক প্রেস নোট ৯ প্রকাশ করে 
পশ্চিম বাঁঙউলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা স্বীকার 
করেন। কিন্তু পূর্ব বাঙলার তখনে৷ প্যস্ত কোন সাম্প্রদায়িক দাজা না 
ঘটা সত্ত্বেও প্রেস নোটটিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বল! হয় যে, পূর্ব বাঙলার 
বরিশাল, যশোর, রাজশাহী, খুলন৷ প্রভৃতি অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার 
ফলেই পশ্চিম বাঙলার দাঙ্গা পরিস্থিতি শ্যটি ও দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। 

এই ধরনের সরকারী প্রেস নোট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কলকাতা 
সফররত মৌলানা আজাদ ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে বলেন যে, এই ধরনের বিবৃ- 
তির স্বারা নিজেদের দোষ ত্থালন করার চেষ্টা ও সাংপ্রদায়িক দাঙ্গায় প্রবো- 
চনাই যোগানে৷ হয়, কোন সুফল তার ছ্থারা অঙ্জিত হয় না।৭২ 


৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা 
বসস্ত কৃমার দাস পূর্ব বাঙলার -সাংপ্রদায়িক পরিস্থিতি, বিশেষতঃ নাচোল 
ও বাগেরহাটের ঘটনার ওপর বিতর্ক দাবী করেন।২৬ তিনি বলেন যে, 
বাগেরহাটের ঘটনার ফলে পূর্ব বাঙলায় সামপ্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি 
হয়েছে এবং নাচোলের ঘটনা! পশ্চিম বাঙলায় কিছুটা প্রতিক্রিয়া স্যটি 
করেছে। কংগ্রেস দলীয় পরিষদ সদস্য স্ুরেশচন্দ্র বিশ্বাস আনসারদের 
দ্বার প্রহৃত হয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন ।২৪ 


প্রধানমন্ত্রী নূুরল আমীন বিতর্ক সম্পর্কিত বসস্ত দাসের প্রস্তাবের বিরো- 
ধিতা করে বলেন যে, বাগেরহাট ঘটনার ওপর সরকার ইতিপুরে প্রেস নোট 
প্রকাশ করে সকল তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অন্যান্য 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কাজেই সে বিষয়ে বিতকের কিছু নেই। এর 
পর তিনি পশ্চিম বাঙলার দাঙ্গা এবং সেখানে মুসলমানদের ওপর নিধাত- 
নের হৃদয় বিদারক' ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেন যে, সেই অবস্থায় পুব 
বাঙলায় শাস্তি রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ছে ।২ ৫ 
বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে না৷ পারার প্রতিবাদে কংথেস দলীয় সদস্যের এ 
দির্ম পরিষদ কক্ষ পরিত্যাগ করেন। 


পরদিন অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার পত্রপত্রিকায় কংগেস দলের 
পরিষদ কক্ষ ত্যাগ, এবং নুরুল আমীনের হৃদয় বিদারক' খটনাবলী সংক্রান্ত 
বজব্য সম্তব্যসহ কলাও করে প্রকাশ করা হয়। এবং তার কলে সাম্প্র- 
দার়িক উত্তেজনা আরও উচচ মার্গে ওঠে। 


৩২৩ 


£ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাউলা ব্যবস্থা পরিষদে বসন্ত দাস তদের পরিষদ 
কক্ষ ত্যাগের ওপর এক বিবৃতি দেন। তাতে তিনি আবার সাংপ্রদায়িক 
পরিস্থিতির ওপর বিতর্ক এবং বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সামপ্রদায়িক ঘটনা- 
বলীর তদপ্ত দাবী করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা শুরু 
হয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের ওপর নিষধাতন ও বলপ্রয়োগের সংবাদ তাদের 
কাছে আসছে। তারিখ অনুযায়ী ঘটনার বিকাশের দিকে সঠিকভাবে লক্ষ্য 
রাখলে দেখা যাবে যে, তার এই সংবাদ" পশ্চিম বাঙলার সামপ্রদায়িক প্রেস 
কর্তৃক সরবরাহকৃত সংবাদ ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলো না। বসন্ত দাস 
তাঁর পরিষদ বক্তৃতায় আর একটি দাবী উ্থাপন করে বলেন যে, পূর্ব বাঙলার 
সাংপ্রদায়িক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, তাঁর প্রকৃত তদন্ত 
একমাত্র সম্ভব একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের মাধ্যমে! এ প্রসজে 
'যে বিষয়াট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো এই যে, বিরোধী কংগেস 
দলীয় নেতা বসন্ত কুমার দাস মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নুরুল 
আমীনের সাথে কমিউনিষ্ট বিরোধিতার ক্ষেত্রে একান্বতা ঘোষণা করে তীর 
বক্তৃতায় বলেন যে, “তদন্ত দাবী করতে গিয়ে নাচোল ও বাগেরহাটে 
পুলিশ হত্যার জন্য যার৷ দায়ী তাদের আচরণের প্রতি ঘৃণ! প্রকাশ করা 
আমরা আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করি ।”২৬ 

পূর্ব বাঙলার সামপ্রদায়িক পরিস্থিভি সম্পকে পরিষদে বিতর্ক হলে 
পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে এই যুক্তি দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আামীন 
বিতর্ক সম্পর্কিত বিরোধী দলীয় প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন।২৭ এর 
পর দ্বিতীয় বারের মতো৷ কংগ্রেস দলীয় সদস্যেরা আবার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের 
উদ্দেশ্যে পরিষদ কক্ষ পরিত্যাগ করেন।২৮ বসন্ত কমার দাসের আন্তর্জাতিক 
ট্রাইবুনালের. দাবী, কংগ্রেস দলের দ্বিতীয়বার পরিষদ কক্ষ ত্যাগ ও নূরুল 
আমীনের বক্তা ৮ই ফেব্রুয়ারীর দৈনিক আজাদ, মনিং নিউজ প্রভৃতি 
পত্রিকায় আবার মস্তব্যসহ, ফলাও করে ছাপা হয়। 

পূর্ব বাঙলার সরকার, সংবাদপত্র ও সাংপ্রদারিক মহলের হাত জোর- 
দার করার জন্যে এবং পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা! বাধাবার উদ্দেশ্যে পশ্চিম 
বাঙলার বিভিন্ন স্থানে দাক্সা চলাকালীন অবস্থাতেই ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রধান 
মন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় প্রাদেশিক পরিষদে এক উত্তেজনাপূর্ণ বজুত৷ দেন।২৯ 
শুধু তাই নয়, ৯ই ফেব্রুয়ারী আবার এক দুরভিসন্ধিমুলক প্রেস নোট জারী 
করে পশ্চিম বাঙলা সরকার এই নর্দে আশ! প্রকাশ করেন যে, পীত্রই পূর্ব 
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বাঁঙলায় সাম্প্রদায়িক শাস্তি ও শৃঙ্খথন৷ পুনঃপ্রতিচিত হবে ।৩০ পশ্চিষ 
বাঙলার এই প্রচারণার এবং বিহার, পশ্চিম বাঙলা ও আসাম থেকে বিরাট 
আকারে উদ্াস্তদের পূর্ব বাঙলা! প্রবেশের দ্বারা তীত হয়ে ইতিমধ্যে হাজার 
হাজার হিন্দু নিজেদের ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের 
উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাঙলায় উপস্থিত হতে থাকেন। ইংরেজ আমলে 
বরদলুইয়ের কংগ্রেসী সরকারের বাঙালী খেদান নীতির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত 
থেকে এবং সাম্প্রদায়িক বিবেচনার হ্বারা বিশেষভাবে উদ্বদ্ধ হয়ে আসাম 
সরকার এই সুযোগে ব্যাপক হারে বাঙালী, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মুসলমান 
বাঙালী, খেদার পরিকল্পনা সুচারুভাবে সম্পন্ন করে। এর ফলে ৩রা 
ফেব্রুয়ারী থেকে আসামের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গ৷ শুরু হয় এবং ট্রেন 
বোঝাই হয়ে ও পায়ে হেঁটে হাজার হাজার উদ্বাত্্ পূর্ব বাঙলায় প্রবেশ 
করতে থাকেন। লুমডিং থেকে মুসলমান উদ্বাস্ত বোঝাই একাটি ট্রেনের 
যাত্রীদেরকে ৩রা ফেব্রুয়ারী ট্রেন থামিয়ে নৃশংসভাবে মারপিট ও হত্য। 
করা হয়! তাদের মালপত্রও আক্রমণকারীরা লুণ্ঠন করে। 

কলকাতা, বাটানগর ও পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল, বিহার এবং 
আসামের বিভিন্ন এলাকায় যখন সাঃপ্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপকতম বিস্তৃতি 
ঘটেছে এবং পূর্ব বাঙলা সরকার যখন পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা পরিস্থিতিকে 
পরিণত অবস্থায় এনে সমগ্র প্রদেশকে দাঙ্গার চৌকাঠে হাজির করেছে 
তখন ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে পূরৰ ও পশ্চিম বাঙলার চীফ সেক্রেটারীদের 
দুই দিন ব্যাপী সন্মেলন শুরু হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধ কল্পে চীফ সেক্রেটারী 
সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহ স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হয় ১২ই 
ফেব্র়ারী। 

যৌথ প্রেস নোটাটির৩১ মূল সিদ্ধান্তগুলি হলো (ক) জনসভা, শোভা- 
যাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা (খ) সামপ্রদায়িক উত্তেজন৷ বৃদ্ধিকর সর্বপ্রকার 
পুস্তিকা, প্রা্চীর পত্র ইত্যাদির যুদ্রন ও বিতরণ" নিষিদ্ধ করা এবং (গ) 
সাংপ্রদায়িক ধৈর্ধ্যচ্যুতি ঘটতে পারে বা আতঙ্কের স্থষ্টি হতে পায়ে সে রকম 
কোন গুজৰ বা সংবাদ প্রকাশ যাতে না করা হয় তার জন্যে উভয় দেশের 
সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিত। প্রার্থন৷ 1 যে পর্যায়ে এই সব সিদ্ধান্তের সামান্য" 
তম মৃজ্যও থাকতো সে পর্যায়ে এই সিদ্ধান্ত সমুহের বিপরীত সিদ্ধান্ত 
গমূহকে চক্রান্তসুলকভাবে কাধকর করার পর দাঙ্গা! শ্টির ক্ষেত্রে এবং 
দাজার, ব্যাপারে উভয় দেশের অদগ্কে ধোকা দেওয়ার ক্ষেত্রে উতর, 
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দেশের পারম্পরিক, অলিখিত সহযোগিতা চীফ সেক্রেটারী সম্মেলনের পর 
এই প্রেস নোটটির মধ্যেই একটা পরিণতি লাভ করে ।* 


হু 
পূর্ব বাওলান্ সাশ্প্রদাস্থিক দাজ। 


ঢাকায় চীফ সেক্রেটারী সন্পেলন শুরু হওয়ার দিন অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখেই পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী এক চরম উত্তেজনাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক 
বন্তৃতা প্রদান করেন। পূর্ব বাঙনায় শানগ্রদায়িক পরিস্থিতি দাঙ্গার প্রান্ত" 
সীমায় যখন উপনীত হয়েছে সেই মুছর্তে এই ধরনের একটি বক্তৃতাকে 
ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ 
ব্যতীত অন্য কোন হিসেবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তৎকালীন পরি- 
স্বিতিতে এই ব্ৃতার যে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত পরিণতি তাই ঘটলো। 
১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে শুরু হলে৷ পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাঙলার সর্ব 
বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও নাশকতামূলক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । 
ঢাকার এই দাঙ্গা সম্পর্কে ১০.২.১৯৫০ তারিখে তাজউদ্দীন আহ- 
মদের ডায়েরীতে নিম্রলিখিত বিবরণ পাওয়া " যায় ঃ 
দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পযন্ত নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলী, 
ইসলামপুর, ডিগবাজার, ইংলিশ রোড, বংশাল, চক ইত্যাদির মধ্যে 
দিয়ে ,ঘুরে মুসলমারনরা হিন্দুদের যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে তা দেখে 
বেড়ালাম। রাত্রি যাপন করলাম কমরদ্দীন সাহেবের বাসায়। 
বিশেষ নোট £ স্বাধীনতার পর এই সর্বপ্রথম আজ দুপুর ১২টা 
থেকে ঢাক! সামপ্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করছে। এর কারণ কল- 
কাতার হাঙ্গামা, বিশেষত: গত ৩1৪ দিনের । উদ্বাত্তরা, বিশেষতঃ 
বিহারীরা, এই গগুগোলের জন্যে দায়ী। স্থানীয় লোকের বিরুদ্ধে ন! 
থাকলেও উদাসীন ছিলো | সন্ধ্যা পর্যস্ত লুটতরাজ, হত্যা এবং অগ্নি- 
দাহ অপ্রতিরোধ্যতাবে চললো । এ সব খামাবার জন্যে পুলিশ 
* ১৯৫০ সালে পশ্চিষ.ও পূর্ব থাওলায় দাঞ্ষা পরিস্থিতির ভ্তমবিকাশ ও দাঙার ঘটনাবলী 
সম্পকিত বিস্তারিত রিপোর্টের অনা ভ্রটব্য £ ইংলণ্ডের 7191101765051 030810$9 
. ও 80000801018 এর প্রতিনিধি টি 21010) এর রগ 70089” 
(9809 900 চ/10008)--ব,উ, 
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কিছুই করলো না। অবাঙালী পুলিশের উৎসাহ দিলো । সমগ্র 
প্রগাসন ব্যবস্থা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলো"! সন্ধ্যা বেলায় সন্ধ্যা 
৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধার! ও সান্ধ্য আইন জারী করা হলে 
কিন্ত কার্কর করা হলো না। 

বর্তমান হাঙ্গামার কারণ নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ইউনিয়ন, বিশেষতঃ 
পশ্চিম বাঙলার ঘটনাবলীর মধ্যেই নিহিত। এটা নিশ্চিতভাবে 
কলকাতার মুসলমানদের ওপর যা হয়েছে, বিশেষতঃ গত এক সপ্তাহ 
ধরে, তারই প্রতিক্রিয়া! পূর্ব বাঙলা পরিষদে সংখ্যালঘু সংপ্রদায়ের 
প্রতিনিধিত্বকারী এম. এল. এ. দের পদক্ষেপ ত৷ অবিবেচনামূলক 
অর্থব৷ পরিকল্পিত যাই হোক, পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করলে । 
পরিষদের আলোচনায় তাদের অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত এবং 
পূর্ব বাঙলার সংখ্যালঘুদের “নিরাপভার” জন্যে জাতিসঙ্েধর কাছে 
তাদের আবেদনের সিদ্ধান্তের বিরদ্ধে এই প্রদেশের মুসলমানদের 
বিক্ষব হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিলো । যারা সরল বিশ্বাসে অথবা 
বিশুদ্ধ নাগরিক চেতনা থেকে-যে কারণেই তীরা তা করে থাকুন, 
তার বিরুদ্ধে যারা সব থেকে উদারতাবাদী তাঁরাও বিক্ষুন্ধ হয়েছিলেন । 
তারতীয় হাই কমিশনের সামনে এবং আমাদের চীফ সেক্রেটারীর 
সাথে আলোচনারত পশ্চিম বাঙলার চীফ সেক্রেটারী মিষ্টার এস, 
সেনের সামনে বিক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যে ভারতীয় রিপাবলিক 
থেকে আগত সেক্রেটারিয়েটের কেরানীরা যখন মিছিল বের করলো 
তখন তাদের এই অচিস্তিত পদক্ষেপাট পরিপূর্ণ বোঝাই বারুদের ঘরে 
আগুনের ফলকীর মতই কাজ করলে৷। যে সমস্ত মোহাজেররা, 
বিশেষতঃ বিহারীর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে এই ধরনের একটি 
জুযোগের অপেক্ষা করছিলো তারা এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করলো । 
দরিদ্র কেরাণীরা, যারা শাসনতানত্রিক পন্ধতিতে অথ্থসর হতে একান্ত- 
ভাবে ইচ্ছ,ক ছিলো, তারা তাদের চারিপাশে মোহাজেরদের দ্বারা গঠিত 
অনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণভাবে বার্থ হলো। তার ফলে প্রথমে 
সংখ্যানতুদের সম্পত্তি এবং. পরে তাদের নিজেদের ওপর জনতার 
আক্রমণ শুরা হলেো। 

উত্তরোত্তর জোরালোভাবে হত্যা চলতে থাকলো । ইতিমধ্যে দোকান 
পাট সমস্ত লুট হয়ে যাওয়ায় দু্কৃতিকারীদের সমস্ত দৃষ্টি গিয়ে পড়লো 
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হিন্দুদের জীবনের ওপর । যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে কিছু সংখ্যক 
পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করা হয়েছে। বিক্ষিপ্ত আক্রমণের 
ঘটনার সংখ্যা অসংখ্য । চলস্ত স্ট্রেনের কামরায় হত্যাকাণ্ডের খবর 
পাওয়া - যাচ্ছে৷ 
কতকগুলি কেন্দ্রে বিচ্ছিন্ন হিন্দু পরিবারগুলিকে স্বান দেওয়ার জন্যে 
সরকার ব্যবস্থা করেছে । প্রধান প্রধান সড়কগুলি সামরিক বাহিনীর 
নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বাড়িয়ে সন্ধ্যা ৫টা থেকে 
সকাল ৮টা করা হয়েছে। কিস্ত এসব সত্ত্বেও বেপরোয়াভাবে হত্যা- 
কাণ্ড চলছে। সরকারী নীতিকে সাহায্য করার জন্যে দৃ্ধৃতিকারীদের 
বিরুদ্ধে মুখ খুলতে কেউ সাহস করছে না। 
১০,২.৫০ তারিখে থেকে জীবনের ওপর আক্রমণ চলছে। হাস 
পাওয়ার কোন চিহ্ন দেখ৷ যাচ্ছে না, যদিও বিশৃঙ্খল জনতার গুগডামী 
কমেছে ।* 
১৩ই ফেব্রুয়ারী বরিশালে গুজব ছড়ায় যে ফজনুল হককে কলকাতায় 
হত্যা করা হয়েছে । এই গুজব ছড়ানোর সাথে সাথে সেখানে সামপ্রদায়িক 
দাঙ্গা শুরু হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত সদর 
মহকুমার ঝালুকাঠি ও নলছিটি থানার কতকগুলি এলাকায় বিক্ষিপুভাবে 
লুটতরাজ, অগ্নিদাহ এবং হত্যা চলে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী নুরুল আমীন 
শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গৌরনদীতে দুটি জনসভা করেন। ১৩ই ফেব্রু- 
যারী সন্ধ্যা থেকে নোয়াখালী জেলার ফেণীতে সাংপ্রদায়িক দালা শুরু 
হয় এবং ,১৬ তারিখ পর্যস্ত অব্যাহত থাকে । ১৪ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাষে 
দাঙ্গা শুরু হয়ে তা পরদিন পর্যস্ত চলে। চট্রগ্রামের পার্খবর্তাঁ থ্রামাহথলে 
দাঙ্গার কিছুটা বিস্তৃতি ঘটে। ময়মনসিংহের জামালপুরে দাজা৷ শুরু হয় 
১৬ই ফেব্রুয়ারী এবং পরে তা কেন্দুয়া ও শেরপুরেও বিস্তৃত হয়! ১৮ 
তারিখের মধ্যে সেখানকার অবস্থা আয়ত্বে আসে। সিলেটের কয়েকটি 
এলাকায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হঁয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী । ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভৈরবে 
হিন্দু উদ্বাস্ত যাত্রী বোঝাই একটি ট্রেন সামপ্রদায়িক দুষ্চৃতিকারীদের দ্বারা 
আক্রান্ত হয় এবং যাত্রীদের জিনিষপত্র লুষ্ঠিত হয় ও বছ সংখ্যক যাত্রীকে 
* এই বিশেষ নোটিটি ১০.২.৫০ তারিখের নীচে শুরু হলেও পরবর্তী দুই দিনের অর্থাৎ 
১১,২৫০ ও ১২.২.৫০ এর নীচে পর্যন্ত অর্থাৎ পর পর তিন দিনের য়োজনযিচার 
নীচে ধিপিবন্ধ হয়েছে । ..এর থেকে মনে হয় এটি ১২.২.৫০ তারিখে লেখা । 
' নোটিটির শেষ প্যারার বক্তব্য থেকেও তাই মনে হয়। --ব. উ. 
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হত্যা করা হয়। সান্তাহারে ট্রেনের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটে ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী ।১ 
কৃষিল্লায় বসবাসকারী ফরাসী জমিদার পিয়ের ডিলানীর্* সাথে এক 
সাক্ষাৎকারের পর লগ্ুন ইকনযিষ্ট ও ম্যাঞ্চেষ্টার গাডিয়েনের প্রতিনিধি 
তায়া জিনকিন কৃমিল্লার পরিস্থিতি ও ভৈরব সেতুর কাছে উ্বাত্ব ট্রেন 
যাত্রীদের হত্যা সম্পর্কে লেখেন £ 
এর ফলে কৃমিল্লায় কোন দাঙ্গা হাঙ্গাম৷ হয নি কিন্ত চারিদিকে এমন 
ভীতির সঞ্চার হয়েছিলো যে তা তেলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো 
এবং অনেক হিন্দু ভারতের উদ্দেশ্যে বওয়ানা হয়েছিলো । তিনি 
(পিয়ের) তাদেরকে থেকে যাওয়ার জন্যে অনুনয় বিনয় করেছিলেন 
কিন্ত তারা শুনতে চায় নি। বোধহষ তারাই সঠিক ছিলো কারণ 
তিনি নিজেও তো৷ সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন, কাজেই তারা যখন 
গাদাগাদি করে ট্রেনে চড়ে ভারতের দিকে রওয়ানা হচ্ছিলো৷ তখন 
তিনি তাদেরকে বিদায় জানালেন। ট্রেনটি নদী পার হয়ে যখন 
ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে প্রবেশ করলো৷ তখন সেটিকে সেতুর ওপরই 
ঘেরাও করা হলো। ইঠ্রিনের ড্রাইভার ইচ্ছে করেই ট্রেনটা থামিয়ে 
দিয়েছিলো | সেতুটির দুই দিক থেকেই খুনীর দল যাত্রীদেরকে 
আক্রমণ করলো | যার! নিরাপত্তার জন্যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে 
এবং সাঁতরে তীরের দিকে যেতে চেষ্ঠা করলো তাদের মাথায় ইট 
মেরে তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো । পিষেরের মতে প্রায় ১০০০ 
হিন্সু সেইভাবে নিহত হয়েছিলো ; তীর ধারণা মতে সমগ্র পূর্ব বাউলায় 
নিহতের সংখ্যা হলো৷ ৩০০০ এবং ধর্ধনের সংখ্যা ২০০।২ 
২০শে ফেব্স্মারীর দিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দাক্গ। প্রায় শেষ হয়ে 
এসেছিলো । কিন্ত ২০ তারিখের থেকেই পশ্চিম বাঙলার পত্র-পাত্রিকা- 
গুলি দুই চীফ সেক্রেটারীর চুজির সর্তগুলির খেক্তাক করে আবার উত্তেজনা- 
পূর্ণ সংবাদ ও বজ্তুতা। বিবৃতি প্রকাশ করতে শুর করে। এ দিন কলকাতার 
পত্রিকাগুলি সার৷ ভারত কংগ্রেসের সম্পাদকের একাটি উত্তেনাপূর্ সাংপ্র- 
দার্ষিফ বিবৃতি প্রকাশ করে। তাতে এমন কথাও বল! হয় যে, কলকাতার 
+ পিরের ডিনানীর পুর্ব পুরুষর। সেপোলির়নের সমর কুৰিল্ায় জমিদারী ক্র করে বসতি 


'স্বাপন করেন। পিক্ষা। এবং বিবাছের জন্য তীয় বরাবর ফাণ্সে গেলেও প্রায় দেড়শত 
ধার ভার কূষিযারই বিবাদী (0২০০70:08 70099. 0, 45)। 
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মুসলমানরা হিন্দুদেরকে “উত্তেজিত করছে।” ২১শে ফেব্রুয়ারী অমৃত- 
বাজার পত্রিকায় পশ্চিম বাঙলার মদ্ত্রী কালীপদ মুখাজ্জীরি একটি উগ্র 
সামপ্রদায়িক বিবৃতি প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। সবোৌ- 
পরি ভারতীয় “অসাংপ্রদায়িক জাতীয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল 
নেহরু ২৩শে তারিখে ভারতীয় পালামেণ্টে সর্দার প্যাটেলের ১ল৷ জানু- 
য়ারীর কলকাতা বজ্জুতার সাথে তাল রেখে এক ভয়ানক উত্তেজনাপৃণ 
বক্তা দেন এবং পাকিস্তানকে হুমকী প্রদান করে বলেন যে পাকিস্তান 
যদি তার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে না পারে তাহলে তাদের নিরা- 
পত্তার জন্যে তারত “অন্য ব্যবস্থা” গ্রহণ করবে ।৩ ভারতও সাম্প্রদায়িক 
দাজার ক্ষেত্রে তার নিজের সংখ্যালতুদেরকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের 
থেকে যে অধিকতর নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয় নি, চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, 
তার কোন উল্লেখ নেহরু তীর বক্তৃতায় করেন নি। ভারতীয় এবং পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার যে সেখানকার সংখ্যালধুদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সেই সময়ে 
কি মনোভাব পোষণ করছিলো তার একটি উদাহরণ হলো ১০ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে পূব বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে পশ্চিম বাঙলার প্রধানমন্ত্রী বিধান 
চন্দ্র রায়ের একটি পত্র। এই পত্রে তিনি কলকাতার মানিকতলা এলা- 
কায় আশ্রয় শিবিরের প্রায় পনেরো হাজার মুসলমান উদ্বাত্তকে পূৰ বাঙলায় 
নিয়ে যাওয়ার দাবী জানান কারণ তার! সন্ত্রস্ত অবস্থায় এ এলাকায় থাকলে 
তা ভবিষ্যতে নোতুন হাঙ্গামার কারণ হতে পারে 18 নিজেদের দেশের 
নাগরিকদেরকে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে অন্য একটি 
দেশের পরফারের প্রতি এই ধরনের এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি উদ্তৃত দাবী যে 
ভারতীয় সরকারের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের মুখোস সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত 
করেছিলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ্‌ 

২৮শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের 
প্রধান মত্ত্রী লিয়াকাত আলী খান নেহরুর ২৩শে তারিখের পালামেণ্ট 
বক্তৃতার জবাব দিতে গিয়ে সমগ্র ঘটনার জন্যে হিন্দু মহাসভা ও সর্দার 
প্যাটেলকে দায়ী করে বলেন যে, “ভারত যদি যুদ্ধ চায় তাহা হইলে 
তাহারা আমাদিগকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত পাইবে ।”& 

উপরোক্ত উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রচারণার ফলে ফেব্রুয়ারীর 
শেষ সপ্তাহে কলকাতায় আবার একবার দাঙ্গা হয় এবং এই সষয় থেকে 
শুরু করে সার্টের প্রথম গপ্তাহ পর্যন্ত বিক্ষিগুভাবে আসামের কামন্ধপ ও 
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গোয়ানপাড়া এবং জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়ায় সামপ্রদায়িক 
দা। সংঘটিত হয়।৬ পূর্ব বাঙলাতেও, বিশেষতঃ উত্তর বাঙলার দিনাজ- 
পুর, সান্তাহার ইত্যাদি এলাকায় মার্চের ২ তারিখ পর্যস্ত বিক্ষিগুভাবে 
কিছু কিছু হাঙ্গামা হয়। 

বিহার, আসাম এবং দুই বাঙলার এই সাঃপ্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ভারত 
ও পূর্ব বাঙলায় এক বিরাট উদ্বাস্ত পরিস্থিতির স্যা্টি হয়। পূর্ব বাঙলা 
সরকার ১০ই মার্চ, ১৯৫০, তারিখে পূর্ব বাঙলায় প্রবেশকারী রেজিস্্রীকৃত 
উদ্থান্ত্দের যে তালিকা দেন তা হলো এই: জলপাইগুড়ি, মুশিদাবাদ, 
মালদহ, বনর্গা, কলকাত! ও পার্শবস্তী এলাক। থেকে আগতের সংখ্যা 
৩৮,৩৪০, কাছাড় জেলা থেকে সিলেটে আগতদের সংখ্যা ২৩,১১৫ ; 
গোয়ালপাড়৷ থেকে রংপুরে আগতদের সংখ্যা ৫৪,৫৬৯ ।% এই সংখ্যা 
যখন দেওয়া হয় তখনও পশ্চিম বাঙলা ও আসামের আশ্রয় শিবিরে অসংখ্য 
উদ্বান্ত্র পূর্ব বাঙলায় প্রবেশের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এবং ট্রেন, চ্ীমার 
ও প্রেন ভতি হয়ে প্রতিদিনই বিরাট সংখ্যায় পূব বাউলায় প্রবেশ করছিলেন । 
পূর্ব বাঙলা থেকে হিন্দু উদ্বাত্তদের কোন সংখ্যাই পূব বাউল! সরকারের 
সূত্র থেকে পাওয়৷ যায় না। তবে সে সংখ্যা যে কয়েক লক্ষ ছিলে৷ 
সে বিষয়ে কোন সঙ্গেহ নেই। 


ত 


নাজ! ও জানলা তন 


আমলাতঙ্ত্ের প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব পূর্ব বাঙলায় এই সঙ্য় কতখানি 
ছিলো এবং পর্দার অন্তরালে থেকে প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য 
নির্বাচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কার্যকলাপের গুপর তাদের কি পরিমাণ 
দিয়ন্তরণ ছিলো তার কয়েকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 1* 

লগ্ডনের ইকনমি্ট ও ম্যাঞ্চেষ্টার গাডিয়েন পত্রিকার প্রতিনিধি তায়া 
জিনকিন ১৯৫০ সালের এই সাম্প্রদায়িক দা হাঙ্গামার সময় জানুয়ারী 
_ফেব্রুম়ারী মাসে ভারত ও পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে 


+্আমলাতন্হ ও মন্ত্রীদের পারস্পগিক বম্পর্কের বিষয়ে এই বইয়ের অনাত্র আরও অনেক 
উদহিরণ পাওয়া যাথে ।---ব-উ, 
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সফর করেন। ঢাকায় চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ, ইণ্সপে্টর 
জেনারেল অব পুলিশ জাকির হোসেন প্রভৃতির সাথে এই সময় তিনি 
একাধিকবার সাক্ষাৎ করেন। 

নিজেদের বিভিন্ন অনগুবিধা এবং বাঙালী সরকারী অফিসার ও সাধারণ 
ভাবে বাঙালীদের সম্পর্কে আজিজ আহমদের বক্তব্য তায়] জিনকিন এই- 
ভাবে লিপিবদ্ধ করেন £ 


আজিজ আহমদ খুব খেয়াল করে শোনার পর নিজের অস্ুুবিধাগুলি 
ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। এ পর্যস্ত ৭০০,০০০ হিন্গু ভারতে 
চলে গেছে এবং সমসংখ্যক মুসলমান ভারত থেকে এসেছে । তিনি 
পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করছিলেন যে ইসলাম বিপন্ন । কিস্ত তিনি 
কি করতে পারেন? ...তার প্রশাসন ব্যবস্থার, তিনি ব্যাখ্যা করে 
বললেন, প্রায় কোন অস্তিত্ব নেই এবং স্থানীয়দের মধ্যে যারা আছে, 
তারা ভয়ানক অযোগ্য । অধিকাংশ কেরাণ্ণীই ছিলো হিন্দু এবং 
তারা সকলেই চলে গেছে। একজনই মাত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
ছিলো যে বাঙালী, বাকীরা সব অন্যত্র থেকে এসেছে, অধিকাংশই 
পাঞ্জাব থেকে এবং তারা কেউ বাংল! বলে না, বলে উর্দু অথবা হিন্দি । 
সৈন্যবাহিনী ছোট এবং সীমান্ত বরাবর নিয়োজিত। বাঙালীরা 
পশ্চাদপদ এবং উশৃঙ্খল ; তারা আরবী জানে না বলে বাংলাতে 
নামাজ পড়ে । তাদের এবং প্রশাসনব্যবস্থার মধ্যে কোন সাধারণ 
ভাষা নেই। এমনকি শপথ নেওয়ার সময় তারা কালী ও দুর্গার 
(বাঁঙলাদেশের প্রিয় উপাস্য দেবী) নাম নেয়-_তিনি বললেন গভীর 
বিতুষ্ণার সাথে । যদিও তিনি পূর্ব বাঙলাকে পশ্চিম পাকিস্তানেৰ 
একটা কলোনী হিসেবে আখ্যায়িত করলেন না তৰু তার সমগ্র দৃষ্টি 
ভঙ্গিটি ছিলো একজন ওঁপনিবেশিক প্রশাসকের । এ বিষয়ে তিনি 
একজন পাকা পশ্চিম পাকিস্তানী ।”১ 


পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন সম্পর্কে পূর্ব বাঙলার চীফ সেক্রে- 
টারীর ধারণা ও মস্তব্য তায়া জিনকিনের নিমুলিখিত রিপোর্টটিতে পাওয়া! 
যাবে ২ 
আমি তীর নিজের হিন্দুদের প্রসঙ্গে ফিরে এলাম : “আপনাদের এখান 
থেকে উদ্বাস্তদের বিপুনফ্ুসংখ্যায় দেশত্যাগের সাথে নিশ্চয়ই গোয়াল- 
পাড়ার কোন সম্পর্ক নেই। আপনাদের প্রধানম্রী এ ধরনের একটঃ 
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উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিবেন কেন? তীর প্রধানত নূরুল আমীনের 
উল্লেখমাত্রেই আজিজ ফেটে পড়লেন, “তীর কাছ থেকে কি আশা 
করতে পারেন? তিনি একটা গাধা এবং বাঙালী! যাই হোক, 
তিনি যাই বলুন কলকাতার সংবাদপত্র মহল তাঁকে আরও খারাপভাবে 
দেখিয়েছে এবং ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার তাই নিয়ে শোর- 
গোল ও নাচানাচি করেছেন। এবং তাই যদি হয় তাহলে সর্দার 
প্যাটেলের হুমকীমূলক বক্তা সম্পর্কে কি বলবেন ?২ 
নুরুল আরনীনের ওপর ৯ই ফেব্রুয়ারীর বক্তার সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে 
দিলেও একথ! নিতান্তই অবিশ্বীসযোগ্য যে, যে প্রধানমন্ত্রীকে একজন বিদেশী 
সাংবাদিকের কাছে আজিজ আহমদ “গাধ।” বলতে ভয়, সক্কোচ ও ইতস্তত; 
বোধ করলেন ন৷ তাঁর অনুমতি না নিয়ে অথব৷ তার সাথে পরামর্শ না 
করে পূর্ব বাঙলার সেই প্রধানমন্ত্রী তার এ বজ্জুত৷ প্রদান করেছিলেন। 
কিন্ত এ ধরনের মন্তব্য করা এবং সব কিছুর দায়িত্ব অস্বীকার করা আজিজ 
আহমদের পক্ষে সম্ভব ছিলো কারণ তৎকালীন আমলারা পর্দার অন্তরালে 
থেকেই বস্ততঃপক্ষে সমগ্র প্রশাসনযস্ত্রের ওপর, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী 
পরিষদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব জারী রেখেছিলেন। 
দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে পূর্বোলিখিত ফরাসী জমিদার পিয়ের ডিলেনীর 
বজব্য হলো £ 
তিনি বললেন যে, সমস্ত হাজামাটাই প্রথমতঃ শুরু হয়েছে নিবোধ- 
তাৰে। একজন কমিউনিষ্টকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন 
পুলিশ খুলনা জেলার একটি হিন্দু গ্রামে গিয়েছিলো । একজন নিহত 
হয়েছিলো | পুলিশকে মারা সব সময়েই একটা ভুল। পুলিশ ও 
আনসাররা (মুমলমান ভলান্টিয়ার) গ্রামবাীদেরকে মারপিট করে 
এবং গ্রামে লুটতরাজও করে। এ গ্রাম থেকে লোকের পালিয়ে 
যায় এবং ভারতের দিকে নিজেদের যাত্রাপথে অন্যান্য গ্রামের লোক- 
দেরকেও জুটিয়ে নেয়। খুব শ্বয়্ সময়ের যধ্যে, এক বাসেরও কম 
সময়ে ৩০,০০০ হিন্দু খুলনা থেকে ভারতে পলায়ন করে! তবু 
নির্বোধ ডিগ্রি স্যজিষ্রেট এটা বুঝতেই পারলো না যে, কিছু একটা 
ঘটেছে। সে যদি নিরোধ না হতো তাহবে সে এলাকাটা একবার 
সফর করলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যেতো। কিন্ত না। সে তার 
, অঞ্চিসে নিজের নিতদ্বের ওপর বসে নিদের মোটা মোটা আরুলগুলো 


৩৩৩ 


মোচড়াতে থাকলো | উদ্বাস্তর৷ ভারতে কতকগুলে। ভীতিপ্রদ কাহিনী 
নিয়ে উপস্থিত হলে যেগুলি সত্যি না হলেও তার৷ সেগুলি বিশ্বাস 
করেছিলো । তারপর ৫&ই ফেব্য়ারী ভারতে দাঙ্গা ঘটলো : ৯ 
তারিখে চাকায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সাথে সাথে পেওুলাম ধুরলো ।'৩ 


ইণ্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জাকির হোসেনের সাথে সাক্ষাৎকার 
প্রসঙ্গে তায়৷ জিনকিন তীর রিপোর্টে লেখেন ঃ 


পুলিশের এই ইন্সপেক্টর জেনারেলের সাথে কথা বলতে বলতে আমি 
আজিজের জন্যে দুঃখ বোধ করতে শুর করলাম! এই যদি তীর' 
সব থেকে সিনিয়র ও সর্বোৎকৃষ্ট বাঙালী হয় তাহলে তিনি বেশ 
বেকায়দা অবস্থাতেই আছেন বলতে হবে। হঠাৎ আই. জি. পূর্ব 
. বাঙলায় সব কিছু যারা চালাচ্ছে এবং বাঙালীদেরকে কোন সুযোগ 
দিচ্ছে লা সেই পাঞ্জাবীদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করলেন। আমি 
হঠাৎ উপলব্ধি করলাম কেন হিন্দুরা পলায়ন করছে। যদি' পাস্তাবী- 
দের সম্পর্কে এমনকি মুসলমানদের মনোভাব এই হয় তাহলে ধর্মীয় 
সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থ পরিচালিত একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় ঘংখ্যা- 
লধিষ্ঠ হিন্দুদের কি অবস্থা হতে পারে £৪ 


তায়া জিনকিন ফেব্রযয়ারী মাসেই দ্বিতীয়বার টাকা সফরে আসেন। 
সেবারও তিনি আজিজ আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার 
সম্পর্কে তাঁর, রিপোর্ট £ 


আমি তাঁর পর আজিজ আহমদের সাথে দেখা করলাম এবং যে যোগ্য- 
তার সাথে তিনি কলকাতার প্রতিশোধ গ্রহণকে প্রতিরোধ করেছেন 
তার জন্য অভিনন্দন জানালাম ।- প্রথম সাক্ষাতের মতো এবার 
আজিজ আহমদের ব্যবহার ততখানি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলো না। আমার 
সফর তাঁর পরিকল্পনা মতো হয় নি। তাছাড়া, ইকনমিষ্টে প্রকাশিত 
আমার প্রবন্ধে তিনি ক্ষ হয়েছিলেন যাতে আমি পাকিস্তানকে সীজা- 
রের স্ত্রীর সাথে তুলনা করে বলেছিলাম যে, ইসলামিক হওয়া সত্তেও 
' ছুণিয়াকে তার দেখানে। দরকার হচ্ছিলো যে সে হিন্দুদেরকে একটা 
.সম্বানজনক স্বান, দিতে পারে। এছাড়া পাপ্তাবীদের ওপনিবেশিক 
'.সমোভাবের ছারা এষন আবহাওয়া স্থট্টির সম্ভাবনা ছিলো না' যাতে 
করে, হিন্দুরা মনে করতে পারে যে তারা বাঞ্ছিত। বাঙালী পুসল-. 
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মানদের ও পাঞ্জাবী শাসকদের তে৷ তবু একই কোরাণ ছিলে! কিন্ত 
তাদের তাও ছিলো না। 

দূইবার পূর্ব বাঙলা! সফরের পর তায়৷ জিনকিন কলকাতায় পশ্চিম 
বাঙলার মুখ্য মন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই 
সাক্ষাৎকার রিপোর্টের নিগ্রো্ধৃত অংশটি এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক : 
"কিভাবে এ সমস্তটা (অর্থাৎ দাঙ্গা-_-ব.উ.) শুরু হয়েছে সে বিষয়ে 
আমার বর্ণনা ডক্টর রায় শেষ পর্যস্ত স্বীকার করলেও তিনি পুৰ 
বাঙলার আবহাওয়ার জন্যে পাঞ্জাবী অফিসারদেরকে দোষারোপ করতে 
থাকলেন। গতবার যখন পূর্ব বাঙলার মুখ্য মন্ত্রী নুরুল আমীন বাতের 
চিকিৎসার জন্যে এসেছিলেন তখন তাঁর কাছে তিনি তিজ্ভাবে অভি- 
যোগ করেছিলেন যে, পাঞ্জাবী চীফ সেক্রেটারী-_আমার বন্ধু আজিজ 
আহমদ্-__তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করেন যেন তিনি একটি আবর্জনা 
এবং পূর্ব বাঙলার লোকদের সাথে এমন ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন' 
যা বৃ্টিশরা কোনদিন করে নি। ডক্টর রায়ের মতে বাঙালী মুসল- 
নদের এই বিক্ষোভই ব্যাখ্যা করে কি কারণে দা! স্থাষ্টির প্রয়োজন 
হয়েছিলো । দেশবিভাগ, কাষ্টমূসের বিধিনিষেধ এবং দুই দেশের 
মধ্যেকার প্রায় শেষ হয়ে আসা বাণিজ্য তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক 
'দিয়ে খুব জোর আঘাত হেনেছিলো, বিশেষতঃ এজন্যে যে পাট তাদের 


আগ্রাসী আক্রমণের ভীতিই পাকিস্তানের দুই অংশকে এক্যবদ্ধ রাখতে 

পারে কাজেই বাঙালী মুসলমানেরা যাতে করে ভারতকে “ভয় করে 

চলে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার উদ্যোগই পাঞ্জাবীরা নিয়েছে ।৬ 

তায় জিনকিনের রিপোর্টের উপরিউদ্কৃত অংশগুলির থেকে পুৰ বাঙ- 
লায় অবাঙালী উচ্চপদস্থ আমলাদের প্রতি ক্ষমতায় অধিষ্িত রাজনৈতিক 
ব্যজি ও বাঙালী কর্মচারীদের মনোভাব স্পটভাবে বোঝ যায়। শুধু 
তাই নয়। অবাঙালী এই সব অফিসারদের প্রতি বাঙালীদের বিক্ষোভ 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এত স্বল্প কালের মধ্যেই এমন পর্যায়ে উপনীত হয়ে- 
ছিলে৷ যাতে করে বাঙালী, এবং অবাঙালী দূই পক্ষই বিদেশীদের কাছে 
কতার়। জিনফিনের স্থানী মরিস জিনকিন' আই.সি,এস, ছিলেন বৃটিশ-ভারত সরকারের 
একজন উচচপদগ্ৰ কর্মচারী । এই সূত্রেই আজিত্খ আহমদের সাঁথে জিনকিনদের একটা 
অপু সম্পর্ক পূর্বেই ছিলো --ব-উ. 
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এই আত্যন্তরীণ ব্যাপারের উল্লেখ এবং পরস্পরের প্রতি অভিযোগ করতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা অথবা সঙ্কোচ বোধ করতেন না। এই পরিস্থিতিতে তায়া 
জিনকিন এবং ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় বাঙালীদের পাঞ্জাবী ভীতিকেই 
সরকারের প্রতি হিন্দুদের আম্মার অভাব, তাঁদের দেশ ত্যাগ এবং দাঙ্গা 
হাঙ্গামার কারণ হিসেবে অনেকখানি সঠিক তাবেই উল্লেখ করেছেন। ডক্টর 
রায় কিন্ত এক্ষেত্রে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গত: করেন নি। সে 
বিষয়টি হলে! £ ভারত ও পশ্চিম বাঙল৷ সরকারের দাঙ্গা বাধাবার প্রয়োজন 
হয়েছিলো কেন? 


৪ 
গাস্তি আন্দোজন 


১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় দাঙ্গা বাধার সাথে সাথেই ঢাকা সহ পূব 
বাঙলার সব্বত্র শাস্তি আন্দোলন শুরু হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশব- 
বিদ্যালয়ের ছাঁত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শাস্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 
একটি সভা আহ্বান করেন। কিছু সংখ্যক ছাত্র সেই সভায় যোগদান 
করলেও অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখা যায় না।১ 
পরদিন ১২ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১-৩০ মিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও 
ছাত্রদের একটি যৌথ সভা হয় এবং তাতে সভাপতিত্ব করেন কাজী মোতাহার 
হোসেন । * ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর নুরুল হুদা, অধ্যাপক নজমুল 
করিম ও এ. এন. এম. মাহমুদ এবং কিবরিয়া, আব্দুল আওয়াল 
প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল স্থায়ী হলেও শান্তি স্থাপনের 
ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এই সভায় গৃহীত হয় না।২ 

এর পর ডক্টর শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক 
ছাত্র, পরিষদ সদস্য, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক 
ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি' নামে একটি কমিটি 
গঠিত হয়। _ পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের নিকট আবেদন' শীর্ষক একাঁট 
ইন্তাহারে দাঙ্গা ও শান্তি সম্পর্কে এই কমিটির বক্তব্য জনগনের সামনে 
উপস্থিত করা হয়। শভিশালী পাকিস্তান গঠনের জন্যে শান্তির প্রয়োজ- 
নীরতা। সম্পর্কে, ধর্সের নামে এবং ভারতে মুসলমানদের ওপর. অত্যাচার 
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নির্যাতনকে দাঙ্গার বুজি হিসেবে খাড়া করার বিরুদ্ধে এই ইন্তাহারাটিতে 
নানান যুজি দিয়ে সর্বস্তরের জনগণকে দলমত ও ধর্ম নিধিশেষে সরকারের 


ও শান্তি কমিটির শান্তি প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্যে জনগণের প্রতি 
আহ্বান জানানো হয়। 


হয় 


মুসলমানদের প্রতি বিশেষ আবেদন জানিয়ে ইন্তাহারাটিতে বল 


পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিৎ যে, কলকাতা বা 
হিন্দুস্বানের কোন অংশে হিন্দুদের হ্বারা অনুষ্ঠিত কেন অন্যায়ের জন্য 
এ দেশের হিন্দুদের কিছুতেই দায়ী করা চলে না। মুসলমানদের 
ন্যায় তারাও স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তান সরকার 
যখন তাহাদের নাগরিক বলিয়! স্বীকার করিয়াছে তখন জান মালের 
নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের ন্যায় তাহাদেরও রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ 
দাবী আছে। এ কথা প্রত্যেক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, 
পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দুস্বানের মুসলমানদের বিনিময়ে জামানত 
হিসেবে বাস করিতেছে না। তাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক 
অধিকারের বলেই বাস করিতেছে । অতএব এক জন মুসলমানের যে, 
তারই মত এক জন পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক এমন এক জন হিন্দুর 
উপর কোন অবস্থাতেই অন্যায় উৎপীড়ন করার অধিকার নাই । 
প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিবেচক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পশ্চিম 
বঙ্গের দাঙ্গার প্রতিবাদে এখানে নিরাপরাধ হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার 
করিলে তাহাতে হিন্দুস্বানের মুসলমানদের কোনই উপকার.হইবে না। 
বরং বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে এখনও 
যে সব কোট কোটি মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে বাস 
করিতেছে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। দেশে শাস্তি 
রক্ষার দ্বারা পাকিস্তানের ভিত্তিকে সুদূচি করার দ্বারাই একমাত্র হিন্দ- 
স্থানের মুসলমানদের আপনারা সত্যিকার উপকার করিতে পারেন। 


হিঙ্গুদের প্রতি আবেদন জানিয়ে ইন্তাহারাটিতে বলা হয় £ 

হিন্দু ভাইগণকে জামরা বলিব, আপনারা “জননী জন্মুভুষিশ্চ শ্বর্গাদপি 
গরীয়সী,” সেই জন্মুভুমিকে আতববশস্ব হইয়া সূহস৷ পরিত্যাগ করি- 
বেন না। আপনার মহান্বা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণে হিন্দু মুসলমানের 


, মিলনব় গ্রহণ করিয়া অমী ছারা ক্রোধকে জয় করন এবং সাহস 
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সহকারে বিপদ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করুন। আপনারা নিশ্চয় 
আনিবেন রাষ্ট্রের সর্বাধিক সাহায্য ও সহানুভূতি জুখে দুঃখে সম্পদে 
বিপদে সকল সময়ে আপনারা পাইবেন। পাকিস্তানের দৃঢ় অথচ 
সদয়বাহু সব্বদা আপনাদিগকে সাহায্য ও রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে 
এবং রাষ্রের সমস্ত হিতকামী নাগরিক ও ধর্মনিষ্ঠ মুমিন মুসলমান 
আপনাদের সহিত আছেন। ইহার প্রমাণ আপনারা বর্তমানে পাইয়া- 
ছেন ও ভবিষ্যতে পাইবেন। আপনারা লক্ষ্য রাখিবেন ; আপনাদের 
মধ্য হইতে আত্বীয় স্বজন ফেলিয়া যাহারা পশ্চিম বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি 
ভারতীয় রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন, তাহারা যেন সেখানে যাইয়। 
অতিরগ্রিত কোন কথা না বলেন বা উত্তেজনামূলক কোন গুজব 
না রটান, অথবা এখান হইতে কেহ কোন মিথ্যা সংবাদ সংবাদপত্রে 
বা চিঠিপত্রের মারফতে কাহারও নিকট না পাঠান। কারণ তাহাতে 
সেখানে উত্তেজনার স্থষ্টি হইলে এখানেও হইতে পারে এবং তার 
ফলে উভয় রাজ্যেই অশেষ অঘটন ঘটিতে পারে । যদি কেহ তাহ৷ 
করেন, তবে নিজের আত্মীয় গোষ্ঠিরই অনিষ্ট করিবেন। সকলের 
মঙ্গলের জন্য শান্তির পথই একমাত্র পথ। 
ইন্তাহারটিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এতে দাঙ্গার প্রকৃত কারণ 
সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই, দাঙ্গাকারীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে চিহ্নিত করে 
তাদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য নেই এবং পাকিস্তান রাষ্রী ও পূর্ব বাঙল! সরকার 
যে হিন্দুদের পরম বন্ধু একথা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্ত 
পাকিস্তান ঝট ও প্রাদেশিক সরকার সম্পর্কে এই ধরনের বক্তব্য যে তৎ- 
কালীন পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব স্থষ্টি করতে 
পারে না তা বলাই বাহুল্য । 


পূর্ববঙ্গ শাস্তি ও পুনর্বসতি কমিটির এই ইস্তাহারটিতে নিয়ুলিখিত 
ব্যক্তির স্বাক্ষর দেন: ঢুকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মহন্্দ শহীদুল্লাহ ও. 
ডক্টর এস. এন. রায়; পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদ সদস্য হামিদুল হক 
চৌধুরী, আলি আহমদ খান, বসন্ত কুমার দাস, ফরিদ আহমদ চৌধুরী, 
আনোয়ারা খাতুন, আব্দুল খালেক, খয়রাত হোসেন, আব্দুল হাকিম ও 
শাসস্ুদ্ধীন আহমদ চৌধুরী ; পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য এব্রাহিম খান ও 
ভবেশ চন্দ্র নন্দী; এডভোকেট আতাউর রহমান, মহল্মদ নুরুল হুদ, কফিল- 
উদ্দীন চৌধুরী, আলী আমজাদ খান ; ব্যবসায়ী খান বাহাদুর আরফান খান 
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ও রায়বাহাদুর আর, পি, সাহ। ; শিল্পপতি সুর্ধ্য কমার বঙ্গ; মীরা আব্দুজ 
কাদের, আলমাস আলী, এম. এ. আউয়াল, এম. এ. ওয়াদুদ, কে. দি. 
মহবুব, তফজ্জল হোসেন, খালেক নেওয়াজ খান, এম. এ. আজিজ ও 
আজিজুল হাকিম; সংবাদপত্র প্রতিনিধি উধ৷ রায় (আনন্দ বাজার), আব্দুল 
ওয়াহাব (ছ্েটসম্যান) ও এস. কে. চ্যাটাজ্জি (অমৃত বাজার) ; এন. সি. 
সাহা, পি. কে. ব্যানাজ্জি, জাফর করিম, ক্ষেত্র মোহন বণিক, রাধাবল্লভ 
ও সামসুল হক। 

পব্ববঙ্গ শাস্তি ও পুনর্বসতি কমিটি' ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতি- 
শীল ছাত্রদের সমন্বয়ে 'ঢাক৷ বিশৃবিদ্যালয় শাস্তি কমিটি নামে অন্য একটি 
কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটি ২রা মার্চ, ১৯৫০, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে 
একটি সভা আহ্বান করেন এবং সেই উপলক্ষে “২রা মার্চ শান্তি দিবস 
পালন করুন' নামে একটি ইস্তাহার তাদের ছারা প্রকাশিত হয়। তাতে 
বলা হয় 


দেশ বিভাগের পর ঢাকার তথা পূব বঙ্গের ছাত্র সমাজ রাষ্ট্র ভাষার 
দাবীতে, দমননীতি বিরোধী দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম বেতনভুক্ত 
কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে, আরবী হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আরও 
নান! প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন চিস্তাধারা ও বলিষ্ঠ 
সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিয়াছে এবং কায়েমী স্বা্থবাদীদের চক্রান্ত 
বারবার বানচাল করিয়। দিয়াছে । এই সকল আন্দোলন শুধু ছাত্র 
আন্দোলন হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকে নাই ; প্রদেশব্যাপী গণ-্ান্দোজনে 
পর্যবসিত হইয়াছে। 


গণ-আন্দোলনে ভীত কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমপ্রতি 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অতি পুরাতন অস্ত্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে আবার 
চাঙ্গা করিয়া তুলিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করিবার চাল 
চালিয়াছিল। কিন্তু সচেতন ছাত্র সমাজ ও শান্তিকামী জনসাধারণ 
সক্রিয় প্রতিরোধের ছারা এই নয়া চক্রাস্তকে রুখিয়া দাড়ায় এবং 
শাস্তি ও সৌহার্দ ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হয়। 


কিন্ত পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি? এখনো ১৪৪ ধারা, সান্ধ্য 
আইন মিলিটারীরাজ যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি স্থা্টি করিয়। রাখিয়াছে 
তাহাতে কারো মনে পূর্ণ আস্বা ফিরিয়া আসিতে পারে না এবং কোন 
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“গণআন্দোলনই দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে না! অধিকাংশ শিক্ষা- 
য়তনের দুয়ার এখনো! বন্ধ, শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাযন্ত্র অচল । 
এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটাইয়৷ পূর্ণ শান্তি ও আস্থা ফিরাইয়। 
আনিবার জন্য আরো জোরদার সংগ্রাম প্রয়োজন। এই শাস্তির 
লড়াইয়ে আমাদের হাতিয়ার--সুসংহত ছাত্র ও গণশক্তি। আমাদের 
এমন অবস্থ! প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যেখানে মেহনতী জনতার ভাত 
কাপড়ের লড়াই চলিবে, প্রগতিবাদী আন্দোলন চলিবে, এবং ছাত্রদের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে না। তাই জনসাধারণের 
মধ্যে বে কোন আকারের (তা ধর্মীয় ভিত্তিতেই হোক বা প্রাদেশিক 
ভিত্তিতেই হোক) সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা তার উস্কানি আমাদের 
রূুখিতে হইবে। 
এই দ্বিতীয় ইস্তাহারাট প্রথমাটর থেকে শ্পষ্টত:ই তাৎপধপরণ্ণভাবে 
স্বতন্্র। এখানে দাঙ্গার কারণ ও দাঙ্গা কারীদের সম্পর্কে বক্তব্যের চরিত্র 
এবং হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বানের ক্ষেত্রে 
অনেক প্রভেদ। এই স্বাতন্ত্র ও প্রভেদের কারণ “টাক বিশ্ববিদ্যালয় শাস্তি 
কমিট' নামে এই কমিটি ছিলে মূলতঃ কমিউনিষ্ট প্রতাবাধীন ছাত্র ফেডারে- 
শনের ছাত্রদের উদ্যোগে গঠিত এবং এই ইস্তাহারটি ছিলো খুব সম্ভবতঃ 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা রচিত। 


২রা মার্চ, ১৯৫০, দূপুর দুটোর সময় “বিশ্ববিদ্যালয় শাস্তি কমিটির, 
উদ্যোগে আয়োজিত সভাটি মহন্মদ তোয়াহার সভাপতিত্বে শুর হয়। 
কিন্তু শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শান্তি কমিটির বৈধতা ইত্যাদি নিয়ে সভা- 
স্থলে দারুণ গণ্ডগোল ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এই গণ্ডগোল বাধানোর 
ক্ষেত্রে আওয়ামী মুসলিম লীগের ছাত্র ক্রণ্ট মুসলিম ছাত্র লীগের এম. এ. 
ওয়াদুদ, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নওয়াজ খান ্রস্ৃতি নেতৃন্ব দেন 
এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ছাত্র ক্রণ্ট নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম 
ছাত্র লীগের দলিল, আহসান উল্লাহ প্রভৃতির সাথে হাত মেলান।% শেষোক্ত 
এই দুই ছাত্র প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত নেতারা ২র৷ মার্চের সেই বিশ্ববিদ্যালয় 
*এই “নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুনলিম ছাত্র লীগের* নেতারাই ১৯৪৯ সালের ১৬ই 
ফেব্গ্মারী তারিখে হাঙং কৃষকদের ওপর সরফারী পুলিশ নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশু- 


বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র ফেডারেশন কর্থক আহত সভীয় আহ্বায়কদেরকে যারপিউ 
করে ও গুগামীর মাধ্যমে মভ। পণ্ড করে| তৃতীয় পরিচ্ছেদ ড্রষ্টব্য। 


৩৪০ 


ছাত্র সভায় দারুণ হট্টগোল ও মারপিটের পরিস্থিতি স্য্টি করে একটি 
পাল্টা শান্তি কমিটি গঠন করেন।৩ 

এই লময় 585৩ 36108919 [71020 0) 018601559 01 [২106 140106013' 
নামে ইংরেজীতে লিখিত একটি দাঙ্গা বিরোধী ইস্তাহার সরাসরি “পূর্ব পাকিস্তান 
ছাত্র ফেডারেশনের নামে প্রচারিত হয়। সাত পৃষ্ঠার এই নিম্নলিখিত 
দীর্ঘ ইন্তাহারটিতে তৎকালীন পরিস্থিতিতে দাক্গার কারণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা 
করে তার বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 
জনগণের কাছে আহবান জানানো হয় £ 


দুই বাঙলাই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রথম 
দফ! দাঙ্গা ইতিপরবেই সংঘটিত হয়েছে । হাজার হাজার মানুষ নিহত 
হয়েছে। আরও অধিক সংখ্যক হয়েছে গৃহহীন। যার! মৃত্যুকে 
এড়াতে পেরেছে তারা আতম্কগ্রন্থ হয়ে পলায়ন করছে। দ্বিতীয়াটির 
প্রস্ততি এখন চলছে উন্মত্ত গতিতে । “আর্তভোমিনিয়ন যুদ্ধ', “পিতৃ- 
ভূমি রক্ষা”, 'অন্যদেশে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক এলাকা” 'লোক 
বিনিময়'_ দ্বিতীয় দফা দাঙ্গার প্রস্ততি হিসাবে এগুলি এবং অন্যান্য 
ধ্বনি ওঠানো হচ্ছে। পাকিস্তানের লীগ নেতার। বলছেন যে, ভারতীয় 
ইউনিয়নেই সমস্ত রকম নৃশংসতা কর! হচ্ছে এবং পূর্ব বাউলায় যে 
সামান্য কয়েকটি ছোটখাট ঘটনা ঘটেছে সেগুলি সবই ভারতে মুসলিম 
নিধনের “অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া । ভারতের কংগ্রেস নেতারা বলছেন 
যে হাঙ্গামা পাকিস্তানেই শুরু হয়েছে ও সেখানে' হ্বাজার হাজার 
হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং পশ্চিম বাঙলায় যা 
ঘটেছে সেটা তারই' প্রতিক্রিয়া । কংগ্রেস এবং লীগ উভয় সরকারই 
বলছে যে পরিস্থিতিকে তারা দৃঢ় হস্তে নিয়ন্ত্রিত করছে। উভয়েই 
জনগণকে বলছে শাস্তি বজায় রাখতে এবং সীমান্তের অপর পারে যা 
ঘটছে তার হারা উত্তেজিত না হতে। কংগ্রেস ও লীগ সংবাদপত্র- 
মহল এই একই লাইন অনুসরণ করছে । অন্য ভমিনিয়নের নৃশংসতার 
সংবাদ এক তরফাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার পর জনগণকে বল! 
হচ্ছে উত্তেজিত না হতে। 

... অ্রকথ। ভেবে. জাশ্চর্য হতে হয় যে, কংগ্রেস লীগ উভয় সরকারই যদি 

". তাদের নিজেদের ডমিনিয়নে শাস্তি অক্ষ্ন রাখতে বদ্ধপরিকর হয়, 
উভয়েই যদি দুঙ্ধৃতিকারীদেরকে দৃঢ় হস্তে দমন করে তাহলে দাঙ্গা: 


৪১ 


অব্যাহত থাকছে কেন এবং সংখ্যালধিষ্ঠদেরকে আশ্বাস দেওয়৷ সত্তেও 
উত্তেজন৷ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? এর কারণ কি এই যে, পূর্ব 
ও পশ্চিম বাঙলা উভয় সরকারেরই রাদ্্রীয় যন্ত্র খুব দুর্বল£ এর 
কারণ কি এই যে, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী অযোগ্য ? কিন্ত পুলিশ 
ও সামরিক বাহিনী তো যথেষ্ট যোগ্য । 


'বন্যার পানি থেকে নিজেদের ঘরকে রক্ষা করার জন্য যখন তার! 
একজন জমিদারের জমিতে “অনধিকার প্রবেশ” করেছিলো তখন 
এই একই পুলিশ ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম জেলার মাদ্রাসায় 8০ জন 
কৃষককে হত্যা করেছিলো ।* এই একই বৎসরে ঢাকাতে যখন 
“কনষ্টেবলর! ধর্নবট করেছিলো তখন এই একই লামরিক বাহিনী; তাদের 
মধ্যে প্রচুর সংখ্যককে হত্যা করেছিলো । ঢাকা এবং অন্যান্য 
জায়গায় লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, ও বুলেট দিয়ে ছাত্র ও জনতার মিছিল 
ভেঙে দেওয়ার জন্য এই একই পুলিশকে বহু ক্ষেত্রে খুব যোগ্যতার 
সাথেই ব্যবহার করা হয়েছে। শত শত ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষককে এই 
একই রাদ্ট্রীয় প্রশাসনব্যবস্থা বিনা বিচারে আটক রেখেছে । বেয়ারা- 
দের প্রতি সমবেদনা দেখাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন 
ধর্মবট করেছিলো তখন “নিদারুণ শৃঙ্খলাভঙ্গের” অভিযোগে বিশৃবিদ্যালর 
ছাত্রদেরকে বহিস্কার করার জন্য এই একই প্রশাসনব্যবস্থাকে ব্যবহার 
করা হয়েছিলো । আবার ইনি হচ্ছেন সেই একই বি. সি. রায় যার 
'পুলিশ একই দিনে কলকাতায পাঁচ জন মহিলাকে গুলি করে হত্যা 
করেছে, ধার রাজত্বে প্রতিদিনই ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের ওপর লাঠি 
চালনা, কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ও গুলি চালনা করা হচ্ছে। পুব ও 
'পশ্চিম বাঙলায় কি সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র ভেঙে পড়ে গেছে? দুই সর- 
কারই কি রাতারাতি রাষ্্রীয় যন্ত্রের (যাকে মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে 
খুব তৎপর দেখা গেছে) ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে? যে সমস্ত 
সভা ও মিছিলের মাধ্যমে দাঙ্গাকারীরা জনগণকে উত্তেজিত করে 
দাঙ্গা শুরু করেছিলো সেগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য পূব ও পশ্চিষ 
বাঙলায় কি কোন পুলিশ ছিলো না? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের 
এজেণ্ট টাটা, বিড়লা, ইস্পাহানী ও হারুণরা ভারতীয় ও পাকিস্তানী 
জনগণের ওপর যে নির্লজ্জ শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে তার চরির উন্মোচন 
ক. এই সংখ্যা আসলে ছিলে দশ, চল্লিশ নয় ।__ব,উ, 


শিব 


করা ও ভনগণকে সত্য কথা বলা হচ্ছিলো! সে সাহিত্যের মাধ্যমে 
সেই মার্কসবাদী ও কমিউনিষ্ট সাহিত্যের বিক্রেতা ন্যাশনাল বুক 
এজেণ্সীকে পূর্ব ও পশ্চিম বাউলার সরকার খুবই ক্ষিপ্রতার সাথে 
বন্ধ করে দিয়েছিলো | শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক, কেরাণী, শিক্ষক ও 
অপরাপর মেহনতী মানুষের স্বার্ধের জন্যে যে সমস্ত প্রগতিশীল সাম-- 
য়িকী ও পত্রপত্রিকা সংগ্রাম করছিলে প্রচুর সংখ্যক সেই সব পত্রিকা 
দুই সরকারই বেআইনী ঘোষণা করেছে। কিন্তু পর্ব বাঙউলায় আজাদ 
ও মনিং নিউজ এবং পশ্চিম বাঙলায় হিন্দুস্বান ষ্ট্যাডাড, অমৃতবাজার 
পত্রিকা ইত্যাদি তাদের বিষাক্ত সামপ্রদায়িক আন্দোলন অব্যাহত 
রেখেছে । এগুলো বন্ধ করার ক্ষমত৷ কি সরকার দুটির নেই? 
শুধু এই প্রশ্বগুলি উ্থাপন করলেই দূই বাউলায় লীগ ও কংগ্রেস: 
শাসকদের ভগ্ডামীর মুখোশ খসে পড়বে। 

কিন্ত এবারই এই প্রথমবার আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে: 
না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত দখল করার পর থেকেই তাদের 
সুপরিকল্পিত নীতি ছিলো হিন্দু মুসলমানদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে 
লেলিয়ে দেওয়া | এই নোংরা খেলায় সামন্ত প্রভুরা, দেশীয় রাজার! 
এবং বড়ো৷ পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছিলো । এই 
নীতির পরিণতি ঘটেছিলো মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের মধ্যে যা 
আমাদের জনগণকে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ রাষ্ট্রে বিভক্ত করে নেহরু 
ও লিয়াকাত আলীকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসিয়েছিলো যাতে করে 
জনগণকে বিশ্বাস করানো চলে যে, প্রকৃত স্বাধীনতা অজিত হয়েছে 


এবং সেই সাথে ভারত ও পাকিস্তানে বৃটিশ স্বার্থকে "পবিত্র এবং 
অক্ষন্ন' রাখাও চলে। 


১৯৪৭ সালের অগা মাসের পর কোটি কোটি শোধিত মানুষের 
ক্রোধের হাত থেকে বৃটিশ পুঁজি, শিল্প, খামার, ব্যাহ্কগুলিকে এবং 
প্রতিক্রিয়ার জয়গানকারী ও বুটিশের বহু পুরাতন হুকৃমবরদার পাতি-- 
লালা ও কাশ্বীরের মহারাজা, হায়দারাবাদের নিজাম, জুনাগড় ও. 
পতৌদির নবাব, কালাতের খান ও চিন্রলের মীরদের সামস্তবাদী 
স্বার্থকে রক্ষার দায়িত্ব বর্তেছে নেহরু ও লিয়াকাত আলীর ওপর 1 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা এই পর্যায়ে এমন ছিলো! যে. 
ভীরতীয় শ্রমিক, কৃষক ও অপরাপর মেহনতী মানুষকে বৃটিশ কর্ম- 
চারীদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা সম্ভব হচ্ছিলো না ॥ 


৪২) 


এ কারণেই বিড়লা ও ইস্পাহানীর প্রতিনিধি নেহরু ও লিয়াকাত 
আলীকে এই নিলজ্জ কাজের জন্যে ঘুষ দেওয়া হয়েছিলো । এই 
হচ্ছে স্বাধীনতা বলে যাকে দেখানো হচ্ছে সেই মাউণ্টব্যাটেন 
রোয়েদাদের স্বরূপ । এ কারণেই সাম্প্রদায়িক সমস্যাসহ জীবনের 
প্রাতিটি ক্ষেত্রে লীগ ও কংগ্রেস নেতারা সেই একই নীতি অনুসরণ 
করে চলেছেন যে নীতি এ পর্যস্ত বৃটিশ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনা- 
রেলদের ছারা অনুস্থত হতো। 


জীবনের কোন একটি সমস্যারও সমাধান করতে না পেরে, জন- 
গণকে বুলেট, লাঠি এবং নিরাপত্তা অিন্যাণ্ম ব্যতীত অন্য কিছু 
দিতে অক্ষম হয়ে কংগ্রেস ও লীগ নেতারা জনগণের ঘৃণার পাত্র 
হয়েছেন । এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক, ছাত্র এবং 
অপরাপর মেহনতী মানুষের ক্রোধ ফেটে পড়ছে। গত আড়াই 
বছরের ইতিহাস হচ্ছে কংগ্রেস ও লীগের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের 
ইতিহাস । ঢাকা ও কলকাতার রাজপথে এখনো পর্যস্ত “নুরুল আমীন 
মন্ত্রীত্ব ধবংস হোক', রায় মন্ত্রীত্ব ধবংস হোক' এই ধ্বনি প্রতিংবনিত 
হচ্ছে। ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং পূব ও 
পশ্চিম বাঙলার অপরাপর স্থানের কৃষকরা কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্বে 
মুক্তির জন্য এক বিপ্রবী সংগ্রাম শুর করেছেন । জনগণের আন্দো- 
লনের হাতুড়ী আঘাতে শোষক ও বিশ্বাসঘাতকদের শাসনের পরিপূর্ণ 
পতন 'ঘটতে চলেছে । 


এবং এই ব্বংসন্মখ ওপনিবেশিক শাসনকে রক্ষা করার জন্যই কংথেস 
ও লীগ নেতারা সাঃপ্রদায়িক দাঙ্গার এই রক্তাক্ত খেল! শুরু করেছে। 
যে জনগণকে তারা নিলভঙ্জভাবে শোষণ করছে উদ্বাস্তদের নাম করে 
তাঁদেরই সহানুভূতি তারা পুনরায় অর্জন করতে চাইছে। 


কিন্ত যে পদ্ধতিতে লীগ সরকার উদ্ধাস্ত সমস্যার মোকাবেলা করছে 
তার থেকেই জনগণের এই শক্রদের প্রকৃত চরিত্র উদঘাটিত হচ্ছে। 
যে সময়ে সীমান্তের অপর পারে নিজেদের সমন্ত কিছু খুইয়ে হাজারে 
হাজারে উদ্বান্ত্ররা পূর্ব বাঙলায় প্রবেশ করছে সেই সময়ে লক্ষ লক্ষ 
টাক৷ ব্যয় করে লীগ নেতারা ইরানের শাহকে নিয়ে রাজকীয় সন্বন্ধন। 


৭ 


করা ও জনগণকে সত্য কথা বল! হচ্ছিলো সে সাহিত্যের মাধ্যফে 
সেই মার্কসবাদী ও কমিউনিষ্ট সাহিত্যের বিক্রেতা ন্যাশনাল বুক 
এজেণ্সীকে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সরকার খুবই ক্ষিপ্রতার সাথে” 
বন্ধ করে দিয়েছিলো | শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক, কেরাণী, শিক্ষক ও 
অপরাপর মেহনতী মানুষের স্বার্থের জন্যে যে সমস্ত প্রগতিশীল সাম-. 
য়িকী ও পত্রপত্রিকা সংগ্রাম করছিলো৷ প্রচুর সংখ্যক সেই সব পত্রিকা 
দুই সরকারই বেআইনী ঘোষণা করেছে। কিন্তু পূর্ব বাঙলায় আজাদ 
ও মনিং নিউজ এবং পশ্চিম বাউলায় হিন্দুস্থান ্ট্যাগ্ডাড, অমৃতবাজার 
পত্রিকা ইত্যাদি তাদের বিষাক্ত সামপ্রদায়িক আন্দোলন অব্যাহত 
রেখেছে । এগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা কি সরকার দুটির নেই? 
শুধু এই প্রশ্বগুলি উত্থাপন করলেই দুই বাঙলার লীগ ও কংগ্রেস: 
শাসকদের ভগ্ডামীর মুখোশ খসে পড়বে। 

কিন্তু এবারই এই প্রথমবার আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে: 
না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত দখল করার পর থেকেই তাদের 
সুপরিকল্পিত নীতি ছিলে হিন্দু মুসলমানদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে 
লেলিয়ে দেওয়া । এই নোংরা খেলায় সামন্ত প্রভুরা, দেশীয় রাজারা 
এবং বড়ো পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছিলো । এই 
নীতির পরিণতি ঘটেছিলো মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের মধ্যে যা 
আমাদের জনগণকে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ রাষ্ট্রে বিভক্ত করে নেহরু 
ও লিয়াকাত আলীকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসিয়েছিলো যাতে করে 
জনগণকে বিশ্বাস করানো চলে যে, প্রকৃত স্বাধীনতা অজিত হয়েছে 


এবং সেই সাথে ভারত ও পাকিস্তানে বৃটিশ স্বার্থকে পবিত্র এবং 
অক্ষন্নণ রাখাও চলে। 


১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসের পর কোটি কোটি শোষিত মানুষের 
ক্রোধের হাত থেকে বৃটিশ পুঁজি, শিল্প, খামার, ব্যাঙ্কগুলিকে এবং 
প্রতিক্রিয়ার জয়গানকারী ও বৃটিশের বছ পুরাতন হুকুমবরদার পাতি-- 
ফ্লালা ও কাশ্ীরের মহারাজা, হায়দারাবাদের নিজাম, জ্নাগড় ও' 
পতৌদির নবাব, কালাতের খান ও চিন্রলের মীরদের সামন্তবাদী 
স্বার্থকে রক্ষার দায়িত্ব বর্তেছে নেহরু ও লিয়াকাত আলীর ওপর । 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা এই পর্যায়ে এমন ছিলো যে. 
ভারতীয় শ্রমিক, কৃষক ও অপরাপর মেহনতী মানুষকে বৃটিশ কর্ম- 
চারীদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা সম্ভব হচ্ছিলো না & 


৩৪৩ 


এ কারণেই বিড়লা ও ইন্পাহানীর প্রতিনিধি নেহরু ও লিয়াকাত 
আলীকে এই নিলজ্জ কাজের জন্যে ঘুষ দেওয়া হয়েছিলো | এই 
হচ্ছে শ্বাধীনতা' বলে যাকে দেখানো হচ্ছে সেই মাউণ্টব্যাটেন 
রোয়েদাদের স্বরূপ । এ কারণেই সাম্প্রদায়িক সমস্যাসহ জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে লীগ ও কংগ্রেস নেতারা সেই একই নীতি অনুসরণ 
করে 'চলেছেন যে নীতি এ পর্যস্ত বৃটিশ ভাইসরয় ও গভনর জেনা- 
রেলদের ছারা অনুস্যত হতো। 


জীবনের কোন একাটি সমস্যারও সমাধান করতে না পেরে, জন- 
গণকে বূলেট, লাঠি এবং নিরাপত্তা অডিন্যাণস ব্যতীত অন্য কিছু 
দিতে অক্ষম হরে কংখ্েস ও লীগ নেতারা জনগণের ঘৃণার পাত্র 
হয়েছেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরদ্ধে শ্রমিক, ছাত্র এবং 
অপরাপর মেহনতী মানুষের ক্রোধ ফেটে পড়ছে । গত আড়াই 
বছরের ইতিহাস হচ্ছে কংগ্রেস ও লীগের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের 
ইতিহাস । ঢাক! ও কলকাতার রাজপথে এখনো পর্যস্ত “নূরুল আমীন 
সন্ত্রীত্ব ধ্বংস হোক', রায় মন্ত্রীত্ব ধ্বংস হোক' এই ধ্বনি প্রতিবনিত 
হচ্ছে। ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং পূর্ব ও 
পশ্চিম বাঙউলার অপরাপর স্থানের কৃষকরা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে 
মুক্তির জন্য এক বিপ্রবী সংগ্রাম শুরু করেছেন। জনগণের আন্দো- 
লনের হাতুড়ী আঘাতে শোষক ও বিশ্বাসঘাতকদের শাসনের পরিপূর্ণ 
পতন ঘটতে চলেছে। 


এবং এই হ্বংসন্মূখ ওপনিবেশিক শাসনকে রক্ষা করার জন্যই কংগ্রেস 
ও লীগ নেতার৷ সামপ্রদায়িক দাঙ্গার এই রক্তাক্ত খেলা শুরু করেছে। 
যে জনগণকে তারা নিলভ্জভাবে শোষণ করছে উদ্বাত্তদের নাম করে 
তাঁদেরই সহানুভূতি তারা পুনরায় অর্জন করতে চাইছে। 


কিন্ত যে পদ্ধতিতে লীগ সরকার উদ্বাস্ত সমস্যার মোকাবেলা করছে 
তার থেকেই জনগণের এই শক্রদের প্রকৃত চরিত্র উদধাটিত হচ্ছে । 
যে সময়ে সীমান্তের অপর পারে নিজেদের সমস্ত কিছু খুইয়ে হাজারে 
হাজারে উদ্বান্তরা পূর্ব বাঙলায় প্রবেশ করছে সেই সময়ে লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করে লীগ নেতারা ইরানের শাহকে নিয়ে রাজকীয় সন্বদ্ধন। 
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মদ্যপানের আস্র, খানাপিনা ও শিকারে ব্যস্ত ছিলেন।* পশ্চিষ 
বাঙলায় শত শত লোককে তাদের চাকরী খোয়াতে হয়েছে কিন্তু তাদের 
বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থার পরিবর্তে লীগ সরকার তৎকালীন 
এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বিভাগকেই উঠিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ খুব দরিদ্র, 
উদ্ধাস্তদের খাদ এবং কর্মহীনদের কর্মসংস্থানের জন্য পাকিস্তানের 
কোষাগারে কোন অর্থ নেই, এই অজুহাত দেখিরে এই সব কর! হচ্ছে॥ 
কিন্তু এই একই “দরিদ্র রাষ্ট্র বশী জনগণের মুজি সংগ্রাম দমনের 
উদ্দেশ্যে বর্মা সরকারকে ৫0,0000 পাউও (প্রায় এক কোটি টাকা) 
দিয়েছে। হ্যা বরী জনগণের হাত থেকে বর্মার বৃটিশ তেল কোম্পানী- 
গুলিকে রক্ষার জন্য আমাদের জনগণকে উলঙ্গ এবং শিশুদেরকে 
উপোস থাকতে হবে- মুসলিম লীগ নেতাদের নীতিই হচ্ছে তাই। 
যে পর্যস্ত নেহরু ও লিয়াকাত আলী ক্ষমতায় থাকবে, যে পর্যন্ত কমন- 
ওয়েলথ মার্কা "স্বাধীনতা" থাকবে সে পর্যন্ত উপোস, দারিদ্র ও বেকারত্ব, 
লাঠি, কীদুনে গ্যাস, বুলেট ও জেল; সামপ্রদায়িক দা্গা, লুটতরাজ, 
খুন ও ধর্ষণ__ আমাদের জনগণের ভাগ্যে এইই জুটবে। একমাত্র 
হিন্দু মুসলমান জনগণের এ্রক্যবদ্ধ সংগ্রামই আমাদের দেশকে বৃটিশ 
সামাজ্যবাদ ও তাদের আজ্ঞাবাহী এজেণ্টদের থেকে মুক্ত করতে 
পারে এবং আমাদের জনগণকে রক্ষা করতে পারে সাম্প্রদায়িক দালার 
বিভীষিকা থেকে । জনগণ এই সত্য উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। 
তীরা ১৯৪৬-৪৭ সালের সামপ্রদায়িক দাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে 
দিয়ে গেছেন এবং উপলদ্ধি করেছেন যে, দাঙ্গা তাঁদের কোন তান 
করতে পারে না। তা কেবল তদের দুর্দশাকে বাড়িয়েই তোলে। 
এজন্যেই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবর্গ এবং তাদের সংবাদপত্রসমূহের 
সব রকম প্রচেষ্ট। সত্বেও পূর্ব অথবা পশ্চিম বাঙলার কোথায়ও ব্যাপক 
জনগণ দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করেন নি। মুসলমানরা যেখানে হিন্দুদের 


ইরাণের শাহ রেজা শাহ পহলবী ৫ই মার্চ, ১৯৫০, তারিখে ঢাক! পৌছানোর পর 
৬ই মার্চ শিকারের উদ্দেশ্যে গভর্ণর জেনারেল খানা নাছিমুদ্দীনের সাথে নিনেটের 
পৃথীপাশায় গিয়ে জমিদার আলী হায়দার খানের অতিথি হিলেবে অবস্থান করেন 
এবং ভীন জমিদারী অঞ্চলেই বাধ শিকার করতে যান (নেওবেলাল £ ৯,৩৫০) ॥ 
ইন্তাহারটিতে তারিখের কোন উল্লেখ নেই। কিন্ত ইরাণের শাহের বাধ শিকারের 
এই উল্লেখ.থেকে বোঝ! যায় যে. এটি তার পরবর্তী সময়ে প্রচারিত হয় 1-ব.উ. 
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জীবন রক্ষা করেছেন এবং হিন্দুরা মুসলমানদের জীবন রক্ষা করেছেন 
'সে রকম উদাহরণ অসংখ্য--ষদিও প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপব্রসমূহ এই 
দিকটির ব্যাপারে নিশ্চুপ, বিশেষতঃ অন্য ডমিনিয়নে এই ধরনের 
উদাহরণের ক্ষেত্রে। কিন্ত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 
সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়াশীলরা সামপ্রদায়িক ভাবাবেগ, স্যাষ্টির ক্ষেত্রে 
বহুলাংশে সফল হয়েছে । এবং প্রথম দফায় যদিও তারা সামপ্রদায়িক 
দাঙ্গায় জনগণকে টেনে আনতে ব্যর্থ হয়েছে তবু তারা নিজেদের 
হাতিয়ারকে কোনমতেই বর্জন করেনি । সাম্প্রদায়িক হলাহল ক্রমা- 
গত ছড়ানো হচ্ছে এবং তোলা হচ্ছে যুদ্ধের ধ্বনি। ভারতীয় 
ইউনিয়নে পূব বাঙলা আক্রমণের কথা হচ্ছে এবং করাচীতে জনিয়াত 
উল উলেম! কাশ্মীরে জেহাদের আহ্বান জানাচ্ছে (অবশ্য ত৷ বৃটিশ 
কমাগ্ডার ইন-চীফের পরিচালনায়) । এবং এই সবের দ্বারা সাম্প্রদায়িক 
'ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। 

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে কারো উদাসীন থাকা উচিৎ নয়! 
আমাদের হিন্দ মুসলমান মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে কংগ্রেস লীগ 
নেতারা খেলা করতে চায়। আসলে এর দ্বারা আমাদের মুক্তি সং- 
গ্রামকেই আক্রমণ করা হচ্ছে । শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, কেরাণী, শিক্ষক 
এবং অপরাপর মেহনতী মানুষের সাধারণ জনগণের স্বাথই আজ 
বিপন্ন । 

কমরেড, ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা পরিস্থিতির মোকাবেলা 
করি,। * সাংগঠনিক আনুগত্যের প্রশ্ন বাদ দিরে সকল সৎ ও দেশ- 
প্রেমিক ছাত্রকেই সামপ্রদায়িক শান্তি রক্ষার জন্য এক্যবদ্ধ হতে হবে। 
আসন আমরা ্রক্যবদ্ধভাবে জামাদের মধ্যে থেকে লীগ সরকারের 
এজেণ্ট ও জনগণের শক্র দাকঙ্গাকারীদের ভাড়িয়ে দিই। উদ্বাস্ত 
ছাত্রদের সাথে এক্যবদ্ধ হয়ে আস্গুন আমরা তাদের অল্প খরচে শিক্ষা, 
পরীক্ষা দানের অধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য সংখা 
করি। আন্মগন আমরা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সবস্তরের শান্তিপ্রিয় ও 
সৎ ছাত্রদের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এক্যবদ্ধতাবে শাস্তি কমিটি গঠন 
করি? আজ্ুন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের এবং. তাদের এজেণ্ট ও 
প্রতিপাবিত সংবাদপত্রমহলের বিরুদ্ধে সমগ্র ছাত্রসমাজকে সংগঠিত 
করি। 
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হিন্দ মুসলিম জনগণের এঁক্য দীর্ঘজীবী হোক । ছাত্র 
এঁক্য দীধজীবী হোক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধ্বংস হোক । 
লীগ সরকার ধ্বংস হোক। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস 
হোক । বিপ্রব দীর্জীবী হোক। 
পর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন 
"এই ইস্তাহারাটি ছাত্র ফেডারেশনের নামে প্রচারিত হলেও এটি যে 
তৎকান্দীন কমিউনিষ্ট পার্টরই বেনামী প্রচারপত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। কারণ এর মাধ্যমে জনগণের সামনে দাঙ্গাসহ দেশের সামগ্রিক 
পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সেটা ছিলো তৎকালীন 
কষিউনিষ্ট পার্টিরই বক্তব্য । সেই হিসেবে বলা চলে যে “ঢাকা বিশ্ব-- 
বিদ্যালয় শাস্তি কমিটির' নামে যে ইস্তাহারটি প্রচার করা হয়েছিলো এই 
ইস্তাহারটি তারই একটি পরিবদ্ধিত এবং অধিকতর পূর্ণ সংস্করণ। এতে 
দাঙ্গার মূল কারণকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে সঠিকভাবেই ভারত ও 
পাকিস্তান সরকারকে, পশ্চিম.ও পূর্ব বাঙল৷ সরকারকে দাঙ্গার জন্য একই- 
ভাবে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু বক্তব্য সঠিক হলেও তৎকালীন পরি-. 
স্বিতিতে এই বক্তব্যের ভিত্তিতে দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার 
মতো শক্তি কমিউনিষ্ট পার্টির ছিলো না। তাদের পক্ষে সাধারণ জন 
সমর্থনও ছিলো খুবই সামান্য । যে ছাত্র ক্রণ্টের মাধ্যমে তখনো পর্স্ত 
তারা নিজেদের বক্তব্য জনগণের সামনে তুলে ধরছিলেন তারও বিশেষ 
কোন শজি তখন ছিলো না। উপরন্ত ঢাক এবং অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্র 
সাধারণ সামপ্রদায়িক হাঙ্গামার পক্ষপাতী না হলেও তারা তখনো পর্স্ত 
প্ৰ পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ (আওয়ামী মুসলিম লীগ সমর্থক) এবং 
নিখিল পৃৰ পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ (মুসলিম লীগ ও সরকার সমর্থক) 
এই দুই সাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনের প্রভাবাধীন ছিলো । এজন্যেই ছাত্র 
ফেডারেশনের সামপ্রদায়িক দাঙ্গা সম্পকিত বন্তুব্যের বিরোধিতা করে 
উপরোক্ত ছাত্র সংগঠন দুটি রা মার্চের বিশ্ববিদ্যালয় সভায় যৌথভাবে 
পাঁল্টা বিশ্ববিদ্যালয় শাস্তি কমিটি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলো । 
শুধু ঢাকাতেই নয়, দাঙ্গা প্রতিরোধ ও শাস্তি আন্দোলন পূর্ব বাঙলার” 
অপরাপর অঞ্চলেও এই সময় হয়েছিলো । এই আন্দোলনের মাধ্যমে 
খাংপ্রদায়িক দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে সকলে এঁক্যমত না হলেও দাঙ্গার 
. বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণ 'ষে এগিয়ে এসেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ- 
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নেই। জেলা ও মহকুমা শহর তো বটেই, এমনকি ছোটখাট শহর, গঞ্জ- 
ও হাটবাজারে পর্যস্ত এই সময় শাস্তি মিছিল ও দাঙ্গা প্রতিরোধ সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। এই পরিস্থিতির চাপে পড়ে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, পূর্ব বাউলা 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ হইতে আকরাম খানের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাকে' 
একটি শাস্তি কমিটি স্বাপন করে ।5৪ 


সিলেটের সাংবাদিকরা এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারত ও পাকিস্তান উভয় 
দেশের সাংবাদিকদের কাছে যুক্তক্রণ্ট স্থাপন করে দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দো- 
লন গড়ে তোলার আহ্বান জ্ঞাপন করেন।৫ সাপ্তাহিক নওবেলাল অফিসে 
সিলেট শান্তি কমিটির অফিস স্থাপিত হয় এবং মুসলিম লীগের সাধারণ 
কর্মীরা অন্যান্যদের সাথে একত্রে সিলেটে ব্যাপকভাবে শাস্তি প্রতিষ্ঠার 
কাজে সক্রিয় হন। এই শাস্তি আন্দোলনের সময় সিলেটে সরকারী 
আমলাদের সাথে স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা ও কমীদের ভয়ানক বিরোধ 
বাধে । সিলেটে শান্তি আন্দোলন যে ব্যাপক আকার নিয়েছিলো তা 
স্বানীর আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের মন:পুত না৷ হওয়ায় তারা এই আন্দোলনকে 
আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৪ই মার্চ বিনা পরোরানায় বিশেষ ক্ষমতা 
আইনের বলে নওবেলাল অফিসে অবস্থিত শান্তি কমিটি অফিস খানাত্লাসী 
করে অফিণ তালাবদ্ধ করে। তার পরদিনই তারা শাস্তি কমিটির বিশিষ্ট 
সদস্য নওবেলালের সম্পাদক ও স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা মাহমুদ আলীকে 
গ্রেফতার করে ।৬ 


শাস্তি কমিটির অফিস আক্রমণ ও মাহমুদ আলীর গ্রেফতারের প্রতি-- 
বাদে ১৬ই মার্চ সিলেট শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয় এবং 
সারা শহরে সরকারী দমননীতি বিরোধী পোষ্টার পড়ে। সিলেট মুরারী- 
চাদ কলেজের ছাত্রেরা ধর্মঘটের পর মিছিল বের করেন এবং স্কুলের ছাত্র- 
ছাত্রীরাও তাদের সাথে যোগদান করে | বিরাট সংখ্যক অছাত্র জনগণও, 
এবং গোবিন্দ পার্কে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ সভা করেন। এই জনসভায়: 
পর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মতসির আলী তাঁর বক্তৃতায় 
বলেন, কিভাবে আমলাতন্ত্র গণআন্দোলনের গলা টিপে মারার উদ্দেশ্যে 
জনপ্রিয় নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করছে এবং শিক্ষা ও বাঁচার দাবীর" 
কণ্ঠরোধ করার চক্রান্ত করছে। এই জুলুমবাজী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 
প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে তিনি ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি, 


৩৪৮ 


আহবান জানান। এ দিনই জন সভার পর মতসির আনীকে গ্রেফতার 
এবং সিলেটে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। এইভাবে ১৪৪ ধার৷ জারীর 
পর ছাত্র জনসাধারণের একাংশ শহরের একটি মসজিদে সভার আয়োজন 
করেন এবং আমলাতান্ত্রিক দমন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আওয়াজ তুলে অবিলম্বে 
মাহমুদ আলী ও মতসির আলী সহ অন্যান্য জনপ্রিয় নেতাদের মুক্তি দাবী 
করেন। সভায় ডেপুটি কমিশনার নোমানীর স্বেচ্ছাচারিতামূলক কারকলাপের 
তীব্র নিন্দা করা হয় এবং তাঁকে অপসারণ করে তীর বিরদ্ধে একটি 
তদন্ত কমিটি নিয়োগের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। নওবেলাল 
অফিস তালাবদ্ধ থাকার জন্যে পত্রিকাটির প্রকাশনা ৬ই এপ্রিল পর্যস্ত বন্ধ 
থাকে 1? ূ 

সিলেটে স্থানীয় লীগ ও স্থানীর আমলাতিন্ত্রের সংঘর্ষ কত তীব্র আকার 
এই সময় ধারণ করেছিলে তা৷ মুসলিম লীগ সমর্থক ও মুসলিম লীগ নেত৷ 
মাহমুদ আলী পরিচালিত সাপ্তাহিক নওবেলাল পত্রিকার সম্পাদকীয়টির 
নিম্রোন্থত অংশাটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে £ 


কিন্ত সিলেটের জেলা কন্তুপক্ষ কিভাবে তার ক্ষমতার অপব্যবহার 
করে রা প্রতিশস্ত মৌলিক অধিকার হরণ করে নাগরিক নিরাপত্তা 
বিপন্ন করে তুলেছেন মাত্র অল্প কয়েকদিনের ভিতরে পর পর সং- 
ঘটিত ঘটনাবলীই তার চরম সাক্ষ্য। একনিষ্ঠ লীগ কমী কাজী 
মহিবুর রহমানের বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে গ্রেফতার ও প্রায় 
সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বন্দী অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যু, শান্তি মিশনের 
উপর পুলিশী হামলা, চেয়ারম্যানের গ্রেফতারের প্রতিবাদ শোভাযাত্রা 
হ'তে জনাব মতসির আন্ীর গ্রেফতার, শহর ও শহরতলীতে ১৪৪ 
ধার জারী করে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার ক্ষমতা অপহরণ 
প্রতিটি ব্যাপারই পাক-নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উপর হেনেছে 
কঠোর আঁঘাত_-তার অধিকারকে করেছে পদদলিত। 

যে সমস্ত আমলা বিনা কারণে ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা পাক- 
নাগরিককে অযথা আটক ইত্যাদি দ্বারা জন নিরাপত্তা বিপন্ন করে 
' তুলছে তদস্তক্রমে তাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাগরিক 
নিরাপত্তা রক্ষায় পাক সরকারের নিকট আমরা দাবী জানাই | দশ্নন 
নীতির পথে নয়-_গণতম্ত্রর পথেই রয়েছে পাক রাষ্ট্রের উজ্জ্রল- 
ধারিমাময় ভবিষ্যৎ ।৮ 
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মুসলিম লীগ করমী এবং প্রাদেশিক ও নিয্স্তরের নেতাদের সাথে 
আমলাতস্ত্রের এই বিরোধই এই পধায়ে মুসলিম লীগের মধ্যেকার ভাঙনকে 
ত্বরান্বিত করেছিলো । মুসলিম লীগের এই ভাঙনের ফলে ছাত্র যুবকেরা 
বিরাট সংখ্যায় মুসলিম লীগের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ছিলেন এবং গণ- 
তান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্ততি নিচ্ছিলেন। 
এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্ভব ছিলো একমাত্র মুসলিম লীগের বিরোধিতার 
মাধ্যমে । আমলাতম্ত্রের সাথে মসলিম লীগের সাধারণ কর্মী ও নিমুস্তরের 
নেতাদের এই ধরনের সংঘর্ষের মাধ্যমেই মুসলিম লীগ সংগঠনের উচচ 
পধায়ের নেতাদের থেকে কমীরা এবং নিমুস্তরের নেতারা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ছিলেন। আমলাতন্ত্রের উৎপীড়ন প্রাদেশিক নেতারাও নানাভাবে ভোগ 
করলেও এবং এই সমস্ত নেতারা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত পর্যায়ে 
নিজেদের বিক্ষোভ কখনো কখনো ব্যক্ত করলেও আমলাতন্কে নিয়ন্ত্রণ 
অথবা তার সক্রিয় বিরোধিতার ক্ষমতা তাদের ছিলো না। কারণ বস্তত: পক্ষে 
পূর্ব বাঙলায় প্রাদেশিক আমলাতন্ত্ই ছিলো কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় মুস- 
লিম লীগের প্রকৃত প্রাদেশিক এজেন্ট, প্রাদেশিক সরকার অথবা মুসলিম লীগ 
নয়। এজন্যেই প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও প্রাদেশিক সরকারের প্রধান- 
দেরকে মান্য করা অথবা তাদের কোন কথ গ্রাহ্য করার প্রয়োজন তাদের 
ছিলো না। নীতি নিয় ও তা কার্ষকর করার ক্ষেত্রে তারা ছিলো মোটা - 
মুটিতাবে স্বাধীন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার তাই প্রকৃতপক্ষে ছিলো 
কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট প্রাদেশিক আমলাতত্ত্বের আজ্ঞাবাহী | .মুসলিম 
লীগের সাথে আমলাতন্তরের এই সম্পর্কের ফলেই মুসলিম লীগের মধ্যে 
ভাঙন খুব ভ্রতগতি হয় এবং অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই বিপুল সংখ্যার 
মুসলিম লীগ কর্মী ও নিশ্স্তর্র মুসলিম লীগ নেতার পূর্ব বাঙলার সবত্র 
মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলে যোগ দেন অথবা 
রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 


৫ 
দালজার পরবর্তী পর্যানর 


১৯৫০ সালে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রয়োজন ভারত ও পাকি- 
স্তান দুই দেশের শোষক ও শাসক শ্রেণীরই ছিলো এবং সেই প্রয়েজিন 
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অনুযায়ী দুই দেশের সরকারই নিজ নিজ দেশে সাম্প্রদায়িক দা্গ। .স্যট্টির 
প্রক্রিয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবেই জারী করে। খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামে 
কমিউনিষ্ট বিরোধী পুলিশী অভিযানের মধ্যে সামপ্রদায়িক কিছু না থাকলেও 
এবং গ্রামবাসীদের ওপর নির্যাতন গ্রামবাসীদের দ্বারা সংঘটিত না হয়ে 
পুলিশের, দ্বারা হলেও ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারই এই ঘটনাকে 
সুবিধামতে ব্যবহার করে শুধু পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলাতেই নয়, বিহার এবং 
আসামেও ব্যাপক দাঙ্গার স্ট্টি করে। ১৯৫০ সালের এই দাঙ্গা যে 
প্রক্রিয়া অনুসারে সংঘাটত হয়েছিলো তা কোন অংশেই ব্যতিক্রম ছিলো 
না। দাঙ্গা সবক্ষেত্রেই যেভাবে স্যা্ট হয় ও ব্যাপকতা লাভ করে এ 
' ক্ষেত্রেও ঠিক সেভাবেই তা স্থষ্টি হয়েছিলে৷ এবং ব্যাপকতা লাভ করেছিলো ।* 

১৯৪৭-৫০ সালের আড়াই বৎসরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সরকার 
ভারত ও পাকিস্তানে বিশেষতঃ এই দুই দেশের পূর্বাঞ্চলে যে রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির সন্বুখীন হয়েছিলো এবং যেভাবে তাদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ 
সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছিলো তাতে সামপ্রদারিক 
দাক্গাই ছিলে দুই দেশের শাসক শোষক শ্রেণী ও তাদের প্রতিনিধি কংগ্রেস 
ও লীগ সরকারের আত্মরক্ষার সবপ্রধান হাতিয়ার। নিজেদের অবাধ 
শোষণ ও স্বৈরাচারী শাসনকে জনগণের গণতাপ্রিক আন্দোলনের হাত 
'থেকে রক্ষার জন্যে তারা এই হাতিয়ারকে খুবই পরিকল্লিতভাবে ও যোগ্য- 
তার সাথে ব্যবহার করেছিলো । 

পূর্ব বাঙলায় মুসলিম লীগ সরকার এই সময়ে সিলেট, ময়মনসিংহ, 
খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার বিভিল্ন অঞ্চলে যে শুধু কৃষক প্রতিরোধের 
সন্দুর্খীন হচ্ছিলো তাই নয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শছরে 
মধ্যবিত্ত এবং সবস্তরের মেহনতী জনগণের মধ্যে ত্রতগতিতে বিস্তার লাভ 
করছিলো । এই আন্দোলনের এবং আরও ব্যাপকভাবে তা সংগঠিত 
হওয়ার সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই তারা৷ জনগণের মধ্যে" সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ 
হষ্টি করে ও দাঙ্গা বাধিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী করার 
চক্রান্ত করেছিলে। এবং তাদের এই চক্রান্ত সাময়িকভাবে সফলও হয়েছিলো । 
' ১৯৫০ সালের মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে বিহার, পশ্চিম বাঙলা এবং 
আসাম থেকে লক্ষ লক্ষ মোহাজের পূর্ব বাঙলায় উপস্থিত হয়ে পুনর্বাসনের 


০ সাম্প্রদায়িক দাক্গার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আষ্টব্য £ বদরুদ্দীন উনরের 'সামপ্রদারিকতা* নামক 
যইয়ের 'সাংপ্রদায়িক দাঙ্গা, শী ক্‌ প্রবন্ধ । 


৩৫১ 


জন্যে পর্ব বাঙল৷ সরকারের দারস্থ হলো। এই পরিস্থিতি সরকারকে 
একটা আথিক সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করলেও তার থেকে রাজনৈতিক 
ফায়দা অর্জনের সুযোগ তার! পুরোপুরি গ্রহণ করলো । এই উদ্দেশ্যে 
বিহার ও আসাম থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মোহাজেরদেরকে তারা 
সংগ্রামী পাহাড় সীমান্ত এলাকাতে সমাবেশ করলো এবং “আদিবাসী ও 
সংখ্যালঘু সংপ্রদায়ের ক্ষকদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের স্থানে মোহাজের 
পুনবাসনের এক চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করলো । এই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী তারা আদিবাসী কৃষকদেরকে তাদের ভিটাবাড়ী ও জমিজমা থেকে 
জোরপূৰক উচ্ছেদ করতে শুরু করলো । সীমান্তের প্রায় একশো মাইল 
দৈর্য ও চার পাঁচ মাইল প্রস্থ এলাকাব্যাপী তাদের এই কৃষক উচ্ছেদ কার্য- 
কর করার জন্যে তারা সমগ্র এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও সামরিক 
বাহিনী মোতায়েন করলো | প্রথমে তারা স্ুুসং দুর্গাপুর ও কলমাকান্দ। 
থানার উত্তর সীমান্তের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে স্থানীয় আদিবাসী কৃষকদেরকে 
জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে সেখানে বিহারী মোহাজেরদেরকে বসিয়ে দিলে । 
এর পর হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী ও শ্রীবদি থানার গ্রামে গ্রামে এ একই- 
ভাবে স্থানীয় কৃষকদের ঘরবাড়ী ও জমিজমা পুলিশ মিলিটারীর সাহাযেঃ 
দখল করে সরকার আসামী মোহাজেরদের 'পুনবাসন' করলো । এই 
এলাকায় কৃষক উচ্ছেদের জন্যে তারা৷ বন্দুক ও রাইফেল সজ্জিত অসংখ্য 
পুলিশ ও মিলিটারী এবং জীপ, ঘোড়া ও আট দশটি হাতী প্স্ত নামিয়ে 
ছিলো । এই ভাবে পূর্বে পাঁচগাও, খারটন, চৈতন্য নগর ও লেঙ্গুরা 
থেকে পশ্চিমে রামরামপুর কর্ণঝোরার মধ্যে জিগাতিলা, তেদীকুড়া, মাই্- 
পাড়া, ঘোষর্গাও, গাজীর ভিটা, হালুয়াঘাট, ভুবনকূড়া, যুগলী, কাকড়কান্দি, 
মগ্ডলীয়াপাড়া, মালপাড়া, বনকড়া, ঝিনাইগাতী, নল্লি প্রভৃতি ইউনিয়নের 
প্রায় দেড়শো গ্রাম থেকে আদিবাসী কৃষকদেরকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা 
হলো ।১ এইভাবে বিহার ও আসামের মুসলমান উদ্বান্তদের “পুনবাসনের” 
নাম করে পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার ময়মনসিংহের আদিবাসী 
অঞ্চলের অগণিত কৃষককে উচ্ছেদ করে, তাঁদেরকে উ্াত্ততে পরিণত করে, 
আসামে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো । এই হলো মুসলিম লীগ সরকারের 
এবং তাদের মোহাজের পুনবাসনের স্বরূপ । 

নারীপুরুষ শিশু নিবিশেষে আদিৰাসীদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে 
জোরপূর্বক টেনে বের করে পুলিশ তাদেরকে পথে ভাসিয়ে দিলেট। 


০৫, 


এইভাবে কৃষক উচ্ছেদ করতে গিয়ে এই সমস্ত অঞ্চলের শত শত যুবক 
ও মোড়লদেরকে বেপরোয়াভাবে মারপিট করে নিবিচারে জেলে নিক্ষেপ 
করা হলো। হাজতে ও ময়মনস্ংহ জেলে অমানুষিক নির্যাতন এবং 
খাদ্যকষ্টে পঁচিশ জন আদিবাসীর মৃত্যু ঘটলো৷ এবং প্রায় শতাধিক সংগ্রামী 
রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা নানা ধরনের কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যধিতে 
আক্রীস্ত হলেন। এইভাবে সমগ্র অঞ্চলে এমন সন্ত্রাস স্থষ্টি হলো যে, 
পুলিশ সরাসরি যাঁদেরকে উচ্ছেদ করলো না৷ তারাও প্রাণভয়ে ভীত হয়ে 
দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলো ।২ 

সরকার এইতাবে আদিবাসী ও হিন্দু কৃষক উচ্ছেদ শুর করার পর 
স্বানীয় সংগ্রামী কৃষকরা তার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। তীরা পাহাড় 
অঞ্চলের জমিদারী ও টংক বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস মোহাজেরদের 
কাছে বর্ণনা করেন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের মধ্যে সভা সমিতি 
ও ইন্তাহার বিলি করেন। স্থানীয় ক্ঘষকদের জমি, ঘরবাড়ী এবং অস্থাবর 
সম্পত্তি জবর দখল না করে জমিদারী খাস পতিত দখল ও খামার জমিতে 
বসার জন্যে তারা মোহাজেরদের কাছে আবেদন জানান। এ ব্যাপারে 
তখন বিহারী মোহাজেরদের মধ্যে সাড়া পাওয়া না গেলেও অসমীয়া 
মোহাজেরদের থেকে কিছু কিছু সাড়া তার! পান। এর ফলে হালুয়াঘাট 
ও নলিতাবাড়ী থানার কোন কোন এলাকায় জমিদারদের জমি ও খামার 
জমি তীরা দখল করেন। এই পরিস্থিতি সরকারের নজরে পড়ে এবং 
তারা তখন কিছু সংখ্যক মোহাজেরকে গ্রেফতার করে এবং কিছু সংখ্যককে 
সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র চালান দেয়। এইভাবে মোহাজেরদের মধ্যে 
যে আন্দোলনের ক্ষীণতম সূত্রপাত হয়েছিলো তাকে পূ বাঙল৷ সরকার 
প্রাথমিক স্তরেই দমন করে এবং অনগ্রসর, অচেতন ও নিরাপত্তাপ্রার্থী 
কৃষকদেরকে সংগ্রামী কৃষকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে সমগ্র এলাকায় 
নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করে । অনেক সময় অনিচ্ছ,ক 
মোহাজেরদের ওপর জোর জুলুম করে তারা স্থানীয় কৃষকদের ঘরবাড়ী 
লুণ্ঠন ও জমি দখল করতে বাধ্য করে ।৩ এইভাবে পূর্ব বাঙলার সীমান্তবর্তী 
পাহাড় অঞ্চলে প্রধানত: আদিবাসী অধ্যঘিত এলাকাতে বছ বছর ধরে 
স্বানীয় ক্ষকদেরকে কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার বু প্রচেষ্টা 
বৃটিশ আমল থেকে বিফল হলেও উদ্বান্ত কৃষকদের সাহায্যে ও মোহাজের 
॥ পুনর্বাসন ইত্যাদির ভাওতা দিয়ে মুষলিম লীগ সরকার সাংপ্রদায়িক 


৬১৫৩) 


দাঙ্গার পর এই সংগ্রামী কৃষক জনগণকে পূর্ব বাঙলার মাটি থেকে সম্পর্ণ- 
ভাৰে উচ্ছেদ করতে শেষ পর্যস্ত কৃতকার্য হলো। 

শুধু ময়মনসিংহের পাহাড় অঞ্চলেই নয়। নাচোলের সাঁওতাল 
অধ্যঘিত অঞ্লেও পূর্ব বাউলা সরকার এ একই নীতি গ্রহণ করলো । 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে যে অগণ্থিত উদ্বাস্ত পূর্ব 
বাঙলার উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করে তাদের পুনর্বাসনের অজহাতে সরকার 
সাঁওতাল কৃষকদের জমিজমা ও বাড়ীঘর দখল করে তাদেরকে উচ্ছেদ 
করলো । সাঁওতালরাও ময়মনসিংহের পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসীদের মতে 
পূব পুরুষদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাত্ত্ হিসেবে দেশত্যাগ করতে 
বাধ্য হলেন। 

কিন্ত কৃষক আন্দোলনের এলাকাগুলি প্রধানত: আদিবাসী, সাঁওতাল, 
নমশ্ুদ্র প্রভৃতি ধর্মীয় সংখ্যালঘু এলাকা হওয়ার ফলে সরকারের যে সুবিধা 
হয়েছিলে৷ পূর্ব বাঙলার অপরাপর অঞ্চলে সে সুবিধা তাদের হয় নি। 
মধ্য শ্রেণীর রাজনীতির ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । কারণ 
সরকারের সবমুখী নির্ধাতন সারা পূর্ব বাউলার জনগণকে দেশভাগের মাত্র 
আড়াই বৎসরের মধ্যেই গ্রাস করেছিলো এবং জনগণ খুব সংগঠিত প্রাতি- 
রোধে সমর্থ না হলেও সরকারের বিরুদ্ধে তারা ব্যাপকভাবে আস্থা হারাতে 
শুর করেছিলেন । সরকারও তাদের জুলুমের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধকেও 
নিবিচারে সামপ্রদায়িক চরিত্র প্রদান করে আন্দোলনকারীদের ইসলাম ও 
পাকিস্তান বিরোধী বলে অহরহ আখ্যায়িত করছিলো । এজন্যে রাজ- 
নীতির* সাম্প্রদায়িকতা মুক্তি সে সময়ে মধ্য শ্রেণীর মধ্যে বেশ কিছুটা 
অজিত হয়েছিলো এবং সরকারের অহনিশি সাম্প্রদায়িক প্রচারণার সঠিক 
চরিত্র উপলব্ধি করতে তীরা অনেকাংশে সক্ষম হচ্ছিলেন। এর ফলে 
দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালের সামপ্রদায়িক দাঙ্গার পর কৃষক আন্দোলন 
প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে বস্ততঃপক্ষে এক যুগ ধরে স্তিমিত অবস্থায় থাকলেও 
সেই পর্যায়ে মধ্যশ্রেণীর নানান আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে মুসলিম 
লীগ সরকারকে উচ্ছেদের পথে ভ্রত অগ্রগতি সাধন করে। 


৬) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

জুলুম ও প্রতিরোধ 
৬৫ 
সংবাদপজ্জ ও সরকার বিরোধী প্রচারপত্রের ওপর সরকারী 
নিশবস্তরণ ও হামল! 


১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসে দেশবিভাগের সময় ঢাকায় কোন উল্লেখ- 
যোগ্য দৈনিক সংবাদপত্র ছিলো না। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 
আজাদ, মনিং নিউজ ও ইত্তেহাদ এই তিনটি পত্রিকার মধ্যে তৃতীয়টি ছিলো 
শহীদ সুহরাঁওয়াদীর পত্রিকা । শহীদ সুহরাওয়াদী দেশ বিভাগের পর 
কিছুদিন কলকাতাতেই থাকেন কাজেই তার পত্রিকা ঢাকাতে স্থানান্তরিত 
হয় নি। কলকাতায় কিছুদিন পর্যস্ত তার প্রকাশনা চলার পর তা বন্ধ 
হয়ে যায়৷ দৈনিক আজাদ ও মনিং নিউজ ঢাকায় স্থানাস্তরিত হয়। 
এ দুটি পত্রিকাই ছিলো সরকার সমর্থক । 

সরকার বিরোধী কোন দৈনিক পত্রিকা ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে ইংরেজী দৈনিক “পাকিস্তান অবজার্তার' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে না 
থাকায় ১৯৪৮ সালের গোড়াতেই ঢাক থেকে প্রকাশিত তমদ্দুন মজলিশের 
মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিকই (সম্পাদক শাহেদ আলী) ১৯৪৮ সালে 
ছিলো পূব বাঙলার সব থেকে বহুল প্রচারিত এবং উল্লেখযোগ্য পত্রিকা । 
এই পত্রিকা্টিতে সরকারের অনেক সমালোচন৷ থাকলেও পত্রিকাটি ছিলো 
ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রচারক ও কমিউনিষ্ট বিরোধী । সেই হিসেবে 
তাতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কোন সংবাদ স্থান লাভ করতো না। 

১৯৪৮ সাল থেকে সিলেটে মাহমুদ আলীর পরিচালনায় সাপ্তাহিক 
'নওবেলাল' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি মুসলিম .লীগ সমর্থক হিসেবে 
প্রকাশিত হলেও মুসলিম লীগের মধ্যে যে ভাঙন গোড়া থেকেই শুরু 
হয় তার প্রতিফলন পত্রিকা্টিতে ভালভাবেই পাওয়া যায়। পত্রিকাটি 
কমিউনিষ্ট বিরোধী হওয়ায় ফলে তাতেও কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিশেষ 


৩৫ 


“কোন সংবাদ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিত হতো না। কমিউনিষ্টদের ওপর 
নির্যাতনের কোন প্রুতিবাদও তাতে হতো না। কিন্ত কমিউনিষ্দের 
প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি সত্বেও পত্রিকাটিতে তৎকালীন পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন 
'গণআন্দোলনের যে সব প্রতিবেদন পাওয়া যায় ত৷ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং 
মূল্যবান। এদিক দিয়ে বিচার করলে সিলেট থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা- 
টিকে তৎকালীন প্ৰ বাঙলার একটি 'জাতীয়' সাপ্তাহিক হিসেবেও আখ্যা- 
য়িত করা যেতে পারে। 

পর্ব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি অন্যান্য 
যে পত্রিকাণ্ডলি প্রকাশিত হতো সেখ্উলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 
চট্টগ্রামের দৈনিক পর্ব পাকিস্তান (সম্পাদক, আব্দুস সালাম), ঢাকার 
অর্থ সাপ্তাহিক “পাকিস্তান' (সম্পাদক, মোহাম্মদ মোদাব্বের), ঢাকার “যুগের 
দাবী' (সম্পাদক, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস), ঢাকার “জিন্দেগী” (সম্পাদক, 
বজলুল হক), চট্টগ্রামের “পাঞ্চজন্য' (সম্পাদক, অস্বিকা চরণ দাস) ও 
'আজান', সিলেটের 'যুগভেরী' এবং সোনার বাংলা (ঢাকা), সংগাম 
(নারায়ণগঞ্জ), নকীব (বরিশাল), তালিম (ফেনী), কাফেলা (ঢাকা), 
[৩ &৮০ (সিলেট), নয়া জামানা (রাজশাহী), খিলাফাত (বরিশাল), 
আনসার (বগুড়া), পাসবান (উর্দু পত্রিকা, চাকা ), নওবাহার (ঢাকা), 
ইমরোজ (ঢাকা), 78119021) 7008 (ঢাকা), ইঠ্টার্ণ হেরাল্ড (সিলেট) 
ও দৈনিক “এলান' (চট্টগ্রাম) | ৯ 

১৯৪৮ সালের ৯ই জুন পূর্ব বাঙল! সরকার “বিশেষ ক্ষমতা অডিন্যাণ্স' 
নামে একটি '.নোতুন অডিন্যাণ্স জারী করেন। ১৯৪৮ সালের ১৬ই 
মার্চ থেকে এটি বলবৎ হবে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। এই 
অডিন্যাণ্সাটর সাথে একটি ধারা সংযোজিত করে সম্পূর্ণভাবে অথব) 
বিজ্ঞপ্তিতে বণিত সময়ের জন্যে পর্ব বাঙলায় সংবাদপত্র, সাময়িক পৰ্রিকা, 
পুস্তিকা ও অন্য যে কোনগ্প্রকার মুদ্রিত কাগজপত্রাদির আমদানী নিষিদ্ধ 
করার ক্ষমত৷ প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। অডিন্যাণ্সাটির 
আদেশ কেউ অমান্য করলে তার পাঁচ বৎসর পর্যস্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা 
উভয়বিধ দণ্ডের বাবস্থাও অভিন্যাণসাটিতে রাখা হয়।$ 

ব্যক্তি স্বাধীনত৷ হরণ এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্যেই যে 
উপরোজ্জ অভিন্যাণ্সাটি পূর্ব বাঙল! সরকার কর্তৃকজারী করা হয় এবং 
বার, মাধ্যমে সরকারের স্বৈরাচারী বূপই যে সুস্পষ্টভাবে উদযাটিত হয় 


৩৫৬ 


সে বিষয়ে “স্বৈরাচারের নূতন রূপ' নামক একটি সম্পাদকীয়তে সিলেট 
থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক “নওবেলাল' পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করা 
হয় : : 
পূর্ব বঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠার পর হইতেই নাজিম মন্ত্রীমগ্ুলী যে নীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের মনে ক্রমশঃ এই ধারণাই 
বদ্ধমূল হইতেছে যে পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন সুযোগ 
থাকিবে না।.... পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বঙ্গের প্রাদেশিক 
সরকার যে ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে আরন্ত 
করিয়াছেন তাহাতে স্বতাবত:ই পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ স্স্বান্ধেও 
সাধারণের যনে ভ্রান্ত ধারণার স্থ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। 
সংবাদপত্রের মারফতে অথবা পুস্তিকার আকারে সরকারকে সমা- 
লোচনা কর৷ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সংশ্রি্ নহেন এমন লোকের দ্বারা 
সম্ভব হইতে পারে-__কিস্ত তার পথও বন্ধ করিবার জন্য নাজিম 
সরকারের চেষ্টার ক্রুটি নাই। ঢাকার একখান৷ পত্রিকা এই সরকারের 
নানাবিধ লাঞ্চনা সহ্য করিয়াছে । পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত কোন 
জায়গায়ই স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা করার জন্তাবনা দেখা 
যাইতেছে না। পুব্ব বঙ্গ সরকারকে সমালোচনা করার সকল সন্তা- 
বন উপরোক্ত সরকার সেইদিন (অর্থাৎ ৯ই জুন, ১৯৪৮-ব.উ.) 
একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। .......... সোজা কথায় সরকার 
তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কোন মুদ্রিত কাগজই পূর্ব বঙ্গে প্রকাশ 
করিতে দিবেন না। আরও সোজা কথায় বলিতে হইবে সরকার 
কোন প্রকার সমালোচনাই বরদাসত করিবেন না। 
মানে পৃব্ব বঙ্গ সরকার যে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাতে তাহাকে 
ফ্যাসিষ্ট বলা কোন অবস্থাতেই অন্যায় নহে ।”৩ 
১৯৪৯ সালের মে মাসে ঢাকার এনফোরসঁমে্ট বিভাগের ইণ্সপেক্টর 
জেনারেল সিলেটের জেল ম্যাজিষ্টরেটের কাছে একটি সার্কুলার পাঠিয়ে 
. তাতে কাগজের দৃষ্প্রাপ্যতার উল্লেখ করে কাগজের সংকট লাঘবের জন্যে 
,“নওবেলাল' এর প্রকাশনা বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন।9 কিন্তু তা 
সতেও 'নওবেলাল' অগাষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যস্ত প্রকাশিত হয়। এর 
“ক্পর ১৮ই অগাষ্ট সিলেটের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ডি. আই.. জির আদেশ 
'কনুষায়ী ১৯৪৫ সালের পেপার কনট্রোল অর্ডারের ৯ক ধারা, অমান্য 
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করার অপরাধে পত্রিকাটি বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং পত্রিকা বন্ধ হয়ে 
শ্বায়। প্রায় চার মাস পরে নিষেধাজ্ঞা সরকার কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয় 
এবং নওবেলাল পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর ।& 

১৯৪৯ সালের মে মাসে পূ বাঙলা সরকার একাটি আদেশ জারী 
করে “হিন্দুস্বান ট্ট্যাগ্র্ড', “আনন্দবাজার পত্রিকা", 'ইত্তেহাদ' ও “দি নেশন' 
এই চারাটি ভারতীয় পত্রিকার পূর্ব বাঙলা প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণ! করেন ।৬ 
এই নিষেধাজ্ঞা কয়েকমাস বলবৎ থাকার পর এর প্রতিবাদে পাকিস্তান 
ছাত্র র্যানীর উদ্যোগে ১২ই অগাষ্ট ফজলুল হকের সভাপতিত্বে একাটি 
জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।* এ একই মাসে পর্ব বাঙলা সরকার চট্টগ্রামের 
দৈনিক পূর্ব পাকিস্তানের নিকট হতে তিন হাজার টাকা জামানত তলৰ 
করেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পাদকীয় ও সংবাদসমূহের 
ওপর প্রিসেণ্সরশীপের নির্দেশ দেন।+ ঢাকার ইংবেজী সাপ্তাহিক 'ইষ্টার্ণ 
ষ্টার এর ওপর প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৬ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন 
বলে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশের পুৰবে সরকারের অনুমোদন লাতের 
আদেশ জারী করেন।” 

চট্টগ্রামের দৈনিক 'পূব্ব পাকিস্তানের নিকট জামানত তলব করে ও 
তার ওপর প্রিসেন্পরশীপের ব্যবস্থা করে সরকার যে দমন নীতির আশ্রর 
নিয়েছিলেন তার প্রতিবাদে পত্রিকাটির সম্পাদক আব্দুস সালাম ১লা জুন 
খেকে আমৃত্যু অনশন ধমঘট শুরু করেন।৯ দৈনিক 'পুব্ব পাকিস্তান 
উ সষ্টার্ণ ই্টার' এর ওপর সরকারী নির্দেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
এই সময়* সাপ্তাহিক নওবেলাল বলেন £ 


সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল স্বাবীনতাকামী 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই প্রতিবাদ জানাইয়া অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার 
করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্ত আজ পর্যস্ত 
সরকার তীহাদের আদেশ বলবৎ রাখিয়াছেন। পুবর্ব পাকিস্তানে 
সংবাদপত্রের সংখ্যা পাকিস্তানের অন্য প্রদেশের তুলনায় খুবই অল্প. 
এই প্রদেশে শক্তিশালী সংবাদপত্র যাহাতে ত্বরিত গড়িয়া উঠে সর- 
কারের উচিত ছিল সে ব্যবস্থা করা । কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সরকার তার 
বিপরীত পস্থাই অবলম্বন করিতেছেন। দেশের জাগ্রত জনমত তাহা 


+ জনপতাটি আহবান করে ছাত্র র্যালী প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে এই সভার সংবাদ 
পাওয়া বায় । 
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কোননতেই অনুমোদন করিতে পাঁরে না এবং করেও নাই। জন- 
মতের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা সরকারকে আরও একবার অনরোধ 
করিব- আপনাদের আদেশ প্রত্যাহার করুন।১০ 


১৯৪৯ সালের ১০ই জুন ফরিদপুর জেলার পাংশা থেকে প্রকাশিত 
সাপ্তাহিক খাতক' পত্রিকায় “আমাদের ফরিয়াদ' শীর্ক একটি সম্পাদকীয় 
প্রকাশিত হয় এবং তাঁতে সরকারের কিছু সমালোচনা থাকে । এই সম্পাদকীয়াটি 
প্রকাশের জন্যে ৭ই অগাষ্ট তারিখে 'খাতকের' সাতাত্তর বৎসর বয়স্ক সম্পাদক 
খোন্দকার নাজিরউদ্দীন আহমদকে পাংশা ষ্টেশনে ১৯৪৯ সালের পূর্ব 
ব্জ স্পেশাল অর্ডন্যান্সের ৭ ধারা মতে গ্রেফতার করা হয়। ৮ই অগাষ্ট 
গোয়ালন্দ এস. ডি. ওর কোর্টে হাজির করার পর তাকে জামিনে মুক্তি 
দেওয়া হয়। খাতক' সম্পাদকের এই গ্রেফতারকে কেন্র করে ফরিদ- 
পুরের গ্রামাঞ্চলে কিছুটা বিক্ষোভের সঞ্চার হয়।১৯ এই বিক্ষোভের 
অন্যতম কারণ পত্রিকাটি মুসলিম লীগ, জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম ও 
তবলীগ জমায়াতের সংবাদ পরিবেশক হিসেবে প্রায় দশ বৎসর ধরে ফরিদ- 
পুর জেলার পাংশা থেকে প্রকাশিত হচ্ছিলো এবং গ্রামাঞ্চলের ধামিক 
মুসলমানদের মধ্যে পত্রিকাটির বেশ কিছু প্রভাব ছিলো । খাতক সম্পাদ- 
কের গ্রেফতারের জন্যে জেল৷ কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে “নওবেলালের' একা. 
' উপসম্পাদকীয়তে বলা হয় £ 

সাতাত্তর বৎসর বয়স্ক সাংবাদিক পাংশার (ফরিদপুর) 'খাতক' পত্রিকার 

সম্পাদক জনাব নাজিরউদ্দিন আহমদের গ্রেফতারে পূবর্ব পাকিস্তানের 

সাংবাদিক মহলে যে বিক্ষোতের নঞ্চার হইবে, তাহাতে আমাদের 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় এই অপকার্ষের জন্য' 
তথাকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষই দায়ী। পুক্্ব বঙ্গ সরকার এত কাওলজ্ঞান- 
হীন হইয়া পড়িবেন আমরা এ বিশ্বাস করি না। ফরিদপুর জেলা 

কর্তৃপক্ষের এই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কাষজের আমর] তীব্র নিন্দা ও 

প্রতিবাদ জানাইতেছি।১২ 

পর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির ঢাকা জেলা কমিটি বশ্নীর জনতার 
স্বাধীনতার লডাই--ব্রন্ষদেশে হস্তক্ষেপ চলিবে না- সাম্রাজ্যবাদের দালালী 
যোধ করো? শীর্ঘক একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারাটি 
১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাঙলা সরকার বাজেয়াগ্ড করেন।১৬ 
পার্সব্তী দেশ বর্দায় কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে তৎকালে পূর্ব বাঙলা, 
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ও পাকিস্তান সরকারের আতঙ্কের যে শেষ ছিলো না তার অন্যান্য অনেক 
প্রমাণ পুব বাঙল৷ সরকারের কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারণার যধ্যে পাওয়া 
যায়। এজন্যে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন বর্মার মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে পূর্ব 
বাঙলার জনগণ যাতে অবহিত হতে না পারেন এবং সেই সংগ্ামের প্রতি 
জীদের কোন সহানুভূতি ও সমর্থন না খাকে তার জন্যে সরকারের উদ্বেগ 
ও প্রচারণার অভাব ছিলো না।* 

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে পুলিশ ঢাকার ইংরেজী দৈনিক “পাকিস্তান 
অবজার্ভার' পত্রিকার কার্যালয় ও আল-হেলাল প্রেসে দুই ঘণ্টা ব্যাপী 
খান! তল্লাসী চালায় এবং কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায় !১৪ সিলেটের মৌলবী- 
বাজার থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক “অভিযান' এর সম্পাদককে পুলিশ নভে- 
স্বর মাসে গ্রেফতার করে ।১৫ 

১৮ই নভেম্বর সিলেটের গোবিন্দ পার্কে মুসলিম লীগ ব্যক্তি স্বাধীনতা 
পুনর্বহালের দাবীতে একটি জনসভা আহ্বান করে। সেই সভায় বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক 'আজান' পত্রিকার সম্পাদক এম. এ. বারী সিলেটের 
ডেপুটি কমিশনার হামিদ হাসান নোমানীর কারকলাপের তীব্র সমালোচনা 
করেন। তিনি বলেন যে, দেশে যখন দারুণ খাদ্যাভাব বিরাজ করছে 
তখন তিনি প্রস্তাবিত উর্দু স্কুলের জন্যে চাদা আদায়ে ব্যস্ত হয়েছেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, তার এই সমালোচনার জন্যে পরের 
দিন তীকে গ্রেফতার করলেও তিনি আশ্চর্ঘ হবেন না।১৬ আজান সম্পাঁদ- 
কের এই আশিক্কাই আংশিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়। পরদিনই অর্থাৎ 
১৯শে নতেম্বর তাঁর বাড়ী, পত্রিকার অফিস এবং ছাপাখানা আনন্দ প্রেসে 
পুলিশ খানা তল্লাশী চালায়। প্রেস থেকে কমপোজড ম্যাটার হস্তগত 
করে তারা আনন্দ প্রেস তালাবন্ধ করে চলে যায় ।১% 

সিলেট জেলা সাংবাদিক সমিতি একটি জরুরী সভা আহ্বান করে 
একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করেন।১৮ সাংবাদপত্ত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উত্তর 
* বর্ষার কমিউনিস্টদের বিক্ষদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এই সময় পূব বাওল। সরকার বর্সা 
সরকারকে ৫০,০০০ ঠ্ালিং বা প্রায় এক কোটি টাকা সাহাধা দান করে (্র্টবা £ 
ছাত্র ফেডারেশনের ইন্তাহার 985 93678819 010 005 01000153 ০0৫ 2২10 
210108015 চতুর্থ পরিচ্ছেদ) | কমিউনিষ্ট বিরোরধী প্রচারণার ক্ষেত্রে বর্ষার সংগ্রামের 
প্রসঙ্গের জন্যে ভর্টব্য £ পূর্ব বাঙলা! সরকারের কমিউনিষ্ট বিরোধী ইন্তাহার “কমিউ- 
নিজবের স্বরূপ তৃতীয় পরিচ্ছেদ) | 


৩৬০ 


সিলেট জেলা মুসলিম লীগ ও সিলেট জেল! সাংবাদিক সমিতি যৌথভাবে 
২২শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে একটি জনসভা আহবান করেন। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মাহমুদ 
আলী। সিলেটের ডেপুটি কমিশনার নোমানী কর্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীন- 
তার ওপর হস্তক্ষেপ ও তাঁর নানান স্বেচ্ছাচারমূলক কাধকলাপের বিরুদ্ধে 
মুসলিম লীগ ও সরকারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির 
মাধ্যমে তদন্তের দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়।১৯ 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ ও হামলা জারী 
থাকলেও পুৰ বাঙলায় এ পযন্ত সাংবাদিকদের কোন নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 
ছিলো না। এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে ২১শে জানু- 
য়াী, ১৯৫০, তারিখে ঢাকাতে পূর্ব বাঙলার কিছু সংখ্যক সাংবাদিক এক 
সভার মিলিত হন। এই সভায় আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সম্পাদক, 
আজাদ), বজলুল হুক (সম্পাদক, জিন্দেগী), মাহমুদ আলী (সম্পাদক, 
নওবেলাল), আব্দুল ওয়াহাব (প্রতিনিধি, ষ্রেটসম্যান), মহম্মদ হোসেন, 
জহুর হোসেন চৌধুরী (পাকিস্তান অবজারভার), এম. এ. আজম (এ. পি. পি.) 
এবং আজাদ, নওবেলাল ও পাকিস্তান অবজাভারের আরও কয়েকজন 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পৃব বাঙলায় একটি সাংবাদিক সমিতি 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।২* 


১৫ই মে, ১৯৫০, তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাঙলার সংবাদপত্র ও সাময়িক 
পত্রিকা সম্পাদকদের এক সন্মেলনে “পুর পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক 
সন্মেলন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। 'আজাদ সম্পাদক আবুল 
কালাম শামস্ুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ঢাকার এবং প্রদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত পত্রিকা সম্পাদকরা ৬৯টি সংবাদপত্র ও 
সাময়িক পত্রিকার সম্পাদককে এই সম্পাদক সম্মেলন এর সদস্য তালিকা- 
ভুক্ত করেন। ১৫ই মে'র সম্পাদক সন্মেলনে প্রতিষ্ঠানাটিতে নিমু লিখিত 
ব্যজিদেরকে নিয়ে কার্করী সমিতি গঠিত হয়ঃ সভাপতি, আজাদ" 
সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সহ-সভাপতি, “পাকিস্তান অবজা- 
ভারের' ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আব্দুস সালাম, জিন্দেগী সম্পাদক. বজলুল 
হক, “পাঞ্চজন্য' সম্পাদক অস্বিকা চরণ দাস ও 'আজান' (চট্টগ্রাম) পত্রিকার 
সম্পাদক । সেক্রেটারী, “মনিং নিউজ' সম্পাদক সৈয়দ মোহসিন আলী । 
জয়েপ্ট-সেক্রেটারী, অর্ধ সাপ্তাহিক “পাকিস্তান সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাক্বের | 


৩৩১ 


সহকারী সম্পাদক, যুগের দাবী' সম্পাদক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস 
ও সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। কোষাধ্যক্ষ ঢাকাস্থ এ. পি.- 
পি. র প্রতিনিধি এম. এ. আজম। এছাড়া আরও পনের জন পন্তিকা 
সম্পাদক কার্যকরী কমিটর সদস্য নিবাচিত হন। সন্মেলনে সৈয়দ মহসিন 
আলীকে আহ্বায়ক এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, 
আব্দুস সালাম ও বজলুল হককে সদস্য করে একটি গঠনতন্ত্র সাবকমিটি 
গঠিত হয়।২১ ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে “পর পাকিস্তান সংবাদপত্র 
সন্মেলন'এর সভাপতি আবুল কালাম শামন্দ্দীন ও পাকিস্তান সংবাদপত্র 
সন্মেলন'এর সভাপতি পীর আলী মহন্মদ রাশেদীর মধ্যে এক আলোচনার 
ফলে স্থির হয় যে, পূর্ব বাঙলার সংগঠনটি পাকিস্তানের সংগঠনের একা 
ইউনিট হিসেবে কাজ করবে এবং পুর্ব বাউলাঁর যাবতীয় ব্যাপারে তার 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে ।২২ 

শুধু পূব বাউল! সরকারই যে এই সময় সংবাদপত্র 'ও ব্যক্তি স্বাধীনতার 
ওপর নানাভাবে হামলা চালাচ্ছিলো তাই নয়। পাকিস্তানের অন্যান্য 
প্রদেশেও এর একইভাবে সরকারী নিবাতন জারী ছিলো । পান্তা, সিন্ধু, 
সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের অসংখ্য পত্রিকা এই সমর বন্ধ করে দেওয়া 
হচ্ছিলো, পত্রিকার নিকট থেকে হাজার হাজার টাকা জামানত তলৰ 
করা হচ্ছিলো, পত্রিকার ছাপাখানা সমূহ তালাবন্ধ ও পত্রিকা সম্পাদক- 
দেরকে বেআইনীভাবে গ্রেফতার কর! হচ্ছিলো । এই সবের বিরুদ্ধে 
পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিকরা প্রতিবাদ করছিলেন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার 
জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছিলেন। 

এই পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালের ৭ই এপ্রিল করাচীতে “পাকিস্তান 
সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন” এর একটি সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 
তখন পর্যস্ত “পূব পাকিস্তান সাংবাদিক সন্মেলন' প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে 
পূর্ব বাঙলার কোন প্রতিনিপ্নি তাতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের এই 
অনুপস্থিতি সম্পর্কে অধিবেশনে আলোচনা হয় এবং তীঁরা ভবিষ্যতে যাতে 
উপস্থিত হতে পারেন তার জন্যে গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের 
সিদ্ধান্তও তীরা গ্রহণ করেন।২৩ 

পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদকদের এই সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের 
“জননিরাপত্তা” আইন সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক হয়। সংবাদপত্রের ওপর এই 
আইনের প্রয়োগ যাতে না হয় এবং সম্পাদকদেরকে যাতে এই আইনের 


হণ 


আওতাভুক্ত করা না হয় তার জন্যে কয়েকজন সম্পাদক সম্মেলনে একটি 
প্রস্তাব পেশ করেন । এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানে 
বিভিন্ন প্রদেশের সাত জন সম্পাদক অধিবেশন গৃহ পরিত্যাগ করেন ।২৪ 
সম্মেলনের পর লাহোরের এগারোটি সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রতিনিধি- 
বৃন্দ এ সম্পর্কে এক যুজ বিবৃতি প্রদান করে তাতে বলেন যে, পাকিস্তান 
সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন জাতীয় সংবাদপত্রের অধিকার অক্ষ্ন রাখার 
ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে । তীরা আরও বলেন যে, 
ৰছ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান তখনই 
সমর্থন যোগ্য হর বখন তা সকল মতাবলবী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিত্ব 
করে এবং মতামতের স্বাধীনতা স্বীকার করে। পাকিস্তান সংবাদপত্র 
সন্মেলন' এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ জ্ঞাপন করে তাঁরা বলেন যে, 
সংবাদপত্রের শ্বাধীনতা৷ এবং অধিকার রক্ষাই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রধান 
লক্ষ্য হওয়া উচিত হলেও প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব সে দায়িত্ব প্রতিপালনে সম্পূর্ণভাবে 
ব্যর্থ হয়েছেন 1২ « 


করাচীতে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত সম্মেলনের 'জন নিরাপত্তা আইন' সম্পকিত 
বিতর্কের ওপর পূর্ব বাঙলার সংবাদপব্রগুলিতেও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ 
করা হয়। জন নিরাপত্তা আইনের কোন অপপ্রয়োগ করা হবে না, এই 
সর্মে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন যে প্রতিশপতি প্রদান 
করেন তার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে পাকিস্তান অবজার্ভার' বলেন, 


এই ধরনের প্রতিশণ্তির কোন অর্থই হয় না। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের কাইয়ুম মন্ত্রীসভা, মন্ত্রীসভার রদবদল সম্পর্কে এক সংবাদ 
প্রকাশ করার জন্য “সরহদ' পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন। পুব্ব পাকিস্তানেও এইরূপ বা ইহার চেয়েও 
নগণ্য কারণে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। সমগ্র পাকিস্তান জুড়িয়া এবং বিশেষ করিয়া উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পুর্ব পাকিস্তানে বিশিষ্ট মুসলিম লীগ পর্ধ্যস্ত 
এই আইনের আওতায় ফেলিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে 
এবং হইতেছে ।*৬ : 


১৮ই এপ্রিল, ১৯৫০, তারিখে মনিং নিউজ পূর্ব বাঙলার পরিস্থিতি, 
ঝম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেন, 
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এখানে কর্ত.পক্ষ জনকল্যাণমূলক সমালোচনা সহ্য করিতেও প্রস্তুত 
নহেন। প্রাদেশিক প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির ২১ জন সদস্যের 
যধো চারিজনই সরকারী কর্মচারী । এই কমিটিকে জিজ্ঞাসা না' 
করিয়াই সম্পাদকদের গ্রেফতার করা হইতেছে, জামানত তলব করা 
হইতেছে এবং সংবাদপত্র বন্ধ করা হইতেছে। 

২৭শে এপ্রিল তারিখে “সংবাদপত্রের স্বাধীনতা? শীর্ষক একটি সম্পাদকী-- 

মতে 'নওবেলাল' বলেন, 

সমপ্রতি করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক 
সম্মেলনের অধিবেশন হইতে লাহোরের কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক: 
সম্মেলনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। 
পাকিস্তান সরকারের জন নিরাপত্তা আইনের কবল হইতে সংবাদপত্র 
ও সাংবাদিকদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল 
তাহা সম্মেলনে অগ্রাহ্য হইয়া যাওয়ায়ই তাহারা এই পপ্থা অবলম্বন, 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই আইন অনুযায়ী সরকার কোন 
কারণ না দর্শাইয়াই ষে কোন সময় যে কোন সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া 
দিতে বা যে কোন সংবাদপত্র সম্পাদককে কার প্রাচীরের অন্তরালে 
নিক্ষেপ করিতে পারেন। দেশে জরুরী অবস্থাধীনে এই ধরনের 
আইনের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এইরূপ 
বিশেষ ক্ষমতার ব্যবস্থাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ্ণের নামান্তর 
ছাড়া আর কিছুই বল! চলে না। পাকিস্তান সরকারের আভ্যন্তরীণ 
মন্ত্রী 'খাওয়াজা শাহাবুদ্দীন এই আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রাতি- 
শতি দিয়াছেন সত্য কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়। 
বায় নাই। 

পাকিস্তান অবজার্ভার' ও 'মনিং নিউজ' এর উপরোক্ত মন্তব্যের উল্লেখ 

করে সম্পাদকীয়াটিতে বলা! হয় : 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য উপরোক্ত দুইটি 
বিশিষ্ট দৈনিক যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সহিত আমরাও 
আসাদের ক্ষীণ কণ্ঠ সংযোগ করিতেছি। স্বাধীন রাষ্রে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা এক মৌলিক অধিকার । সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করার 
অর্থ সমগ্রভাবে দেশের স্বাধীনতার উপরই হস্তক্ষেপের নামান্তর । 
এই স্বাধীনতা যাহাতে কোন প্রকার খব্ষ না হয়-সে দিকে নজর 
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রাখা স্বাধীনতা প্রিয় সকল নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য । এই অধিকার 

রক্ষায় আমাদের তৎপরতা যতই হাস পাইবে ততই অধিকার হরণ- 

কারীর দল অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিবে এবং অচিরেই গণ আজাদীর 

কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে না। 

পাকিস্তান স্বরাধ্রী ও প্রচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন “কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র 
পরামর্শ কমিটির” পূর্ব বাউল৷ প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে ১০ই মে, ১৯৫০ তারিখে পাকিস্তান 
অবজার্ভার' এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ঢাকায় 
অনুষ্ঠিত “পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতির' কার্করী কমিটির একাটি 
সভায় নিম়ুলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়; 


কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র পরামর্শ কমিটির প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যাপারে 
পবর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র সমুহের সঙ্গে আলোচনা না করিয়াই 
পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র ও প্রচার সচিব যে খামখেয়ালী সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন এই সভা তাহার তীব নিন্দা করিতেছেন। এই সভা 
মনে করেন যে কেন্দ্রীয় "সংবাদপত্র পরামর্শ কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তান 
হইতে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় নাই। স্বরার্ী ও 
প্রচার বিভাগের এহেন মনোভাব পৃব্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রের 
প্রতি অপমানজনক বলিয়া সমিতি মনে করে ।২৭ 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূৰ বাওলা প্রাদেশিক সংবাদপত্র পরামর্শ 
কমিটির এগারো জন সদস্যের মধ্যে চার জনই যে সরকারী কর্মচারী 
এ বিষয়ে 'মনিং নিউজের ১৮ই এপ্রিলের উপরোক্ত সম্পাদকীয়ন্তে অভি- 
যোগ করা হয়। 


করাচীতে একটি উর্দু সংবাদপত্রের মালিককে সংবাদপত্র ভবন খালি 
করে দেওয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেওয়৷ সত্তেও তিনি সেই নির্দেশ 
পালন করতে অস্বীকার করায় তাকে গ্রেফতার, করা হয়। কিন্তু পরে 
তিনি মুক্তি লাভ করেন। তার মুক্তি লাভের অব্যবহিত পরেই “দি সিভিল 
আ্যাওড মিলিটারী গেজেট, 'আনজাম', 'জঙ্, ইমরোজ ও “মিল্লাত' নামক 
করাচীর পাঁচটি বিশিষ্ট পত্রিক! একই দিনে যুগপৎ একই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, গোপনে অসাধু উপায় 
অবলম্বন, প্রত্যক্ষ চাপ এবং প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
পাকিস্তান 'কর্তৃপক্ষ সংবাদপব্রগুলিকে ভীতি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছে ।" 
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সাধারণ নাগরিকদের আশা-আকাঙ্া প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে 
উক্ত সম্পাদকীয়তে বল৷ হয় যে, পাকিস্তানে এমন একদল লোক আছে 
যারা অবাধে নিভীঁক মতামত প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা করছে 
এবং সাংবাদিকতাকে তার! ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক রূপে ব্যবহারের 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এই ধরনের ব্যকিদেরকে তারা ফ্যাসিষ্ট 
মনোভাবাপন্ন বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, দমন নীতি ছ্বারা 
পাকিস্তানের সাংবাদিকদেরকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। কর্তৃপক্ষকে এই 
সাথে সতর্ক করে দিয়ে তীর বলেন যে, মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ 
কর! হলে পাকিস্তানের সাংবাদিকর৷ এঁক্যবদ্ধতাবে তা প্রতিরোধ করবেন ।২৮ 
১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে ফেণী থেকে প্রকাশিত 
সাপ্তাহিক “সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক ফায়েজ আহমদকে 'জন নিরাপত্তা 
আইনে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে রা নভেম্বর 
নওবেলাল 'দুভাগা সাংবাদিক' নামে এক দীর্ঘ ও কঠোর সমালোচনামূলক 
সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় £ 
সরকারের হাতে 'আইন'_-সাংবাদিকের হাতে 'জনমত' এই দুইটির 
পরম্পর বিরোধী শক্তি পরীক্ষা চলিয়াছে-সত্যিকারের জনমতকে 
ব্যক্ত করিবার অধিকার সাংবাদিকের নাই। প্রাক পাকিস্তান যুগের 
শতকরা ১৩ জনের নিরাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এই সকল স্বেচ্ছাচারী 
আইন প্রস্তত হইয়াছে। তাই জনগণের মুক্তির দাবী, জনগণের 
মনোমানসের অভিব্যক্তিকে কায়েমী স্বার্শীলেরা জনস্থার্থবিরোধী 
বলিয়' অভিহিত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। এমনি পরিহাস 
চলিয়াছে। দৃভভাগা সাংবাদিকেরা অতীতের আজাদী আন্দোলনে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে নানা অত্যাচার নিধ্যাতন সহ্য করিয়া 
দূর্গম কণ্টকিত যাত্রাপথ অতিক্রম করিয়া যখন স্বাধীনতার নূতন 
প্রভাতকে স্বাগত লন্তাষণ জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল,- 
সেই আজাদীর প্রথম পরধ্যায়েই দেশী একচ্ছত্রপতিদের অমানবীয় 
মনোবৃত্তি সাংবাদিকদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতাকে হরণ 
করিয়া লইয়া যাইতেছে । আমাদের দেশের সাংবাদিকদের চারিদিকে 
গড়িয়া উঠিয়াছে দুর্লঙঘ বেড়াজাল। সাধু সাংবাদিকতা রক্ষা করি- 
বার উপায় চারিদিক হইতে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে । , , « “ বছ 
কষ্টে দারিদ্রতার সহিত সংঘাম করিয়া জনগণের বেদনার কথা জানা-- 
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ইতে গেলেই একদিকে সরকারের কোপদৃষ্টি, অপরদিকে স্বার্থবাদী 
চক্রান্তকারীদের যড়যন্ত্র সাংবাদিকের জীবনকে অবর্ণনীয় লাঞছ্নার 
দিকে ঠেলিয়া দিতেছে । এই পারিপাশ্িকতার মধো আমর। সাং- 
বাদিকগণ দীড়াইয়া আছি। ডানে আমাদের শক্র--বামে আমাদের 
শত্র--তারই মধ্যে সংগ্রাম সম্পাদক একটি মাত্র বলি। আমরা ভানি 
এমনি আঘাতের পর আঘাত আমাদের আসিবে । তাহাকে মাথা 
পাতিয়া৷ বরণ করিয়া লইতে হইবে । তবে এই কথা আমরা কায়েমী 
স্বার্থশীল ব্যক্তি সমূহকে স্প্ভাষায় জানাইয়া দিতে চাই-_তাহাদের 
দিন গণনার সময় সমাগত । লাঞ্চিত মানবের আত্তনাদ একদিন 
আকাশ বাতাম বিদীর্ণ করিয়া নব-সমাজের পত্তন করিবে। 
১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র 
সম্পাদক সম্মেলনের বাঘিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়! এই অধিবেশনে 
সরকারী নির্যাতন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নিমুলিখিত প্রস্তাবাটি 
'গুহীত হয় 
সংবাদ পরীক্ষার নির্দেশ দান করিয়া প্রত্যক্ষ ব৷ পরোক্ষভাবে সংবাদ- 
পত্রের উপর নিধ্যাতন করিরা জামানত ইত্যাদির ছারা সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার যে প্রবণত৷ সরকারী মহলে দেখা যাইতেছে 
সম্মেলন তাহা গভীর আশঙ্কার সহিত পধ্যালোচনা এবং এইভাবে 
জনমত দাবাইয়া রাখার চেষ্টার তয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সরকারকে 
সাবধান করিয়া দিতেছে। 


এ 
-ছাত্র নির্বাতন ও প্রতিরোধ 


১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্টের পর থেকেই প্রগতিশীল এবং এমনকি 
“সরকারের সাথে সব বিষয়ে একমত নয় সেই ধরনের ছাত্রদের ওপরও 
- পূর্ব বাঙলা সরকারের নির্যাতন শুরু হয়। এই নির্ধাতনের ক্ষেত্রে সরকার 
'ও সরকারী দল মুসলিম লীগ শুধু যে পুলিশের ওপরই নির্ভর করে তাই 
"অয়, তার৷ ছাত্রদের মধ্যে এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল ও গুপ্তাস্থানীয় ছাত্র- 
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দেরকেও বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করে ।* ১৯৪৮ সালের যধ্যেই এই সরকারী 
নির্যাতন ও দমননীতির চেহার৷ ছাত্রদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে কারণ 
দেশভাগের এক বৎসরের মধ্যেই পূ বাঙলা সরকার ঢাকা এবং প্রদেশের 
অন্যান্য অঞ্চলে শত শত ছাত্রকে জেলে নিক্ষেপ করে, জরিমানা করে 
এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নিজ নিজ এলাকা থেকে বহিস্কার করে তাদের 
শোষৃণ্‌ ও কুশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন ও বিক্ষোভকে দমন করতে 
বদ্ধপরিকর হয়। 
এই পটভূ্মিকায় “পূ পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' ১৯৪৯ সালের 
৮ই জানুয়ারী সমস্ত পূর্ব বাঙলা ব্যাপী “জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের 
জন্যে ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানায় । “জুলুম প্রতিরোধ দিবস কেন? 
নামক একা ইস্তাহারে খুলনা, বরিশাল, কৃষ্টিয়া, ফরিদপুর, রংপুর, পাবনা, 
রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে গ্রেফতার, পরোয়ানা ও বহিস্কার আদেশ 
জারী ইত্যাদির মাধ্যমে কত জন ছাত্রের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে 
তার একট! তালিক৷ প্রদান করা হয়। তারপর ইস্তাহারাটিতে বল! হয় : 
এর! প্রত্যেকেই লীগের সুপরিচিত ছাত্র কর্মী ও পাকিস্তান সংগ্রামের 
পুরোভাগে ছিল। এদের উপর দমন নীতি চালাবার কারণ এর! 
শিক্ষা সংস্কার চায়, ঘূনীতি এবং স্বজন প্রীতির অবসান চায়। পাকি- 
স্তান হোতে হিন্দুস্বানে বেআইনী খাদ্য শস্য পাঠাতে বাধা দেয়। 
লক্ষ্য করিয়াছেন কি উপরোজ্জ জেলাগুলো সীমান্তে অবস্থিত এবং 
এগুলো, থেকে খাদ্য শস্য বে-আইনীভাবে হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছে। 
পূব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের জুলুম প্রতিরোধ দিবস সাব. কমিটি 
৮ই জানুয়ারী শান্তিপূরভাবে হরতাল, মিছিল ও সভা সমিতির মাধ্যমে 
জুলুম প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে ছাত্র সমাজের উপর দমননীতির শ্রীম 
রোলার' শীর্ঘক একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন । এই ইস্তাহারটিতে শিক্ষা, 
ছাত্র আন্দোলন ও দেশের সাধারণ পরিস্থিতির একটা বিবরণ দিতে গিয়ে 
বল৷ হয় £ 
দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আজ ভাঙ্গনের মখে ; ছাত্র আছে ছাত্রা- 
বাস নেই, স্কুল কলেজ আছে শিক্ষক নেই, যে কয়জন শিক্ষক আছেন 
তাঁদের পেটে ভাত পরনে কাপড় নেই। শিক্ষা দপ্তর আছে শিক্ষা 
* হার নির্যাতনের পুর্রতর বিষরণের জন্যে অস্টব্য £ প্রথম খণ্ডের ছাত্র আলোলন 
শীর্ঘক পরিচ্ছেদ । 
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প্রসারের চেষ্টা নেই, দপ্তর আছে কিন্ত দপ্তরখানায় “বাংলা ভাষা' 
কমিটির ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের ফাইল নেই,” উধাও হয়ে যায়! 
শিক্ষা সঙক্কোচের উৎসাহে সরকারী মহল উন্মত্ত । ছাত্রেরা যখনই 
বলেন শিক্ষা সঙ্কোচ চলবে না, শিক্ষকদের উপযুক্ত মাইনা দিতে 
হবে, শিক্ষা পদ্ধতির আমুল সংস্কার চাই, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে 
হবে, তখনি ফতুয়া দেওয়া হয় “সব ঠিক হায়, ছাত্রলোগ গোলমাল 
করতা হায়।” পুৰ্ব পাকিস্তানের অগণিত জনসাধারণ যখন অন্না- 
ভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তখন সরকারী কর্মচারী 
ও দালালদের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের ধান চাল বেআইনীভাবে হিন্দু - 
স্থানে হু হু করে চলেযায়। কেও কি কসম করে বলতে পারেন 
যে বরিশাল, উত্তর বঙ্গ ও অন্যান্য উদ্বৃত্ত জেলার চাল রেশন এলাকায় 
এক সন্ধ্যাও খেয়েছেন? তবে চাল ধান যায় কোথায়? ছাত্রেরা 
যখনই এ ব্যাপারে মুখ খুলেন তখনই তাঁরা পান “রাধ্ের দৃশমন” 
খেতাব। আজ নিজেদের উ্ধতন কন্মচারীরা৷ মনে করেন, ফ্রান্সের 
চতুর্দশ* লুই। কাজেই যারা পাক ভূমিকে অত্যাচার, অনাচার, 
অবিচার, ঘুষখোর ও চোরাকারবারী মুক্ত করে সত্যিকারের পাকিস্তানে 
পরিণত করতে চান তাদের উপর চলে ঘুষখোর ও পাকিস্তানের *বংস- 
কারীদের অবিরাম অত্যাচার | 

এরই জন্য চলছে আজ রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদ- 
পুরের ছাত্রদের উপর অসহনীয় নিরধাতন। ছাত্রাবাসের দাবী করার 
জন্য কৃষ্টিয়ার প্রায় দেড় ডজন ছাত্রের উপর এই মেই' দিনও জুলুম 
চালানে)। হোল। রাজশাহী কলেজের চারজন ছাত্রকে কলেজ ও 
জেলা হোতে বহিষ্কার করা হয়েছে, ২৫ জন ছাত্রকে হোষ্টেল ও 
সহর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। আরও ৬০ জনকে বের করে 
দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। যে দৃর্ব-ত্তেরা&মিছিল আক্রমণ করল তাদের 
শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নি, হয়েছে ছাত্রদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা । 
যে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করল তাদের শাস্তির কি 
ব্যবস্থা করা হয়েছে? সরকারী কলেজ হোষ্টেলকে সশস্ত্র পুলিশ 
দিয়ে দৃ'দুবার ধিরে ফেলা, হোষ্টেলের কামরায় .কামরায় খানাত্লাসী 
চালান, বিনা ওয়ারেণ্টে হোষ্টেল হতে ছাত্র গ্রেপ্তার করা, ২৭ 
ঘণ্টা অন্শনকারীদের পুলিশ দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া মত 
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সাহস সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আমলেও কোন জেলা কত্তূপক্ষ করে নি। 
অথচ আজ এ সাহস কেন? শিক্ষামন্ত্রী ঠিকই বলেছেন “জেলা কর্তূ পক্ষ 
এমন একজন উচচ পদস্থ কর্মচারীর আত্বীয় ধার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা 
করবার আগে ভেবে দেখতে হবে ।” সরকারী কর্মচারীরা কি তবে 
ম্ত্রী সাহেবানদের সিংহাসন টলটলায়মান করতে পারেন? ছাত্রদের 
আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনারা কাওকে দেখে ভয় করেন? নিশ্চয়ই 
না। তবে আমাদের প্রতিনিধিরা ভয় করেন কেন? বেসরকারী 
তদন্তের দাবীতে রাজী হতে মন্ত্রী সাহেবানরা সাহস করেন না কেন? 
অন্যান্য উপরোক্ত জেলাগুলোতে ঠিক একই ভাবে তাদের জুলুম চলছে । 
কাজেই জলুম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় 
নেই ।* 
পর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের “জুলুম বিরোধী দিবস' পালনের 
এই আহ্বান ছাত্র ফেডারেশনও সমখন করে। ছাত্র ফেডারেশনের সভা- 
পতি ও সম্পাদক একটি বিবৃতির মাধ্যমে ৮ই জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী জুলুম 
বিরোধী দিবস পালনের আহ্বান জানান। বিবৃতিটি পূর্ব বাঙলা থেকে 
প্রকাশিত কোন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত না হলেও কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত দৈনিক 'ইত্তেফাক' এ ৩রা জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হয়। 
অপরদিকে সরকারী দলের সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম 
ছাত্র লীগ খুব সক্রিয়ভাবে এই দিবস পালনের বিরোধিতা করে। রাজ- 
শাহী থেকে প্রকাশিত রাজশাহী কলেজে দলাদলি' শীষক তাদের একটি 
বেনামী ইস্তহারে তারা ৮ই জানুয়ারীর জুলুম বিরোধী দিবস বানচালের 
জন্যে ছাত্র সাধারণের প্রতি আহ্বান জানায়। ছাত্র ফেডারেশন ও 
কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদগারণ করতে গিয়ে তাতে বলা হয়ঃ 
তাহাদের উদ্দেশ্য আমরা জানি। অত্যন্ত লজ্জার সহিত স্বীকার 
করিতে হয় কতিপয়, মুসলিম ছাত্র অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করিয়া 
দায়িত্বহীনের মত উক্ত (অর্থাৎ ছাত্র ফেডারেশনের-_ব. উ.) কমুযুনিষ্ট 
পশ্থীদের সহযোগিতায় “দমন নীতি বিরোধী দিবস' আহ্বান করিয়াছে। 
*. এই ইন্তাহারটিতে আমলাতঙ্ত্রের, বিশেষতঃ অবাঙালী আমলাতথের , বিরুদ্ধে বিক্ষোত 
খুব স্পষ্ট এবং তীবব। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের থেকে আমলাতগ্নের বিরুদ্ধেই এক্ষেত্রে 


সমালোচনা তাই মূলতঃ কেন্দ্রীভূত মুসলিম লীগের মম্রীদের সাথে অবাঙ্ডানী উচচ 
পর্যায়ের জাবলাদের সম্পর্ক সম্পকিত বজব্যও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লঙ্গাণীয় । 


৪ 


১৭০ 


আমর বুঝিতে পারিলাম না ইহা কার বিরুদ্ধে দমন নীতি বিরোধী 
দিবস' এবং কিসের জন্য দমন নীতি বিরোধী দিবস। রাগ্রীবিরোধী 
কার্যকলাপের জন্য জেল খানায় যাহারা আশ্রয় লাভ করিয়াছে-- 
তাহাদেরকেও এই সুযোগে জেলখানা হইতে উদ্ধার করিয়া এক 
টিলে দুই পাখী মারিবার জন্য ছাত্র ফেডারেশন ওৎ পাতিয়৷ রহিয়াছে? 


জল্ম বিরোধী দিবসকে রাজশাহীতে কিছুতেই সফল হতে তারা 
দেবে না এই মর্মে তারা ইস্তাহারটিতে একটি “চ্যালেঞ্জ প্রদান করে । 
কিন্ত শুধু রাজশাহীতেই নয়। পূর্ব বাঙলার সর্বত্র তারা এই একইভাৰে 
দিবসটি উদযাপনের বিরোধিতা করে এবং ৮ই জানুয়ারীর ছাত্র সভায় 
সংগঠিত হাঙ্গাম৷ স্থা্টি করতে তারা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ধ হয়। 

৮ই জানুয়ারী ঢাকা এবং পূর্ব বাঙলার অন্যান্য শহর ও বিভিন্ন অঞ্চলে 
জুলুম বিরোধী দিবস' পালিত হয়। 

চাকায় কেবলমাত্র ঢাকা! কলেজ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শিক্ষ। প্রতি- 
ষ্ঠানে “জুলুম বিরোধী দিবস' এর ধর্মঘট সফল হয়। দুপুর ₹টায় ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে নঈমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে 'জুলুম বিরোধী দিবস" 
উপলক্ষে আয়োজিত সভাট অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে অন্যান্যদের মধ্যে 
শেখ মুজিবর রহমান ও দবিরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। সভায় একটি 
প্রস্তাবের মাধ্যমে ছাত্রদের দাবী সমুহ মেনে নেওয়ার জন্যে সরকারকে এক 
মাস সময় দেওয়া হয়।১ 

তাজউদ্দীন আহমদের এই বণনা থেকে দেখা যায় যে, বিপুলভাবে 
সাফল্য মণ্ডিত না হলেও “জুলুম বিরোধী দিবস' ঢাকায় “আংশিকভাবে 
সফল হয়। পূব বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে কিন্তু পরিস্থিতি অন্য রকম 
দাঁড়ায় । “নওবেলালে'র ঢাকাস্থ নিজস্ব প্রতিনিধি এই সাধারণ পরিস্থিতির 
বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন £ 

৮ই জানুয়ারী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসের ধ্যর্থতার পর সাধারণ ছাত্র 

সমাজের মধ্যে যে নিরাশ ও আন্দোলনের নেতৃত্বের বিরদ্ধে যে তীব্র 

অসম্তোষ দেখা! গিয়াছে, গত সপ্তাহে ইহাই আরে পরিস্কার করিয়। 

লক্ষ্য করা গিয়াছে। 

রাজশাহী, খুলনা, ও অন্যান্য জেলায় যে সব ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা 

হইয়াছিল, তাহাদের এখনে মুজি দেওয়া হয় নাই। যে সব ছাত্রকে 

রাজশাহী শহর হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, তাহারা আজও শহরে 


৩৭১ 


প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই। শিক্ষা! সঙ্কোচের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব 
পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ও ছাত্র ফেডারেশন যে দাবী তুলিয়া- 
ছিল, সে দাবীর প্রতি সরকার কর্ণপাতও করেন নাই। একদিকে 
সরকারের অনমণীয় মনোভাব, অন্য দিকে ছাত্র সমাজের (বিশেষ 
করে মুসলিম ছাত্র লীগের) নেতাদের 'আপোষ'--ইহাই হইতেছে 
ছাত্র সমাজের অসস্তোষের প্রধান কারণ। একদিকে সংগ্রামশীল 
ছাত্র সাধারণ, অন্যদিকে দুর্বল নেতৃত্ব, ইহাই আজ তীব্র প্রতিক্রিয়া! 
স্ষ্টি করিয়াছে! 
যে সব ছাত্র নেতা ৮ই জানুয়ারীর পৃৰ্রে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ 
দিবসের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ঢাকার বাহিরে ছিলেন, 
তাহারা সকলেই ইতিমধ্যে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং 
তাহাদের ঢাক! প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র নেতৃত্বের বিরদ্ধে কঠোর 
সমালোচনা জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বগুড়ার জনৈক 
ছাত্র আমাকে বলেন--সংগ্রামী ছাত্র সমাজকে নেতৃত্ব দিতে গিয়। 
ঢাকা ব্যর্থ হইয়াছে । আগামী আন্দোলনগুলোকে সার্ক করিয়। 
তুলিতে হইলে রাজশাহী, খুলনা, সিলেটের ছাত্র সাধারণকে নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিতে হইবে। যে সব জায়গায় ছাত্র দমন চলিতেছে, সেই 
সব জায়গায়ই আন্দোলনের কেকন্ত্র স্থল হইয়া উঠুক ।”ং 
ওপরের এই রিপোর্চিটিতে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস'কে সম্পূর্ণ ভাবে 
ব্যর্থ বলে ,বণ্নুনা করলেও বাস্তবতঃ তা ততখানি ব্যর্থ হয় নি। ঢাকা সহ 
পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সম্পর্কে কিছু প্রচার হয়েছিলো এবং সভাও 
অনুষ্ঠিত হয়েছিলো | সাফল্য বলতে উপরোজ্জ রিপোর্টাটতে লেখক পূর্ব 
বাউলার জেলাগুনি থেকে ৮ই জানুয়ারীর পর ছাত্রবন্দীদের মুক্তি, তাদের 
বিরুদ্ধে সব রকম বিধি নিষেধ প্রত্যাহার ইত্যাদি বোঝাতে চেয়েছেন | 
(কোন “দিবস” পালনের সাঁফল্য অথবা ব্যথতাকে যেমন শুধু এই মাপ- 
কাঠিতেই বিচার করা চলে না, তেমনি ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ দিবস 
উদযাপনের ধাক্কায় সরকার যে অবনত মস্তকে ছাত্রদের দাবীসমূহ স্বীকার 
করে নেৰে তেমন পরিস্থিতিও তৎকালীন পূব বাঙলায় ছিলো না। তবে 
একথা অনস্বীকার্য যে মুসলিম ছাত্র লীগ নেতৃত্বের একটি শক্তিশালী অংশ 
সরকার ও তাদের ছাত্র সংগঠন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের 
সাথে আপোষপন্থী হওয়ার ফলে প্রতিরোধ দিবস যতখানি সফল হওয়ার 


৩৭২, 


সম্ভাবনা ছিলো ততখানি হয় নি। এই দূই ছাত্র লীগের আপোষ, 
জুবিধাবাদিতা এবং ছাত্র ফেডারেশন বিরোধিতা একটা নগরূপ পরিগ্রহ- 
করেছিলো ১৯৫০ সালের সামপ্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনের, 
সময়।* 

সরকার যে ছাত্রদের আন্দোলন, সে যে দাবীর জন্যেই হোক, সর্ব- 
প্রকারে দমন করতে বদ্ধপরিকর ছিলো তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ 
১২ই মার্চ, ১৯৪৯, এর ছাত্র গ্রেফতার। এ দিন ছাত্র ফেডারেশনের 
উদ্যোগে ও পরিচালনায় পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের সামনে কিছু সংখ্যক 
ছাত্র ছাত্রী দলবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, 'আরবী হরফ চাই না" 
ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই 
বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে তাঁদের মধ্যে থেকে সৈয়দ আফজাল হোসেন, মুণাল 
কান্তি বাড়রী, বাহাউদ্দীন চৌধুরী, ইকবাল আনসারী, আব্দুস সালাম এবং 
এ. কে. এম. মনিরুজ্জমান চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়।৩ ১৪ই মাচ, 
তারিখে সিলেট জেল৷ ছাত্র ফেডারেশনের অফিসের ওপর পুলিশ হামলা 
করে ।৪ 

পূর্ব বাঙলার সর্বত্র, বিশেষত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্যাতন 
এবং ছাত্রদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ কি পর্যায়ে উপনীত 
হয়েছিলো তার একটি উল্লেখযোগ্য বণনা পাওয়া যায় ১৯৫০ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত এবং জনৈক শামস্থন হক লিখিত স্কুল কলেজের 
চার দেয়ালের মধ্যে মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আদায় করুন 
শীর্ষক নি্বলিখিত প্রবন্ধে £ 


পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র ও পাকিস্তানের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তোরণে প্রবেশ করার পরে ডাইনে চোখ ফেরালেই কালো কালির 
উপর সাদা বড় বড় হরফে লেখা কর্তৃপক্ষের যে বিরাট নোটিশটি 
নজরে পড়ে তাতে ভাষার মারপ্যাচ যতই থাক না কেন, বজ্জব্য 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত-- ছাত্র সাধারণকে জানান যাইতেছে যে কর্তৃপক্ষের 
বিনা অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কোনে৷ সভা হইতে পারিবে 
না।” সরকারের তাবেদার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানেন, আমরাও 
জানি কোনে রাজনৈতিক সভা আহ্বান করার অনুমতি কর্তৃপক্ষের: 
কাছে চাইলেও পাওয়া যায় না, যেতে পারে না। 


'ুডূর্থ পরিচ্ছেদ সাম্প্রদায়িক দাজা-১৯৫৩ উষ্টব্য। 
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শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যে মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক 
স্বার্ীনতার প্রতি এর চেয়ে নিলজ্জ বিক্রপ আর কিছু কল্পনা করা 
অসম্ভব। বস্তত এই মনোভাবকে গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের প্রতি 
সরকারের নীতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা অসম্ভব কারণ এই একই 
'নীতি প্রদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনুসরণ করা হচ্ছে, 
ঠিক একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের আড়ালে পুলিশি 
আইন কানুন চালু করা হয়েছে। সভা সমিতি করতে গিয়ে গত 
দু বছর ধরে বিশৃবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বহিষ্ষার এবং 
“ডিসিপ্রিনারী এ্যাকসনের” ছমকির মারফত যে সব বাধা হরদম আমরা 
পেয়ে আসছি, ঠিক একই ধরনের বাধা পেয়েছি সিলেটের এম. সি. 
কলেজ হোষ্টেলের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, শিক্ষা সম্মেলনের উপর 
সভা করতে গিয়ে। অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে সর- 
কারের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তুপক্ষের অভিমানের শেষ নেই কিন্ত ছাত্র 
সংহতি ও আন্দোলনের উপর এই ধরনের সরকারী কালা কানুন 
আজ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন, এমন কি মাঝে মাঝে তাদের 
জুলুম সকল প্রকার সীমা ছাড়িয়ে চরম নিলজ্জভাবে প্রকাশ পায়। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল ও নোটিশ বোর্ড 
থেকে নিজের হাতে পোষ্টার, সভার বিজ্ঞপ্তি বা দেয়াল পত্রিকা ছিড়ে 
ফেলে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আদৌ লজ্জাবোধ করেন না, 
এমনকি বিতিন্ন কমিটি ও ঘরোয়৷ বৈঠকে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ 
করে ঠ্াধারণ পুলিশ অফিসারের মতো বক্তৃতার নোট নেয়াকেও 
দৈনন্দিন কাজের অংশ বলে ধরে নিয়েছেন। এই ধরনের পুলিশি 
কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন 
বলেই ১৮ই অগা নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের অভার্থন৷ 
সমিতির বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ অধ্যাপক 
অত্যন্ত সহজ ভাবেই বলেছিলেন-_-“আমি তাদের বলে দিয়েছি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জন্য তাদের ভাবতে হবে না। আমিই সব করবো ।” 
এই নির্লজ্জ উক্তির উপর মন্তব্য নিষপ্রয়োজন | 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাসমিতি নিষিদ্ধ করে আমাদের গণতান্ত্রিক অধি- 
কারের উপর সরসিরি আঘাত হেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী কর্তৃ- 
পক্ষ ক্ষান্ত হচ্ছে না। আজ তারা স্বাধীন ও প্রগতিশীল চিন্তাধার। 
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প্রসারের পথে বাধ! স্থাষ্টি করবার জন্য সব সময়েই নূতন নূতন পন্থা; 
আবিষ্কার করে চলেছেন । সরকারী ও বেসরকারী কলেজ ও হোষ্টেল 
ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ইউনিয়নের গঠনতম্্ ও কাধ্য- 
পদ্ধতির দিকে নজর দিলেই কর্তৃপক্ষের এই বিচিত্র উত্তাবনী শক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব বিভিন্ন হল ইউনিয়ন, যা অতি 
সহজেই স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার প্রচারক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারত, 
আজ তাদের উপর কর্তৃপক্ষের 'রেজিমেণ্টেশন, ও সুপরিকল্পিত 
গণতন্রবিরোধী নীতির আস্ফালন চরমে উঠেছে । ফলে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ছাত্রাবাস ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নগুলোতে অর্থহীন 
পার্লামেণ্টারিয়ানইজম এর কচকচানির আড়ালে বিরাট ধাপাবাজী; 
চলেছে, ছিনিমিনি খেলা চলেছে ছাত্র সাধারণের মত প্রকাশের গণ-- 
তান্ত্রিক অধিকার নিয়ে। 

আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হামলা চালিয়ে কর্তৃপক্ষ 
ছাত্র সংহতি ও আমাদের আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার জন্য 
যে আঘাত হানছেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের সকল শক্তি নিয়ে আওয়াজ 
তুলতে হবে, শিক্ষা সম্মেলনের ভেতর দিয়ে আমর! শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
কালা কানুনের অবসান ঘটিয়ে মত প্রকাশের পূর্ণতম স্বাধীনতা আদায় 
করবার জন্য কল্মপন্থ৷ গ্রহণ করবো | 

বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস ইউনিয়নগুলোকে পালা-- 
মেণ্টারিয়ানইজম এর আওত! থেকে মুক্তি দিয়ে সত্যিকারের স্বাধীন 
ও বনিষ্ঠ চিন্তাধারা বিকাশের পথ খুলে দেব এবং সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ 
সভা সমিতি করার অভিযোগে যাদের উপর “ডিসিগ্রিনারী এযাকসনের' 
হুমকি ঝুলছে তাদের পেছনে এসে দীড়াব_-এই ধরনের ছমকি সরিয়ে: 
নেয়ার আপোষহীন দাবী জানাব । € 


তে 


জননিরাপত্ত। আইনের মেক্সাদ বৃদ্ধি 


১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব বাঙল! ব্যবস্থা পরিষদে 'জন- 
নিরাপত! 'আইনের' মেয়াদ বৃদ্ধির জন্যে একটি অডিন্যাণ্স পেশ কর! হয় 
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ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর আক্রমণকে জারী রাখার উদ্দেশ্যে এই সরকারী 
পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে ৪ঠা নভেম্বর “পাকিস্তান অব- 
জারীর অফিসে ব্যক্তি স্বাধীনতা লীগের” একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।৯ 
“পাকিস্তান অবজাভারের সম্পাদক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
এই সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়৷ হয় যে, আব্দুস সালাম, আতাউর রহমান 
খান, কফিলউদ্দীন আহমদ চৌধুরী, কমরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, মীর্জা 
গোলায় হাফেজ, টি. হোসেন, আব্দুল বারী, আব্দুল আওয়াল, আব্দুল ওদুদ, 
শামসুল হক চৌধুরী এবং মীর্জা গোলাম কাদেরকে নিয়ে গঠিত একটি 
প্রতিনিধিদল ব্যক্তি স্বাধীনতা লীগের' পক্ষ থেকে পূর্ব বাঙলার প্রধান 
মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে অডিন্যাণ্সটি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই 
সভায় আরও একটি সিদ্ধান্ত হয় যে, তাদের আরও কয়েকজন প্রতিনিধি 
সুসলিম লীগ পরিষদ সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে অডিন্যাণ্সাটি যাতে 
তারা পাশ না করেন তার জন্যে আবেদন জানাবেন । 

ইতিপূর্বে টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অডিন্যাণসটির প্রতিবাদে 
একাটি সভা করেন এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গঠনের 
উদ্দেশ্যে ছাত্র সমাজের কাছে আহ্বান জানান। তারা বলেন যে, সরকার 
নিজেদের দূর্নীতি এবং অকন্বমণ্যতাকে ঢেকে রেখে গণতান্তিক শক্তি সমূহের 
কণ্ঠরোধ ও নিজেদের গদী রক্ষার জন্যেই অডিন্যাণ্সাটির আশ্রয় গ্রহণ 
করেছেন।১ 

২রা নভেম্বর, ১৯৫১, তারিখে কফিলউদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে 
চাকার আরসানিটোলা ময়দানে অভিন্যাণ্সটির বিরদ্ধে একটি প্রতিবাদ 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটিতে আব্দুল জববার খদ্দর, আতাউর রহমান খাঁন, 
কমরুদ্দীন আহমদ এবং আরও কয়েকজন বক্তৃতা করেন।৩ বক্তারা অডি- 
ন্যাণ্সটিকে “মন্ত্রী নিরাপত্তা আইন", “অফিসার নিরাপত্তা আইন', 'শাসকদল 
নিরাপত্তা আইন" হিসেবে অভিহিত করে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করেন।£ 

কিন্ত এসব সত্বেও ৫ই নভেম্বর পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে অডি- 
ন্যাপ্সাটি গৃহীত হয় এবং তার মেয়াদ ১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর 
পর্বস্ত বৃদ্ধি করা হয়। 

অডিন্যাণ্সাটির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে জন নিরাপত্তা অডিন্যাণস' 
শীর্ঘক একাটি সম্পাদকীয়তে নওবেলাল বলেন ঃ 
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পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন সাহেব দেশবাসীকে আশ্বাস 
দিয়াছেন যে, “নিরাপতা৷ অভিন্যাণ্স' কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের 
বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহৃত হইবে । ইহা ছাড়াও পাক 
সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের ফলে যে যৃদ্ধাশস্কা দেখ দিয়াছে 
ইহাতে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখ! দিয়াছে। 
বা জনাব প্রধানমন্ত্রীর সাধু সন্বল্প' সম্বন্ধে আমাদের বলিবার 
কিছু নাই-_কিস্ত অতীত অভিজ্ঞতা হইতে বলিবার আমাদের অনেক 
কিছুই আছে। জনাব মন্ত্রী সাহেব জনসাধারণকে জানাইবেন কি 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে কয়জন মুনাফাখোর 
ও কালোবাজারী এই অভিন্যান্দের আওতায় আনিয়াছে? .... ... 
প্রধানমন্ত্রী সাহেব আরও জানাইবেন কি কয়জন নি-স্বার্থ কর্মী, সমাজ 
সেবক, রাজনৈতিক কর্মী অডিন্যাণ্পী হামলার কবলে পড়িয়াছে 
এবং এখনও জেলে পচিতেছে ও দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে £ 
ইহাদের কয়জন পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বার্থে কাজ 
করিয়াছে? 

গণতন্ত্রের যুগে আমাদের বাস, সরকারের সমালোচনার স্বাধীনতা 
বাক স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। অডিন্যাণস পাশ 
করিয়া এই স্বাধীনতার উপর হামলাকে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক 
জনসাধারণ কোন দিনই সহ্য করিবে না। 


১৯৪৫ সাল থেকে বিনা রশিদে মিউনিসিপ্যালিটির, চেয়ারম্যান 
মোফাজ্জল হক কর্তৃক লেডিজ পার্কের জন্যে একটি ফাণ্ডে রিঝ্খা চালকদের 
নিকট নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক চাদ আদায় বন্ধ করা এবং রিক্সা ট্ট্যা 
মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারক লিপি প্রদান করেন ॥ 
এই দাবী সমূহ বিবেচনা সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রপানের মেয়াদ ১৫ই থেকে 
৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর অনুরোধও তারা জানান । কিন্তু চেয়ার- 
ম্যান মিউনিসিপ্যালিটির কোন সভা আহ্বান না করেই পূব নির্ধারিত 
মেয়াদ বহাল রাখেন। এর ফলে ১৬ই তারিখে বরিশাল শহরে রিক্সা 
চলাচল লাইসেণ্স অভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ দিনই রিক্সা চালকগণ 
শীস্ততাবে. বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার শরবং 
মিউনিপসিপ্যাল চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবী করেন। পরদিন কমিশনার- 
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“দের এক জরুত্ী সভায় লাইসেণ্সের মেয়াদ ৩০শে নভেম্বর পর্যস্ত বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়।? 

রিক্সা ইউনিয়নের আংশিক দাবী এই ভাবে আদায় হওয়ায় ক্ষিপ্ত 
হয়ে বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্রেট ডি. কে. পাওরার জন নিরাপত্তা আইনের 
বিশেষ ক্ষমতা বলে বরিশালের সাংবাদিক মোহাম্মদ আলী আশরাফ, মিউ- 
নিসিপ্যালিটির কমিশনার জাহেদ হোসেন, বি. এম. স্কুলের সহকারী শিক্ষক ও 
রিক্সা ইউনিয়নের সেক্রেটারী তফাজ্জল হোসেন, রিক্সা ইউনিয়নের সভাপতি 
এলেমদ্িন, রিক্সা মহাজন সমিতির সেক্রেটারী স্শীল কমার বস্তু এবং 
অপর দুইজন রিক্সা মহাজন ও রিক্সা চালককে বরিশাল মিউনিসিপ্যাল 
এলাক! থেকে বহিষ্কারের জন্যে আদেশ প্রদান করেন।৮ 

পূর্ব পাকিস্তান ব্যক্তি স্বাধীনতা লীগ, পূর্ব পাকিস্তান যুৰ লীগের 
সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি ও সাধারণ 
সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইকবাল হলের ছাত্র ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 
মুসলিম লীগের সম্পাদক প্রভৃতি তীব ভাষায় এই বহিস্কার আদেশের 
নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে ত৷ প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়া আলী 
আহমদ খান, খয়রাত হোসেন, আনোয়ার খাতুন, চৌবুরী মোহাম্মদ আরীফ 
ও চৌধুরী শামন্্দ্দীন ব্যবস্থা পরিষদের এই পাঁচজন সদস্য এর বিরুদ্ধে 
এক বিবৃতি প্রদান করে জননিরাপত্তার নামে যে প্রহসন চলছে তার প্রতি 
জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে 
তীঝ আন্দোলন গঠনের জন্যে দাবী জানান 1৯ 

বরিশার্ী জেলা ম্যাজিষ্রেটের এই বহিষ্কারাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে 'জন-নিরাপত্তা' শীর্ঘক একটি সম্পাদকীয়তে নওবেলাল বলেন £ 

এই অপরিনামদশী আদেশের কলে নিরপেক্ষ এবং স্বাবীনত৷ প্রিয় 

ব্যক্তি মাত্রেই আহত হইয়াছেন। 
পরিষদ কর্তৃক জন-নিরাঁপত্তা আইন গৃহীত হওয়ার পক্ষকাল যাইতে 
না যাইতেই ইহার এক নিদারুণ অপব্যবহারে দেশব্যাপী ক্ষোভের 
সঞ্চার করিয়াছে এবং জনসাধারণ সন্দেহ করিতে শুরু করিয়াছে ষে 
বর্তযান সরকার এই ধরনের বিশেষ ক্ষমতার অধিকার পাওয়ার উপযুক্ত 
কিনা ... ... তাহার আরও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে যে জন* 
নিরাপত্তার নামে যে আইন প্রচলিত হইল তাহা যেন জন-অনিরাপতার 
কারণ হইয়া দীড়াইতেছে। বরিশালের আদেশ এবং ইতিপূর্বে অডি- 
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ন্যাপ রূপে এই একই আইনের আমলদারীতে আরও বনু ঘটনা. 

দমনে এই আশঙ্কা অতি স্বাভাবিকভাবেই জাগরিত করিয়াছে । ...... ্ 

দলীয় স্যার্থ উদ্ধারের জন্য স্থানীয় বা উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত 

করিয়া জননিরাপত্তা আইন যদি প্রতিপক্ষকে পরুদস্ত করার কাজে 

ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে কারধক্ষেত্রে এই আইন জননিরাপত্তার বদলে, 

অল-অনিরাপত্ত' স্থাষ্ট করিতে বাধ্য ।১* 

পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে 
রা ডিসেম্বর ঢাকার ২ হাজার রিক্সা চালক ধর্নঘট পালন করেন এবং 
এ দিনই বিকেলে ভিক্টোরিয়। পার্কে রিক্সা চালকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত 
হছয়।১১ 

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫১, তারিখে পূৰ পাকিস্তান যুব লীগের কাধকরী 
সংসদ বিনা সর্তে সকল রাজবন্দীর যুক্তি দাবী করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন।১২ ২০শে ডিসেম্বর মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্র সমাবেশে শেখ 
মুজিবর রহমান ও মহীউদ্দীন আহমদের মুক্তি দাবী করা হয়। এই 
সভায় পাচজন মেডিকেল ছাত্রের বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ বাতিল করার 
দাবী জানান হয়। ছাত্র, শ্রমিক এবং সাধারণভাবে জনগণের ওপর 
সরকারী নিরধাতনের বিরুদ্ধে এই সভা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে ।১৩ 


৪ 
দির্বাতনের ব্যাপকতা 


সরকারের নির্যাতন যে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট এবং ছাত্রদের ওপরই 
জারী ছিলো তাই নয়। প্রগতিশীল জনগণের সমগ্র অংশ, এমনকি 
ষুসলিষ লীগের মধ্যেকার সরকার বিরোধী অং*9 এই নির্যাতনের ছারা; 
ব্যাপকভাবে নিপীড়িত হচ্ছিলো । প্রথম থেকেই পূর্ব বাউলা সরকারের 
বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের থেকে: 
আমলাতদ্বের প্রভাব তুলনায় অনেক বেশী ছিলো! । শুধু তাই নয়, আমলা-- 
তল্জর এই প্রভাব সমগ্র প্রশাসন ও সরকারী নীতির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি লাভই করছিলো । এজন্যে মুসলিম লীগের অস্ত্ুক্ত হাজার হাজার 
রাজনৈতিক কর্মী এবং জেলা, মহকুমা! অথবা তারও নিমুস্তরের নেতাদের 
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কোন সমালোচনাই তৎকালীন পূর্ব বাঙলা সরকারের নীতি অথবা কার্ধা- 
বলীর মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হচ্ছিলো না। এর 
ফলে মুসলিম লীগের মধ্যেই সরকার বিরোধিতা ক্রমশঃ একটা ব্যাপক 
আকার পরিগ্রহ করেছিলো! এবং সেই অনুযায়ী এই ধরনের বিরোধী মতা- 
বলম্বীরা ক্রমশঃ মুসলিম লীগের থেকে সাংগঠনিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ছিলেন। 

মুসলিম লীগ বমীদের ক্ষেত্রে যা ঘটছিলো৷ সাধারণভাবে মুসলিম 
লীগ সমর্থক পত্র পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রেও ঘটছিলো ঠিক তাই। সামান্য 
বিরোধিতা কোন জায়গায় দেখ! দিলেই তাকে কমিউনিষ্ট আখ্যায় ভূষিত 
করে সেই বিরোধিতাকে নির্ধাতনের মাধ্যমে স্তব্ধ এবং বিলুপ্ত করতে 
সরকারের কোন ক্লান্তি ছিলো না। 

এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খুব বিরাট ব্যাপক আকারে না 
হলেও তা বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিলেো। 
অসংগঠিত বিক্ষোভ এবং প্রতিরোধের সংকল্প ধীরে ধীরে সংগঠিত ও দৃঢ় 
প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করছিলো । এবং শুধু কমিউনিষ্টরাই নয় জন- 
গণের ব্যাপকতম অংশ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেই প্রতিরোধে উত্তরোত্তরভাকে 
অংশ গ্রহণ করছিলেন। 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলন 
ক 
পাকিস্তান সংবিধান সভায় মূলনীতি নির্ধারক কমিটির স্থপারিশ 


১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ পাকিস্তান সংবিধান সভার একটি প্রস্তাব 
অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারক কমিটি গঠিত হয়েছিলো | এই 
কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সংবিধান সভায় তাঁদের অন্তবস্তাঁ 
কালীন রিপোর্ট পেশ করেন।১ এই রিপোর্টে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তাঁর। 
'যে সুপারিশ করেন তা হলো নিম্নরূপ । 

বেন্দ্রীয় আইন্পভ1£ কেন্দ্রীয় আইন সভায় হাউস অব 
ইউনিট্স্‌ এবং হাউস অব পিপন্ৃসু নামে দু'টি পৃথক পরিষদ থাকবে । 
উচচ পরিষদ, হাউস অব ইউনিটস, প্রত্যেকটি প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতি- 
নিধিদের ছারা গঠিত হবে। নিশম্নপরিষদ হাউস অব পিপর্স্‌ জনগণের 
ভোটে নিবাচিত হবে। “দুই পরিষদের পারস্পরিক ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় 
শাসনভার এর বিষয়ে উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী হইবে । কোন 
বিষয়ে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে উভয় 
পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহত হইবে। বাজেট ও অর্থ সংক্রান্ত বিল 
উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আলোচিত হইবে ।”* যুক্ত অধিবেশন 
আহ্বানের ক্ষমতা থাকবে প্রেসিডেণ্টের হাতে । দুই কেন্দ্রীয় পরিষদের 
মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্যে উভয় পরিষদের যুক্ত অধি- 
'বেশন আহ্বান করা হবে। এছাড়া রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন ও অপসারণ এবং 
মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনীত আনাস্ব! প্রস্তাবের আলোচনার জন্যেও যুক্ত 
অধিবেশন আহৃত হবে ।* 

.. প্রেসিডেন্ট £ ফেডারেশনের শাসন কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্টের ওপর ন্যস্ত 
, থাকবে এবং তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে 


* এই উদ্থৃত অংশগুপি বুল রিপোর্টের থেকে উদ্ধৃত স্ব. উ. 


৬৮১ 


নিবাচিত হবেন। তীর কার্ধকাল হবে পাচ বৎসর। সশস্ত্র বাহিনীর 
ওপর প্রেসিডেণ্টের সবময় কর্তৃত্ব থাকবে। তাছাড়া নিবাচন পরিচালনা 
এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নিবাচনের ব্যবস্থা করার সর্বপ্রকার ক্ষমত৷ প্রেসি- 
ডেণ্টের হাতে ন্যস্ত থাকবে । উভয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্য দাবী 
করলে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ 
ভোটে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যেতে পারবে ।৩ 

প্রেসিডেন্ট বা “রাষ্ট্রনায়ক কত্তুক প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হইবেন ।” “জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রে রাষ্্রনায়কের যে ক্ষমতা থাকিবে প্রদেশে 
প্রাদেশিক শাসন কর্তারও সেই ক্ষমতা থাকিবে, তবে এই সকল ক্ষয়ত। 
প্রয়োগের ব্যাপকতায় তিনি রাষ্ট্রনায়কের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশাধীন থাকিবেন ।” 
“প্রদেশের মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে 
রাষ্্রনায়কের তত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করিতে হইবে 1৪ 

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার পারস্পরিক সম্পর্ক : “প্রাদেশিক 
ও সন্মিলিত বিষয়ের তালিকা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমগ্বয়-সাধনের 
ক্ষমতা কেন্দ্রের থাকিবে । এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন সভা আইন প্রণয়ন 
করিতে পারিবেন। 

“কেন্দ্রীয় আইনসভা কোন আইন প্রণয়ন করিলে পরিচ্ছেদে বণিত 
পদ্ধতি অনুসারে আইন প্রণয়ন করিয়া কেন্দ্রীয় আইনসভা ইহা সংশোধিত 
অথবা বাতিল করিতে পারিবে, কিন্তু যে প্রদেশের উপর এই আইন প্রয়োগ 
হইবে মে? রদেরের আাউাতার অহিন দানি রাগ! সংশোধন ও বাতিল 
করা চলিবে, না।” 

“কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রণীত আইনের অসাম- 
প্লস্য বা কোন বৈসাদৃশ্য দেখা দিলে কেন্দ্রীয় উিরিউিডিভি তার 
সভার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে ।” 

“জরুরী অবস্থা ঘোধিত হইলে কেন্দ্র প্রাদেশিক তালিকায় উল্লিখিত 
যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।” 

“প্রদেশের শাসন ক্ষমতা এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে 
কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং প্রদেশের প্রচলিত আইনের 
সহিত উহার সামগ্রস্য থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ 
দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলে ফেডারেশনের শাসন ক্ষমতা অনুসারে সেই 
নির্দেশ দান করিবেন। 


৩৮২ 


“প্রত্যেক প্রদেশের শাসনক্ষমতা এমনভাবে পরিচালনা হইবে যাহাতে 
ফেডারেশনের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় তাহ বাধাম্বরূপ না হইয়া দড়াইতে. 
পারে।' & 

জরুরী অবস্থা £ কোন বিশেষ অবস্থাকে জরুরী বিবেচনা করলে 
.প্রেসিডেণ্ট সাময়িকভাবে শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখতে পারবেন ।& 


ক্ষমত] বণ্টন: কেন ও প্রদেশ সমূহের ক্ষমতা তিন ভাগে 
বিভভ্ত করা হয়েছে৷ যথা : কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃতত্বাধীন বিভাগ, 
প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় 
সরকারের কর্তৃতত্বাধীন বিভাগ ।. তালিকাভুক্ত ক্ষমতা ব্যতীত সমস্ত অবশিষ্ট 
ক্ষমত৷ কেন্দ্রের হাতে থাকবে ।? 


প্রধানমন্ত্রী £ প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। 
প্রেসিডেণ্ট এমন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করবেন যিনি তার 
মতো কেন্দ্রীয় আইন সভার উভয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থা- 
ভাজন। প্রেসিডেপ্ট প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রীসভার অপরাপর 
সদস্য নিযুক্ত করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারের 
উভয় পরিষদের কাছে সমানভাবে দায়ী থাকবেন।”৮ 

প্রাদেশিক শাসন বাবস্থা : প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ 
সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তী প্রধানমন্ত্রী 
নিযুক্ত করবেন। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রাদেশিক শাসন'কর্তা কর্তৃক 
কোন মন্ত্রীর নিয়োগ অথবা বরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা 
চলবে না।৯ 

অঞ্ডিন্যান্স : প্রেসিডেণ্ট যে সমস্ত অডিন্যাণ্স জারী করবেন সেগুলি 
কেন্দ্রীয় আইনসভার পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপন করতে হবে। আইন 
সভা অডিন্যান্সের জন্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করবেন।১* 


: প্লাইট্রভাষ! : পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উ্দু।১১ 


৩৮৩ 
চি 
মূলনীতি নির্ধারক কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পুর্ব বাঙলায় বিক্ষোন্ত 


মূলনীতি নির্ধারক কমিটির উপরোক্ত স্ুপারিশসমূহ এতো নগ্ুভাবে 
অগণতান্ত্রিক এবং পূর্ব বাঙলার প্রতি বৈষম্যমূলক যে মুসলিম লীগ সমর্থক 
ব্যক্তি ও পরত্রপত্রিকাসমুহ, এমনকি মুসলিম লীগের সদস্য পায়ের ব্যক্তিরাও 
এই সব স্মুপারিশের বিরুদ্ধে সমালোচনায় অন্যান্যদের মতোই অংশ গ্রহণ 
করেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খান 
মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের একজন পাণু। 
ব্যক্তি হওয়া সত্বেও তার পত্রিকা “দৈনিক আজাদ" এই সমস্ত সুপারিশের 
'বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। 
৩০শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এমনি একটি সম্পাদকীয়তে উচচ পরিষদে প্রত্যেক 
প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা সম্পর্কে বল৷ হয় 
প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উচচ পরিষদে সব প্রদেশেরই সমান সংখ্যক 
প্রতিনিধি থাকিবে । অর্থাৎ কয়েক লক্ষ অধিবাসীর প্রদেশ বেলু- 
চিন্তানে যতজন প্রতিনিধি উচ্চ পরিষদে থাকিবে চারি কোটি অধিবাসী 
অধ্যসিত পুর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি সংখ্যা সেখানে মাত্র ততজনই 
থাকিবে । এর চাইতে অন্যায় ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে আমর! 
জানি না। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে উচচ পরিষদে চিরদিনের 
জন্য "সংখ্যাগুরু পুর্ব পাকিস্তানকে মাত্র এক পঞ্চমাং প্রতিনিধির 
অধিকার লইয়৷ অন্তষ্ট থাকিতে হইবে । এর ফলে পুব্্ব পাকিস্তানের 
স্বার্মলক কোন প্রস্তাব কস্মিনকালেও গৃহীত হইবে না। 
এ একই বিষয়ে ২রা অক্টোবর “দৈনিক আজাদ' অন্য একটি সম্পাদ- 
স্কীয়তে বলেন £ ৪ 
প্রস্তাবিত দুইটি সভা সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী ও একান্তভাবে পু 
পাকিস্তানের স্বার্থের পক্ষে হানিকর। প্রথমত:-_এই প্রস্তাব করিয়৷ 
যুগধর্মথীকে অস্বীকার করা হইয়াছে। এই যুগে একটি উচ্চতর 
আইনসভা গঠনের বিরুদ্ধে সকল গণতান্বিক দেশেই প্রবণতা! দেখ 
দিয়াছে। কারণ উহা অহেতুক, অবাস্তর এবং অপ্রয়োজনীয় একটা 
শাসনতান্ত্রিক বিলাস-ভুষণ ছাড়া কিছুই নয়। শ্েতহস্তী পোষণের 
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এই বিরাট ব্যয় বহনের দায়িত্ব জনসাধারণ আজ কোন দেশেই বহন 
করিতে চায় না। সব চাইতে মারাত্বক কথা হইল--উচচতর সভাও 
সমান ক্ষমতার অধিকার পাইবে । এখানেই পূর্ব পাকিস্তান আজ 
সমুহ বিপদের আশঙ্কা করিতেছে । জনসংখ্যার ও গণতানত্রিকতার 
স্বাভাবিক অধিকারে পুর্ব পাকিস্তান একক নিম পরিষদে সিন্ধু, বেলু- 
চিন্তান, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রভৃতি দেশের সম্মিলিত আসন সংখ্যার চাইতে 
বেশী আসন লাভ করিবে । উচচ পরিষদে প্রতি প্রদেশের সমান 
আসন লইয়া সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলে নিম পরিষদের ক্ষমতাকে 
ইহা অনায়াসেই অর্থহীন ও ব্যর্থ করিয়া ফেলিবে। এই খানেই 
পবর্ব পাকিস্তানকে জবেহ করিবার সব চাইতে বড় ভয় রহিয়াছে । 
এরপর 8ঠা অক্টোবর দৈনিক আজাদ' উচ্চ পরিষদের প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করে অপর একটি কঠোরতর সম্পাদকীয়তে বলেন : 
উচচ পরিষদের পরিকল্পনা গৃহীত হইলে পূৃবর্ব পাকিস্তান একটা 
কলোণ্ীতে পরিণত হইবে এবং পূবর্ব পাকিস্তানীরা নিজ দেশে পর- 
বাসীর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে । মনে হয়, উহা (খসড়া- 
তন্ত) রচনা করার সময় তাদের চোখে ভাসিতেছিল কোন নগরের 
মিউনিসিপ্যাল স্বায়ভ্ শাসনের স্বরূপ। তারা প্রদেশকে একটি মিউ- 
নিসিপ্যালিটি ছাড়া অধিক ক্ষমতা দিতে রাজী হইতে পারেন নাই। 
গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার নামে এত বড় পুকুর চুরির ব্যাপার আর 
কখনও কোথায় হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই । কেন্দ্রের 
হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করার প্রস্তাব এই খসড়ায় কা হইয়াছে 
তাহা গৃহীত হইলে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের ক্ষমতা সেরূপ 
খবর্ব হইয়া থাকুক বা ন৷ থাকুক পুব্ব পাকিস্তান একেবারে ঠুটো 
জগন্নাথে পরিণত হইবে । পুৰ্ব পাকিস্তানবাসীরা তা৷ মানিয়া লইয়া 
আত্মহত্যা বরণ করিতে পারে না। ৩ 
কেন্দ্র ও প্রদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক মূলনীতি নির্ধারক কমিটি যেভাবে 
নিষ্ধারণের সুপারিশ করেন সে বিষয়ে ৬ই অক্টোবর অপর একটি সম্পা- 
দকীয়তে 'দৈনিক আজাদ” বলেন £ 
বন্ততঃ পাকিস্তানের রা কর্তা ও প্রধানমন্ত্রী মিলিয়৷ এই শাসনব্যবস্থায় 
নিরুদ্বেগে যথেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করিতে পারিবেন। পাকিস্তান 
॥ “৫ আজাদীর স্বপ্ন দেখিয়াছিল এবং গণতন্ত্রের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়া 
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ছিব তাহার ঃকোন ছাপ প্রন্তাবিত শীসন ব্যবস্থায় নাই। উঞ্ত ব্যবস্থায় 

গণতন্ত্রের ধ্বংসস্তপের উপর একা ফ্যাসিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত করার 

আয়োজন চলিয়াছে। 

ষ্লনীতি নিগ্ধীরক েমিটর অুপারিশগুলি পূর্ব বাঙলায় কতখানি তীব্র 
অসন্তোষ ও বিক্ষোত স্টটি করেছিলো মুসলিম লীগের চির-সমর্থক ও 
সুসনিষ লীগর একজন উচ্চতম নেতার মালিকানাধীন পত্রিকা “দৈনিক 
আঙাদ' এর উপরোক্ত মন্তব্য সমূহকে তার একটা মাপকাঠি হিসেবে ধরা 
বায়। শুধু পূব বাঙলাতেই নয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও এই সব জুপারি- 
শেক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাপক সমালোচনা ও বিক্ষোভ শুক হয়। 
২স্া অক্টোবর লাহোর থেকে প্রকাশিত 'জমিদাঁব' এই সুপারিশগুলি সম্পর্কে 
মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন : 

বৃটিশ ও আমেরিকার শাসনতম্মে গণতন্ত্রে যে আচ পাওয়া যায় 

এই প্রস্তাবে তাহাও রক্ষিত হয় নাই। এই সকল প্রস্তাব ১৯৩৫ 

সালে রচিত ভারত শাসন আইনের চেয়েও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া 

আমাদের অভিমত। 

মুসলিম লীগকে সীমিতভাবে সমর্থন দানকাবী সিলেট থেকে প্রকাশিত 
তৎকালীন পূর্ব বাঙলার সব থেকে উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক “নওবেলাল' 
গুই অক্টোবর উপরোক্ত সুপারিশসমূহ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে 
ঝলেন : 

তিন বৎসরেব উদ্ধকাল যাবৎ কোশেষ করাব পব পাকিস্তানেব শাসন- 

তন প্রণ্ঠান সম্পর্কে মূলনীতি নিগ্ারণ কমিটি বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর 

পাক-গণপরিষদে তাহাদের অসম্পূর্ণ রিপোর্ট পেশ করিযাছেন। এই 

রিপোর্ট পাঠক মাত্রকেই পর্বতের মুষীক প্রসবেব কথ স্মরণ করাইয়!। 

দিবে এবং গণতন্ত্রের অভূতপূর্ব রূপ দশনে অপার বিস্য়ে বিষু 

চিতে তাহার প্রশ্ন করিবে “ইহাই কি বহু বিঘোষিত ইসলামী গণতষষের 

নষনা |” 


খসড়া রিপোর্টে রাষ্ট্রের কর্ণধার নির্বাচন কেন্দ্রের উভয় পরিষদের 
স্স্যদের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার, প্রধানমন্ত্রী বা মর্ীসভার উপর 
অনাস্থা প্রস্তাব উভয় পরিষদের মিলিত সভা। ব্যতিরেকে বেআইনী 
করার। উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ হাউস জব ইউনিটসের প্রতিনিধি সংখ্যা 
অনমংখ্যার সহিত সম্পর্কহীনভাবে সরল প্রদেশের জন্য সম্যন্‌ বার 
২৫ 
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এবং উচচ ও নিয়ন পরিঘদকে পমান ক্ষমতা সম্পর ধরার প্রস্তাব 
কর হইয়াছে। তাহা ছাড়৷ রাষ্ট্রেব কর্ণধারবে বিবিধন্ধতাবে অবাধ 
ক্ষমতার অধিকারী করার প্রস্তাব করা হইয়াছে কিন্ত সেই ক্ষমতার 
অপব্যবহার হইতে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা জনগণের 
প্রতিনিধিদের নানা কৌশলে বঞ্চিত কবার আয়োজন কৰা হইয়াছে। .. 
খসড়া রিপোর্টের বিরুদ্ধে সারা পাকিস্তানব্যাপী যে তুমুল প্রতিবাদ 
উঠিয়াছে আমরাও সেই সঙ্গে সুর মিলাইতেছি। পুর্ব পাকিস্তানের 
প্রতি যে সাম্রাত্যবাদী ন্গুলভ বিধানেৰ প্রস্তাব কবা হইয়াছে তাহ! 
পূৰর্ষ পাকিত্তানবাসীরা কিছুতেই মানিযা লইবে না একথা সুশ্াষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানেব প্রত্যেকটি সংবাদপত্র ও প্রতিষ্ঠান 
খবর্থহীন ভাষায় এর তীব নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইয়াছে। যে জনগণ 
পাকিস্তান অর্জন কবিতে পাবিয়াছে, তাহারা তাহাদেব অধিকার রক্ষা 
করিতে পিহাইয়া যাইবে না এ সত্য নেতৃবৃন্দ উপলদ্ধি কৰিলে মঙ্গলের 
পথেই আগাইয়া যাইবেন। এখনও সময লম্পূর্ণ অতিবাহিত হইয়া 
যায় নাই। মঙ্গলেব পথে আগাইযা আসুন, এই আহ্বানই আমরা 
জানাইতেছি। 
শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মূলনীতি নিদ্ধাবক কমিটিব সুপারিশ ভালভাখে 
পৰীক্ষা করে দেখার জন্যে গণপরিষদেব বাঙালী সদস্যরা আবও সময় 
চাওয়ায় কমিটির রিপোর্টটি পবিষদে উাপন স্থগিত রাখা হয় কিন্তু 
মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিপোর্টাটি পধিষদে গৃহীত হয়।১ “কেবলমাত্র 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি বৈদেশিক ও আত্যস্তরীণ হুমকী অথবা গকতর 
জরুরী অবস্থা ব্যতীত হাই কোর্টে কোন নাগবিক কর্তৃক হেবিয়াস কর্পাসের 
আবেদনেব অধিকরি স্থগিত রাখা হবে না”--এই ধারা সম্পর্কে পাঞ্জাবের 
মিঞা ইফতেখারউদ্শিন ও শওকত হায়াত খান একটি সংশোধনী প্রস্তাব 
আনেন। তাঁদের প্রস্তাবটিতে কোন নাগরিককে বিনা বিচাঞজে আটক 
বাধার বাবস্থার বিরোধিতা করা হয়। কিন্ত অধিকাংশ ভোটে তীদের 
এরই সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল ছয়ে যাষ।২ 
“মৌলিক অধিকার শীর্ঘক একটি সম্পাদকীয়তে 'নওবেলাল' এ সম্পর্কে 
মহাবা প্রনঙ্গে বলেন : |] 
বিগ) বিভারে কোন নাগরিফকেই আটক রাখী যাইবে না, ইহা তাহার 
সধাধানী খীকৃতি অধিফাঙ। তাহাকে এই অধিকারি হইতে বি 


করিতে হইলে রথেষ্ট সংগত কারণ থাক প্রয়োজন! ... ... 
কিন্ত জাতীয় জরুরী অবস্থার তাঁওত৷ দেখাইয়া এই মৌলিক অধিকার 
খর্ব করার ক্ষমতা কোন আজাদী প্রিয় জাতিই কাহারও হাতে ছাড়িয়া 
দিতে পারে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে তাহার স্থাধীন স্বন্বার ভিতি- 
মূলে কুঠারাধাত করা হইবে ।৩ 
মূলনীতি নির্ধারক কষিটিব রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সময় ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিলো। তা সত্তেও ৫ই অক্টোবর ফজলুল হক হলের 
মিলনায়তনে আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে শাসনতন্বের সুপারিশ আলোচনার 
জন্যে একটি ছাত্র সভা অনুষিত হয়| তাঁতে বজ্তাবা এই সুপারিশের 
তীব সমালোচনা করেন। কমিটি রিপোর্টের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রতিবাদ- 
-মূলক প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়।& 
গণতান্ত্রিক কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠ। কর্নপরিষদ' নামক একটি প্রতিষ্টান 
এই সময় গঠিত হয় এবং তাদের আহ্বানে ১৩ই অক্টোবর বৈকালে আশ্ানী- 
টোল ময়দানে মূলনীতি নির্ধারক কমিটিব সুপারিশের প্রতিবাদে একটি 
জনসভা আহ্বান করা হয়। এই উপলক্ষে উপরোজ কমপবিষদ একটি 
ইস্তাহার প্রকাশ করেন। তাতে লোক পরিষদ ও উচচ পবিষদের প্রতি- 
নিধিত্ব ও ক্ষমতা, প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের পারম্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কমিটির ন্ুপারিশসমূহের 
কঠোর সমালোচনা করা হয়। ইস্তাহারাটিতে মুসলিম লীগের চক্রান্ত 
সম্পর্কে উদ্বেগ, প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয় £ 
বিগত তিন বৎসরে পাকিস্তান পার্লামেন্ট ও গণপবিষদে কে আসি- 
তেছেন, ফে ববখাস্ত হইতেছেন, আর কে কে চলিযা যাইতেছেন 
এ সব ব্যাপার দেশের জনসাধারণের অজ্ঞাত। এ সব ব্যাপায়ে 
জনসাধারণঞ্তক সম্পূর্ণ দূরে রাখিয়া এবং তাহাদেব রায়ের অপেক্ষা 
নী করিয়া জোটবন্ধ কতিপয় কোটারীর পরোক্ষ নির্বাচনে যাহারা 
নির্বাচিত হইয়াছে, তাহারহইি ভবিষ্যতের জন্য জনগণের গণতামিক 
অধিকার অপহরণের এই চেষ্টা করিতেছে । এই রিপোর্ট কার্যকরী 
হইলে বিপুল সংখ্যার পূর্ববঙ্গ শাসক গোষ্টির উপনিবেশে পরিণত 
ফরিবে। হয়তবা এমন একদিন আসিবে, যে দিন বিপুল ক্ষতা- 
'গম্পর রাটপতি গময় যুঝিয়া দুই একজন প্রধানকে হাত করিয়া সখ 
£ শ্াচোর মুসলিম দেশগুলির শ্যার' বিদেশীয় গাহাযো পাকিভামংষ 


ব্টি্চঠ 


রাজত্ত্রের কুখাতি জুয়ালে জুড়িয়া দিবে। .. ,. « 
উপরোগ্ত কোনঠাসা পরিবেশের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে ও অন্যান্য 
প্রদেশকে যিউনিসিপ্যািটিতে পরিণত করিবার ঘড়যন্ত্র চলিতেছে । 
জমিদারী, জায়গীরদারী প্রথা, শিল্প ও বিদেশী পুঁজির প্রতিষ্ঠান বিন 
খেসারতে রাহ্বীয় সম্পত্তি পরিণত করা যাইবে না, শোষণের বিরুদ্ধে 
"জনসাধারণ কোন প্রতিবাদের আওযাজ তুলিতে পারিবে না, কমিটির 
সুপারিশে তাহাবও ব্যবস্থা করা হইযাছে। 
মূলনীতি নিঙ্গারক কমিটির ভাষা বিষয়ক স্ুপাবিশের উল্লেখ করে 
ইন্তাহারাটিতে আন্দোলনেব আহ্বান জানিযে বল! হয় ঃ 
আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, পাকিস্তানেব শতকরা ৬২ জন 
অধিবাসীর সমৃদ্ধিশালী ও বলিষ্ঠ বাংলা ভাঘা-যাহা৷ পৃথিবীব ভাষা ও 
সাহিত্যের আসরে ৭ম স্থান অধিকার কবিযাছে, এমন ভাষাকে রাহ্রীয় 
ভাষা না কবিয়া যাহা পাকিস্তানে কোন প্রদেশেবই ভাষা নহে, 
এমন একটি বিদেশী ভাষা উর্দুকেই বাস্ীয ভাষা কবাব সিদ্ধান্ত করা 
হইযাছে। উপবোক্ত মুলনীতিব সন্দেশ দেখাইযাই পূর্ববঙ্গকে 
সাম়াজ্যবাদীদেব শোষণের ক্ষেত্র করার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাব 
বিরুদ্ধেই আজ দেশের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ, 
ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও কৃষকদের এ্রক্যবন্ধ সংগ্রামের সময় আসিযাছে। 
পাকিস্তান অর্জনেব জন্য দেশময যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল-- 
বর্তমান পবিস্থিতিতে তাহার চাইতেও শতগুণ বেশী জোরদার আন্দো- 
, লন প্রয়োজন। আজ প্রশ্ন, স্বদেশে আমরা স্বাধীন থাকিব না 
গোলামে পরিণত হইব। সেই প্রশেব মীমাংসার জন্যই আগামী 
১৩ই অক্টোবর শুক্রবার বিকাল &টায় স্থানীয় আর্মানীটোলা যয়দানে 
এক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করা হইয়াছে । দেশের ভ্রাতা. 
ভগ্নিগণকে এই সভায় যোগদান করিয়া সমস্বরে আওয়াজ তুলিতে 
হইবে 
'পাকিস্তানে ফ্যাসিউ শাসনতন্ত্র চাই না' “এক নায়কত্ব ধ্বংস হউক' 
“মুলশীতি নিষ্থারক কমিটির সুপারিশ বাতিল চাই' 'কনফেডাপেশন চাই 
পুর্ধবজের গণতাহ্িক অধিকার দিতে হইবে । 
“ '* উই টোধর বৈকালে আর্দানীটোল। ময়দানে আতাউর রহমান খালের 
আটানত। বনুর্টিত্ব হয় এবং তাতে ব়্ুতা বয়েদ হাফিয 


৩৮৯ 


স্হান, শীমগুদ্পীন আহমদ (কুষ্টিয়া), খয়রাত হোসেন, রফিক, আব্দুল 
ওদুদ ও শামল্গল হুদা । কতকগুলি প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং 
সেগুলি উদ্থাপন করেন কমরুদ্দীন আহমদ। সভায়" ঢাকার বৃদ্ধিজীবীদের 
এক বিরাট অংশের সমাবেশ ঘটে ।৫ ৃ 


শুধু ঢাকাতেই নয় পূর্ব বাঙলার সর্বত্র মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় এবং জনমত ক্রতগতিতে সংগঠিত হতে 
থাঁকে। ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী এমনকি মুসলিম 
লীগ পন্থী, জমিয়ত উল ওলামাযে ইসলাম সমর্থক প্রভৃতির পর্যস্ত ব্যাপক- 
ভাবে এই স্ুপাবিশ সমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ সংগঠিত করার জন্যে এগিয়ে 
আসেন ।৩ 

এই অবস্থায় করাচী থেকে ঢাকা ফিরে এসে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিৰ 
লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খান মূলনীতি কমিটির সুপারিশের 
বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলার প্রতিবাদকে “মতলববাজদেব কারসাজী" হিসেবে 
আখ্যািত করে একা সংবাদপত্র বিবৃতি প্রদান করেন। তীর এই 
উদ্মার অতিরিক্ত কারণ এই ছিলো যে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত 
সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান ২৭শে অক্টোবর কমিটি রিপোর্টের বিরুদ্ধে 
প্রদেশব্যাপী একটি “প্রতিবাদ দিবস' পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মৌলানা আকরাম খান একটি পৃথক 
বিবৃতিতে প্রাদেশিক সম্পাদকের প্রতিবাদ দিবস' এর এই আহ্বানকে বেআইনী 
যোষণা করে জনসাধারণকে তাতে অংশ গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন॥ 
এর পর শাঁহ* আজিজুর রহমান তাঁর দিবস পালনের আহ্বান প্রত্যাহার 
কৰে একটি বিবৃতি প্রদান করেন এবং তাতে বলেন যে, একা জররী 
সভা! আহ্বান করার জন্যে তিনি প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের প্রায় সকল 
সদস্যের নিকট থেকে অনুরোধ পত্র পেয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী মৌলানঃ 
আকরাম খানের উচিত শাসন্গতম্ত্রের মূলনীতি প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত দানের 
'মৌলিক অধিকার থেকে মুসলিম লীগ কাউন্সিল সদস্যদেরকে বঞ্চিত না 
করা। সভাপতি আকরাম খাঁন সম্পাদকের এই বিবৃতির জবাবে কাউন্লিল 
অধিবেশন আহ্বান না করে ২৯শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নূরুল আর্দীনের 
বাস ভবনে প্রাদেশিক ওয়াকিং কমিটির এক সভা আব্রান করেন।; 

২ধশে অক্টোবর বৈকালে সরকার সনর্থক “নিখিল পূর্ব পাবা 
সুধিম ছার লীগ্গের' উদ্যোগে ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে গুলনীতি কমিটি 
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রিপোর্টের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটিতে ঢাকার 
বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত থাকেন। আওয়ামী লীগ সম্পাদক 
শামন্থুল হক, আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ, 
মানিক মিয়া, মুস্তাক আহমদ প্রভৃতিও শ্রোতা হিসাবে সেখানে উপস্থিত, 
থাকেন ।৮ 

মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ সমূহ তৎকালে পূর্ব বাঙলার 
সর্বস্তরের জনগণকে কিভাবে আলোড়িত ও বিক্ষন্ধ করেছিলো নিখিল 
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের মতো একটি প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র 
প্রতিষ্ঠানের এই প্রতিবাদ সভা এবং সেই সভায় সরকার বিরোধী পক্ষের, 
এই সমস্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতি থেকেই তা প্রমাণিত হয়। 

মূলনীতি কমিটির সুপারিশ উদ্ভূত শাসনতান্ত্িক প্রশ্বীবলী বিবেচনার 
জন্যে পৃ বাঙলা! ব্যবস্থা পরিষদের বছুসংখ্যক মুসলিম লীগ সদস্য মুসলিম 
লীগ পার্লামেপ্টারী পার্টির নেতা নূরুল আমীনের কাছে পরিষদের একটি 
জরুরী অধিবেশন আহ্বান করার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।৯ 

অবকাশের পর ৩১শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয় 
এবং এদিনই বেলা ১-৫০ মিনিট থেকে ৩টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে 
মহম্মদ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশের 
বিরুদ্ধে ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ সভা৷ অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ মহম্মদ আলী, 
আব্দুল ওদুদ, মৌলানা নুরুল ইসলাম সহ কয়েকজন বক্তৃতা করেন এবং 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন মাহবুব জামাল জাহেদী। সভায় মূলনীতি সংক্রান্ত 
জুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনের উদ্দেশ্যে একটি' ছাত্র সংগ্রাম 
কমিটি গঠিত হয়।১* 


১ 


জাতীয় মহা! সম্মেলন 


২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকার রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য স্য্টি হয় এবং 
দবর্দতৎপরতা দেখা দেয়। সারা পাকিস্তান, বিশেষতঃ পূর্ব বাঙলার ওপর 
কটি, সম্পূর্ণ অথণতাদ্িক শাসনতম্ চাঁপিয়ে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
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সারা প্রদেশব্যাপী যে ম্বত:স্ফূর্ত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয় তাকে 
একট! সংগঠিত এবং এক্যবদ্ধ রূপ দানের জন্যে ঢাকার সকল স্তরের 
প্রতিনিধিত্বমূলক নাগরিকদের সমস্বয়ে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠনের উদ্দেশে? 
“পাকিস্তান অবজার্ভার' অফিসে অক্টোববের প্রথম সপ্তাহে একটি সভা হয়। 
এই সভায় “ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সংগ্রাম কমিটি”* নামে একটি 
সংগঠন গঠিত হয় এবং এই সংগঠনাটিই মূলনীতি সুপারিশ বিরোধী আন্দোলন 
পরিচালনার ক্ষেত্রে সংগ্রাম কমিটর ভূমিকা পালন করে।১ ডেমোক্রাটিক 
ফেডারেশনের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এ ছাড়া মূলনীতি 
নির্ধারক কমিটির সুপারিশের একটি বিকল্প শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরীর 
উদ্দেশ্যে সংবিধান কমিটি' নামে তাবা আবও একটি পৃথক কমিটি গঠন 
করেন। 

১২ই অক্টোবর বেলা ১১টায পাকিস্তান অবজার্ভার অফিসে সংগ্রায় 
কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয এবং তাতে কমরুদ্দীন আহমদ, আতাউর 
রহমান খান, মহন্রদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ, বফিক, আব্দুস সালাম 
(পাকিস্তান অবজার্ভারের সম্পাদক), মানিক মিয়া প্রভৃতি উপস্থিত থাকেন। 
এই বৈঠকে তীর! পর দিনেব অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর তারিখে আমানীটোলা 
অয়দানে তীদের দ্বাবা আহৃত জনসভা সংক্রান্ত বিষষে আলাপ করেন। 
এছাড়া এ্রঁক্যক্রপ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে মুনলিম লীগের সাথে আলোচনার 
সিদ্ধান্তও তাঁরা এই বৈঠকে গ্রহণ কবেন।২ 

8৪ঠা ও ৫েই নভেম্বর তারিখে শাসনতান্িক প্রশ্ন বিবেচনার জন্যে 
ডেমোক্রাটিব ফেডারেশন একটি জাতীয় মহা সম্মেলন খানের সিদ্ধান্ত 
নেন। এই সম্মেলনে মূলনীতি নির্ধারক কমিটির পাল্টা একটি শাসনতন্ত্র 
পেশ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী ১৭ই অক্টোবর থেকে 
২৮শে অক্টোবর প্রতিদিনই সাখাওয়াৎ হোসেনের বাসভবনে শাসনতান্তিক 
কমিটির বৈঠক চলতে থুঁকে। এই সমস্ত বৈঠকে কমরুদ্দীন আহমদ, 
আব্দুস সালাম, সাখাওয়াৎ হোসেন নিয়মিত উপস্থিত থাকেন | মাঝে 
মাঝে ফারা উপস্থিত থাকেন তাদের মধ্যে কফিলউদ্দীন চৌধুরী, জহিরুল 
হক, শাঁমনুর রহমান (জনসন), আবুল কাসেম (তমদ্দুন মজলিস), মানিক 
৬. 000171660৫7 40197 £91 10671002176 27682977110, খংক্ষেপে 
06790072170 26727017076, 
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নিয়া, রফিক, ঠাণ্ডা মিয়া, ইদরিস, হাবিবুর রহমান, ওদুদ, মহীউদ্দীন, 
মীর্জা গোলাম হাফেজ, আজিজ আহমদ, শামসুজ্জোহা, এম. এ. রহিম 
ও এন. ইসলামের নাম উল্লেখযোগ্য ।৬ 

সাখাওয়াৎ হোসেনের বাসভবনে ১লা নভেম্বর সন্ধ্যাবেলায় সংগ্রায 
কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সর্বাপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক সংগ্রাম কমিটির সদস্য উপস্থিত থাকেন এবং ৪-৫ নভেম্বরের 
জাতীয় মহা সম্মেলনের বিভিন্ন সমস্যা ও করণীয সম্পর্কে আলোচন। 
করেন। সন্মেলনের প্রিসিডিয়াম সম্পর্কে গরিষ্ঠ ভোটে যে সিদ্ধান্ত নেওয়। 
হয়েছিলো আতাউর রহমান খান তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করায় এই 
বৈঠকে এক জটিল পরিস্থিতির টি হয়। শেষ পর্যস্ত আতাউর রহমান 
খানের অনমনীয় মনোভাবের জন্যে প্রিসিডিয়াম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাতিল 
কর! হয়। সিদ্ধান্ত এইভাবে বাতিল করায় বিক্ষৃদ্ধ হয়ে অলি আহাদ 
উত্তেজিত-ভাষায় প্রতিবাদ করেন এবং সংগ্রাম কমিটি থেকে তৎক্ষণাৎ 
পদত্যাগ করেন।৪ 

ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত শাসনতস্ত্রের মুল খসড়াটি 
সাধারণভাবে সংগ্রাম কমিটিতে গৃহীত হলেও তার কতকগুলি সংশোধনী 
মহাসম্মেলনে বিবেচনার জন্যে কমিটির কাছে দেওয়া হয় এবং ৪ঠা নভেথর 
সকালে কমরুদ্দীন আহমদ সেগুলির চুড়ান্ত তালিক৷ প্রস্তত করেন।৫ 

'জনাব লিয়াকাত আলী খান নিযলিখিত প্রশ্বগুলির জবাব দেৰেন কি? 
--এই শীর্ষক একটি ইন্তাহার জাতীয় মহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে ডেমোক্রাটিক 
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রচারিত হয়।* এবং তাতে শাসন- 
তাগ্িক প্রশ্নাবলী সহ পূর্ব বাঙলার সামথিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পাকিস্তানের 
প্রধানমন্ত্রীকে খোলাখুলিভাবে নিমুলিখিত প্রশ্বগুলি করা হয় £ 

১। পাকিস্তানের ভিত্তি হচ্ছে এঁতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব যার 

মধ্যে বিভিন্ন এলাকার জন্যে স্থায়ত্শাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা৷ 

আছে কিন্তু তা সত্তেও মূলনীতি কমিটির সুপারিশসমূহে সেই সমস্ত 

নীতিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য কর হয়েছে কেন? 

২। আপনি কি স্বীকার করেন না যে, পূর্ব পাকিস্তান অন্য অংশাটি 

থেকে দুই হাজার মাইল বৈদেশিক ভূখণ্ডের হারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার 

প্রচ।রিত দুল ইন্াহারটি, ইংরেজীতে হচিত---+77111 70772) 1122821 4 8747 

44767 276 2010508 08257025 ? 
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কারণে তার স্থারিত্ব ও সমৃদ্ধির জন্যে সবক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ স্বায়ত্তব- 
শাসন থাক! দরকার ? 

৩। আদর্শ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, জনগণই সাবভৌমত্বের মালিক ॥ 
রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক সংবিধান স্থগিত রাখার ব্যবস্থা কি আদর প্রস্তাবের 


মূল ভিত্তিকেই নাকচ করে জনগণকে রাষ্ট্রপ্রধানের খামখেয়ালীর 
অধীনস্থ করে দেয় নি? পু 


৪8। সংবিধান স্থগিত রাখার ক্ষমতা যেহেতু রাষ্ট্রের কর্মকর্তীদের 
মধ্যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবণতা স্পর্টরই একটি ব্যবস্থা মেজন্যে 
আপনি কি স্বীকার করেন না বে, তার ছারা জনগণের অধিকার ও 
স্বাধীনতা ভয়ঙ্করতাঁবে বিপন্ন হয়ে পড়বে? 

&| অধ্যযুগীয় সমাঁজব্যবস্থার নিদশন একটি উচ্চ পরিষদ স্ষ্টি এবং 
আইন সভার দূই পরিষদকেই সমান ক্ষমতা প্রদানের অর্থ কি? 
সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালধিষ্ঠে পরিণত করা এবং সর্বপ্রকার প্রগতিশীল 
আইন প্রণয়নকে বাধা দেওয়াই কি তার উদ্দেশ্য নয়? 

৬। বাংলা ভাষার দাবীকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে উর্দকে এক- 
মাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ কি জনসংখ্যার শতকরা বাষটি ভাগের 
দাবীকে স্বেচ্ছাচারী ও বেপরোয়া ভাবে লঙঘন করা নয়? 

৭। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাকে প্রাদেশিক পরিষদের কাছে দায়ী না 
করে তাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের কাছে দায়ী করার ব্যবস্থা কি 
সম্পূণ অগণতান্ত্রিক নয়? 

৮। আপনি কি স্বীকার করেন না যে, বিলা বিচারে আটক ব্যক্তি 
দের “হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার স্থগিত রাখার ব্যবস্থা গণতস্তের 
যে কোন ধারণার সাথে সম্পূর্ভাবে সামঞ্জস্যহীন ? 

৯। আপনি কি স্বীকার করেন না যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত 
বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র কর্তৃক দখল জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে, অপরাপর ক্ষেত্র ছাড়াও, নিয়লিখিত ক্ষেত্রে মারাত্বক ফলাফল 
স্াষ্ট করেছে? (১) (ক) পাটের আয় অস্বাভাবিকভাবে কমে 
.গেছে--১৯৪৮ সালে ১১৪ কোটি, ১৯৪৯ সালে ৭৫ কোটি এবং 
১৯৫০ সালে মাত্র ৩৫ কোটি? 

(খ) উৎপাদকদের প্রাপ্য পাটের সূল্য কমে গেছে, নিদিষ্ট নিয়তষ 
ষুল্য থেকে অনেক কস--পূর্ব বাঙলায় মনপ্রতি যেখানে ১২ টাকা 
সেখানে সীমান্তের অপর পারে তা বিক্রী হচ্ছে মনপ্রতি ৫৫ টাকায় । 


৩৯৪ 


(গ) জুট বোর্ড কি উৎপাদকদের পরিবর্তে ইম্পাহানী ও হারুণদেক 
স্বাধই রক্ষণাবেক্ষণ করে না? 

(২) সুপারীর মূল্য মনপ্রতি ৭৫ টাকা থেকে হাস পেয়ে ১০ টাকায় 
দাঁড়িয়েছে যেখানে ভারতীয় ইউনিয়নে তা বিক্রী হচ্ছে ৯০ টাকা 
দরে। 

(৩) কেন্দ্র কর্তক সর্বপ্রকার রাজস্ব নিজের হাতে নিয়ে নেওয়ার 
ফলে প্রাদেশিক সরকার ব্যয় বহনে অক্ষম হওয়ায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক 
ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়েছে। 

(8) সবকারের ত্রাস্ত আমদানী রপ্তানী নীতির ফলে গেঞ্জী, চিরুণী, 
শাখা ও বোতাম তৈরীর এবং পেতল ও কীসার একদা-বধিষু কৃটার 
শিল্পসমূহের উন্নতি হচ্ছে না। 

(৫) চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নকে অবহেলা করে পূর্ব বাঙলাকে তাঁর- 
তীয় ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে এবং তার ফলে জন-- 
গণের শিল্প ও বাণিজ্যিক জীবন গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। 


কেন্দ্রীয় কমিটি 
ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন 


8ঠা নভেম্বর বিকেল ৫টায় টাকা বার লাইব্রেরী হলে আতাউর রহমান 
খানের সভাপতিত্বে জাতীয় মহাসম্মেলন শুরু হয়। প্রায় চারশত প্রতি- 
নিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন । বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা 
যোগদান করলেও তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকায় বসবাসব্বরী ।৭ রাত্রি 
৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত অধিবেশন চলে এবং মূলনীতির খসড়ার দ্বিতীয় পর্ব 
এই অধিবেশনেই শুর হয়।৮ ৃ 

সন্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি আতাউর রহমান খান এক 
দী্ঘ লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। এই গুরত্বপূর্ণ ভাষণটিতে তিনি পূর্ব 
বাঙলার তৎকালীন পরিস্থিতিতে শাসনতান্তিক প্রশ্বসমুহের ওপর সন্মেলমেষ 
পক্ষ থেকে বজ্জধব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন £ 


সংবিধান পরিষদের মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সাব-কমিটির রিপোর্ট- 
প্রকাশিত হওয়ার এবং পরিষদ কর্তক মৌলিক অধিকার সম্পফিত 
সুপারিশ গৃহীত হওয়ার পর সারা দেশব্যাপী তা যে তীব্র প্রতিত্রিয়া 
, ও সারধজনীন বিক্ষোভ স্যা্টি করেছে সে বিষয়ে আপনারা অবগত; 
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আছেন। অগণতাঘিক ও অনৈসলামিক এবং শাসকচক্র কর্তৃক 
স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করে জনগণকে দাসত্বশূঙ্খলে আবদ্ধ করার 
সহায়ক হিসেবে সর্বস্তরের জনগণ একবাক্যে এই নীতিগুলির নিল্গা 
করেছেন। জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়াকে দাবিয়ে রেখে 
ওপরতলার অল্ল কয়েকজনের স্বার্থে স্বৈরাচারী শাসনকে কায়েম 
রাখার এই নীতিসমূহকে উদেশ্যমূলকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। 
পাকিস্তান স্থাষ্টি হয়েছিলো সেই জনগণের আত্মত্যাগের দ্বায়া যাঁরা 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জনো 
লড়াই করেছিলেন। সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার 
স্বপের দ্বারাই তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
মধ্যেই তাঁরা! দেখেছিলেন তাঁদের স্বপ্পের বাস্তবায়ন এবং তাঁদের 
আশা আকাংখার পূর্ণতা । জাতির পিতা-যার অতুলনীয় নেতৃত্বে 
দশ কোটি মুসলমান স্বাধীনতাৰ লড়াইয়ে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো- 
তিনি এই উৎপীড়িত জনগণের এমন একটি আবাসভুমির স্বপু দেখে- 
ছিলেন যেখানে তারা জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় সব কিছু পেয়ে 
মানুষের মতো জীবন যাপন করবে। 


কিন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্লকালের মধ্যেই সমস্ত প্রেরণা ধোয়ার 
মতো উড়ে যেতে লাগলো | সমস্ত উচচ আশা ও আকাংখা ছিন্ন 
ভির্র হতে শুর করলো এবং জনগণ হতবুদ্ধি হয়ে এদিক ওদিক 
তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কায়েদে আজমের স্বপের পরিণতি কি 
দাড়ানো | মহান নেতা তার জনগণের জন্যে এই পাকিস্তান নিশ্চয়ই 
চান নি। কিন্তু নেতা আর নেই এবং জনগণের ক্রন্দন এখন কে 
শুনবে? 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং সাধারণ নিবাচন 
অনুষ্ঠানের দাবী ক্রম্নাগতভাবে করা হচ্ছে। যে সমস্ত 'ল্যাম্পপোষ্ট 
দেরকে* পাকিস্তান প্রশের ওপর নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষদে পাঠানো 
হয়েছিলো তারা আর জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। বিভিন্ন 


১৯৪৩ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিলো পাকিস্তান প্রশের ওপর গণভোট । প্রার্থীদের 
ব্যভিগত যোগ্যত। অযোগ্যতার বিচার না কয়ে এমনকি মোসলেন লীগ 'ল্যান্পপোষ্ট* 
কে সগোনীত কন়্লেও তাঁদেরকে ভোট দানের জন্যে মুগলিয লীগ লতাপতি বহন্মদ 
আলী ঝিল্লাহ ভারতীয় যু সনসাদদের প্রতি নির্বাচনের সময আহমাদ জানান স্ব, 


৯৬ 


পরিষদের সদস্য থাকার অধিকার তাদের বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। 
পাকিস্তানকে একটি সমৃদ্ধিশালী ও শজিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে 
তোলার জন্যে প্রয়োজন ছিলো৷ নোতুন একদল সৎ ও স্বাধীন, মুক্ত 
ও সচেতন ব্কি। কিন্তু তা হলো না। কিন্ত যতদিন পর্যন্ত সম্ভব 
নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখার জন্যে সরকার জনগণের দাবীর প্রতি 
কোন ত্রক্ষেপ না করে সেগুলিকে রাষ্ট্রবিরোধী বলে আখ্যায়িত করলো । 
সেই পুরাতন, অর্ব ও অযোগ্য 'ল্যাম্পপোর্টরাই' এখনে পর্যস্ত বহাল 
রয়েছে। 

স্বাধীনতার পরই যে সংবিধান পরিষদ নিবাচিত হয়েছিলো সেটা 
ছিলো একটা জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থা । এর কোন আইনগত 
অথব৷ প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র ছিলো না এবং যদিও মূলতঃ ত। 
পাকিস্তানের জন্যে একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্যেই স্থা্টি হয়ে- 
ছিলো তবূ দীর্ধ তিন বৎসরে এরা সে বিষয়ে কিছুই করে নি এবং 
সুবিধামতোভাবে সংশোধিত হয়ে ১৯৩৫ সালের সেই পুরাতন ভারত 


শাসন আইনই এখনো পধস্ত পাকিস্তানের সংবিধান হিসেবে চালু 
রয়েছে। 


আমাদের এই তিন বৎসরের স্বাধীন জীবনে দেশ যে ভাবে উন্নতি 
করা উচিত ছিলো সেভাবে করে নি। যাঁরা উজ্জল দিন এবং 
স্ধালোকের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা সম্পূণভাবে মোহমুক্ত হরেছেন। 
অনাহার ও মৃত্যুর মুখেও আশাবাদের যে গভীর চেতনা মান্ষকে 
সজীব রেখেছিলে। তার স্থান দখল করছে ভবিষ্যতের একটা হতাশা- 
গ্রস্থ চিত্র এবং আশাভঙ্গের চেতনা । দেশের সব থেকে জরুরী ও 
গুরুতর সমস্যাসমূহ শুধু যে সমাধান হয়নি তাই ময়, উপরস্ত সেগুলি 
বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আরও প্রকট ও নিয়মিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের শিওত্বের 
নামে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা এখনো পর্বস্ত যথাযথভাবে নেওয়া 
হয় নি যদিও বিপুল পরিমাণ জনগণের অর্থ প্রতিমাসে বিদেশে আনন্দ 
ভ্রমণের জন্যে ব্যয় হচ্ছে এবং তা দেশের কোন উপকারে আসছে 
না। আমাদের অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষার জন্যে কোন অর্থ পাওয়া 
যাচ্ছে না এবং শাসকদের অবহেলার কারণে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ" 
ভাবে ধ্বসে পড়ছে। জনগণের সংহতির নামে একা্ট একদলীয় 
একনায়কত্বমুলক শাসন প্রতিঠিত হয়েছে এবং নিরাপত্তা আইম ও 
ন্বর্ভনমূলক অভিন্যাপ্সসমূহের সংখা! বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তি স্বাধী- 
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নতা--যা প্রতি নাগরিকের একটি অত্যন্ত সন্মানজনক ও মূল্যবান 
অধিকার--তাকে সব রকম নির্ধাতনমূলক ব্যবস্থার ছারা শেষ করে 
দেওয়া হয়েছে। সাংবিধানিক ও আইনসঙ্গত বিরোধিতা সহ করা 
হচ্ছে না এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী অথবা অন্য কোন গণতন্ত্রই 
যে বিকাশ লাভ করতে পারবে না সেটাই স্বাতাধষিক। রাষ্ট্র, সরকার 
ও ক্ষমতাসীন দলকে একাকার করে দেওয়া হয়েছে এবং কোন একজন 
মন্ত্রীর কোন বিশেষ কোন কাজের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তা হয়ে 
দাঁড়াচ্ছে রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার জন্যে ক্ষতিকর। এবং এসব 
কিছুই রাষ্রের নামে করা হলেও আসলে তা করা হচ্ছে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্যে। 

অন্ততঃ একটি বিষয়ে আমাদের করাচীস্থিত শাসনকর্তারা অন্য সব 
কিছুর থেকে বেশী উদ্বেগ এবং উৎসাহ দেখিয়েছেন। ১৯৩৫ 
সালের আইনে প্রদেশের হাতে যেটুক ক্ষমতা ছিলো তার সমস্তটাই 
কেন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুৰ পাকিস্তানের রাজস্বের প্রধান 
প্রধান উৎসগুলিকে সম্পূণভাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এমনকি 
দৈনন্দিন প্রশাসনের সমস্ত ব্যাপারেই সরকারের হস্তক্ষেপের তাগিদ 
এত বেশী যে তার ফলে অনেক সময় এ সব ব্যাপারে কেন্দ্রের 
অনিচ্ছক এজেন্ট হিসেবে কাজ করা ব্যতীত প্রাদেশিক সরকারের 
আর কিছুই থাকে না। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রধান 
অবলম্বন পাটের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নিজের হাতে নিয়েছে এবং আমাদের 
কোটি «কোটি বুভুক্ষু জনগণের জীবনে পাট নীতি কি পরিণাম ডেকে 
এনেছে সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই বেদনাদায়কতাবে সচেতন 
আছেন। আমাদের মেহনতী কৃষকেরা, যারা উৎপাদন করছে, 
তারা তাদের প্রাপ্য অংশ পাচ্ছে না, অথচ যাদের স্বার্থে উৎপাদনকারী 
এলাকার থেকে সমগ্র শিল্পাটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তারা উৎ* 
পাদকদেরকে বঞ্চিত করে যথেচ্ছভাবে স্ফীত হচ্ছে এবং উৎপাদকরা 
ইতিমধ্যে এসে দাড়িয়েছে ধ্বংসের কিনারায় । আমাদের কোটি কোটি 
জনগণের ক্রন্দন ও বিলাপ অরণ্যে রোদনের মতো হয়েছে । প্রাদে- 
শিক স্বায়তশাসনকে ভালভাবে খর্ব করা হয়েছে এবং আমাদের জন- 
গণের সমস্ত ন্যাষ্য দাবী দাওয়াকে প্রাদেশিকতার ধুয়ো তুলে প্রত্যা- 
খ্যান করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে একটি সত্যিকার এক- 
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নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বপ্রকার বিরোধী শক্তিকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করে বিরোধিতার কণ্ঠকে কার্করভাবে রোধ করা হয়েছে। 
এই মানসিক পরিবেশে জনগণের আশা! প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত 
হওয়ার উপক্রম হলেও তা একেবারে শেষ হয়ে যায় নাই। আমরা 
যনে করেছিলাম যে, শাসকদের নেতৃত্ব একদিন ভেঙে যাবে কারণ 
জনমতের চাপে তা হতে বাধ্য এবং সব থেকে নিকৃষ্ট ডিন্টেটরকেও 
একসময়ে উপলব্ধি করতে হবে যে, সংবিধানহীন সবকার যে কোন 
দেশেই জনগণের সাথে প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। আমরা মনে 
করেছিলাম যে পাকিস্তানের সংবিধান যখন প্রণীত হবে তখন সেই 
সাথে জনগণের মধ্যে আস্থার অভাবও দূরীভূত হবে এবং তা আবার 
এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব প্রতি বিশ্বাসে উহ্বদ্ধ করবে। সংবিধান 
প্রণীত হতে বিলম্ব হচ্ছে কেন, এই প্রশের জবাবে আমাদের প্রধান- 
মন্ত্রী কঢ়ভাবে মন্তব্য কতরছিলেন যে, এ বিষয়ে তাড়াহুড়ে৷ কর! 
উচিত নয় এবং সংবিধান যখন দিনের আলোক দেখবে তখন দুনিয়ার 
মানুষ তার বৈশিষ্ট এবং নোতুনত্ব দেখে চমতকৃত ও স্তন্তিত হবে। 
আমরা খুব স্পষ্টভাবেই স্বীকার করবো যে তা আমাদেরকে সতিযি- 
সত্যিই স্ত্তিত করেছে এবং সেই সাথে তা জনগণকে বাঢভাবে 
আঘাত করে তাদের সুপ্তি ভঙ্গ করছে।” 


এই প্রারম্তিক মন্তব্যের পর সভাপতি আতাউর রহমান খান মূলনীতি 
নির্ধারক কমিটির রিপোর্টের প্রধান প্রধান স্ুপারিশগুলির সমালোচনা করেন 
এবং সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক সমস্যাসিমুহের 
তুলনামূলক আলোচনা করে উপরোক্ত কমিটির সুপারিশ সমূহকে সম্পূর্ণভাবে 
গণবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন। তার ভাষণের শেষ দিকে মূলনীতি কমি- 
টির সুপারিশ সম্পর্কে তাদের চূড়াস্ত মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 
সংবিধান পরিষদ, কর্তৃক প্রণীত মূলনীতি এবং সংবিধান পরিষদ 
কর্তৃক গৃহীত “মৌলিক অধিকার কোন রকম সংশোধিত আকাঁরেও 
একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা বাতিল করতে হবে। আগামী 
অধিবেশনে মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের ওপর এই মহা সঙ্গেলনের 
জুপারিশসমূহ যদি সংবিধান পরিঘদ কার্ধকর করতে বার্থ হয় তাহলে 
এই ঝুপারিশসমূহ কার্টকর করায় জন্যে কি ধরনের কর্মকৌশন গ্রহণ 
করা গরকার হবে মেটা আপনাদেরকে বিবেচনা করতে হবে। 
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পরদিন সকাল ৯-৪৫ মিনিটে সম্মেলন আবার শুর হয় এবং ১০টায় 
ফজলুল হক বক্তা করেন। পাকিস্তান সংবিধান সভায় তার নিজের 
ভুমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার জবাব 
দানের চেষ্টা করেন। বেলা ২-৩০ মিনিট পর্যস্ত সম্মেলনের কাজ চলার 
পর বিকেল ৪ট পর্বস্ত তা মুলতুবী রাখ! হয়। বিকেলে অধিবেশন শুরু 
হওয়ার পর রাত্রি বারোটা পর্যস্ত তা স্থায়ী হয় এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
পাঠ সমাপ্ত হয়ে খসড়া মূলনীতি কিছুটা! পরিবর্তনেব পর চূড়ান্তভাবে গৃহীত 
হয়।৯ 

৫ই নভেম্বরের এই শেষোক্ত অধিবেশনে গণ আজাদী লীগের" 
সাথে যুক্ত প্রতিনিধিদের সাথে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের মত" 
বিরোধ এবং খোলাখুলি বিরোধিতা ঘটে । রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের দিকে 
তৃতীয় পাঠ শেষ হওয়ার পর সাংগঠনিক বিষয় আলোচনা শুরু হয় এবং 
পুরাতন সংগ্রাম কমিটি ভেঙে দিয়ে একটি নোতুন সংগ্রাম কমিটি গঠিত 
হয়।১* কমরদ্দীন আহমদ এই সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হওয়ার 
পরই এই বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে ।১১ আওয়ামী মুসলিম লীগের 
শামস্থল হক, আতাউর রহমান খান, মানিক মিয়া, রফিক প্রভৃতি এই 
নির্বাচনকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং শেষ পর্বস্ত পরাজিত হয়ে 
সদলবলে বার লাইবেরী হল পরিত্যাগ করে চলে যান।১২ 


এ] 
জাতীয় মহ! ল্মেলনে গৃহীত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব 


৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর, ১৯৫০, তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় যহ! 
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে “গণতান্ত্রিক ফেডারেশন' এর কেন্ত্রীয় 
কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকার মুখবন্ধে সম্মেলনের সুপারিশ. 
সমুহের ভিত্তি সম্পর্কে বলা হয় : 
১৯৪৬ সনে অল ইতিয়া মুশ্রিম লীগের কনভেনশনে যখন ইহা 
পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা গেল যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলেও 
আসাম প্রদেশ পাকিস্তানের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে না৷ এবং ৰাংল। 
* ও পাঞ্জাব বিতক্ত হইবার বথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন কায়েছে 


800 


আজম মহন্ম(4 আলী জিন্নাহর অনুরোধে “স্বাধীন রাষ্্রসমূহের'” 
€ 01505008170 59659 ) স্বলে “একটি রাষ্ট্র” (8825) এই 
সংশোধনটি সম্মিবেশিত হইল । যদিও নিখিল ভারত মুশিম লীগের 
সাধারণ বাঘিক সভা ছাড়া ইহার সংশোধন করিবার অধিকার সেই 
কনভেনশনের ছিল ন৷ কিন্ত যেহেতু পরবতী অধিবেশনে ইহার বিরো- 
, ধিতা করা হয় নাই সেই হেতু আমরা ইহাকে “লাহোর প্রস্তাবের” 
সংশোধন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার 
পরেও লাহোর প্রস্তাবের অন্য কোন সংশোধন করা হয় নাই। 
সুতরাং গণপরিষদের মুসলিম লীগের সদস্যদের সেই প্রস্তাবের বিরো- 
ধিত৷ করিবার কোন আইনগত অধিকার নাই। ঢাকায় জাতীয় 
মহাসম্মেলন সেই কারণে এঁতিহাঁসিক লাহোর প্রস্তাবের উপর 
ভিত্তি করিযা তাহাদের মূলনীতি নির্ধারণ করিয়াছেন। ১ 
লাহোর প্রস্তাবের ভিতিতে জাতীয় মহাসন্মেলনে তীদের সুপাবিশ- 
গুলি প্রণয়ন করার কথা ওপরে বলা হলেও এই জ্ুপারিশগুলি সাম্প্রদায়িক 
প্রভাবমুক্ত ছিলো । তবে সুপারিশগুলির সূচনায় (0:6910615) সাব- 
ভৌমত্ব স্ষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার ওপর অর্পণ করার মধ্যে অবশ্য ধর্মীয় 
প্রভাব খুব সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়। 

জাতীয় মহাসম্মেলন যে শাসনতান্ত্রিক স্থুপারিশসমূহ পেশ করেন সে- 
গুলি হলো নিম়রূপ। 

রাষ্ট্রের নাম: রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র । এই রাষ্ট্রের 
দৃটি অংশ থাকবে--পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ।২ | 

রাষ্ট্র প্রধান: পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্টপ্রধান থাকবেন। 
তিনি কেন্দ্রীয় পালামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। দেশ- 
ফ্রোহিতা এবং অসদাচরণের জন্যে রাষ্ট্র প্রধানকে কেন্দ্রীয় পালামেণ্টের 
দূই তৃতীয়াংশ ভোটে অপসারণ করা যাবে । রাষ্ট্র প্রধানের আকস্মিক মৃত্যু 
ৰা অপসারণের পর নোতুন রাষ্ট্রপ্রধান নিরাচিত না হওয়া পর্বস্ত পার্লা- 
ষেণ্টের স্পীকার রাষ্ট্রপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হবেন। নোতুন রাষ্প্রধান 
নির্বাচন বাষ্রপ্রধানের পদ শুন্য হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে সম্পন্ন 
ফরতৈ হবে। রাট্রপ্রধানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব হবে: (ক) তিনি ক্ষমা 
,গ্েদান করবেন (খ) তিনি হবেন পাকিস্তান বুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর 
র্থাধসায়ক (৭) তিনি নির্বাচন কসিশনার, সুপ্রীম কোর্টের জজ এবং 


রি 


গঞশপজিক্ু ফেডাব্সেনেন্র ক্েত্জীল্্ পগিজাদ 
লর্ড ক প্রকম্পিত । 


৪১ এব্রহ ০ই নভ্ম্থব্র তাল্রিশে ভোন্গাক্স জাতীন্স 
হহাসশ্মেলনে প্াক্কিস্তানেন্র ভব্বিল্যত 
গ৯ন্ন-শুভ্ভ্র লললাব্প স্ুলপনাতি গু 
শ্মোলিক্ অধিক্চাল্েত্র 
প্রস্ভাাবতলী_ 


0 এতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে 
পাক গঠন-তন্ত্র চাই 


0 “মূলনীতি” ও “মৌলিক অধিকার" 
কমিটার সোপারেশ বাতিল কর 


9 ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের 
মোপাবিশ মানিয়া লও 


হু) /9 


গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীধ পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 
৪ঠ1 ও ৫ই নভেম্বর তারিখে ঢাকার জাতীর মহ সম্মেলনের 
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২৯০৮ ত্রান 


বাংল! ভাষার দাবীতে সাধারণ ধর্মঘট । 

*ক্কুতেল» কছেলচেজ, সাজাতে সাব্রান্মণ ধর্মঘট পালন করুন । 

* চাল দল শোক্ভাযাজ্ঞায় ০যাগদাশ ককুন। 

*হাংল1 ভাথাচ্ফে পাকিস্তাচনক অন্যভম দ্বাষ্ট্রী ভাষ। এমং পুর্ব 
বাংলান্ম সন্তকাম্মী ভাষা কন্পণেক় দাবীতে পু বাংলান্র সর্ব এক সঙষ- 
বন্ধ এবং জাগ্রত আচন্দালন গচড তুল্ুন। 

* আবী হনতেফ শ্বাংল। 0লখাব উদ্ভট সব্বক্ঞাবী পন্মিকমনাঢক 
দ্বযর্থ কঝম। 

» সংস্কার এবং একিকতাব নাচ ঘাংল। ভাষাকে হত করার 
প্রচ্টানে বুক্ত আতল্দালন ছাল্সা। ব্যর্থ করুন । 

, *ঘিনা বিচাচে আটক স্মাজটনন্তিক বন্দীঢদন সুক্তিঘ্ব দাবীতত' 
সাড়া ০দন। 
বন্ধুগণ! 

পাকিস্তান অর্জমের পর আমবা আশ কবেছিলাম মুদললীয লীগ নেতৃবুনা আমাদের আন গ$ে 
তুলবেশ এক শ্ুখী, স্বাঘীন ঝা পাকিগ্ান হবে এন এফ আার্শ বাড যেখানে থাকছে না স্বৈরাচারী শান 
মনোবৃতি, থাকবেন! দুর্দীতি ও গগন প্রীতি । 

কিন্তু আমাদের কলীন। জাজ পধ্যন্ত বাণবে গ্লাপাত্িত হলো না। আাধর্ণ বাই গঠনেব পর্িকলপন! 
তুলে গন স্বার্থ বিবোধী কাই আমাদের ণেতৃবুল করে চলেছেন গঠনদূলক কাঞ ছেড়ে ছিথে গদি 
অর্জনের জগ্রিধান হিনেবে বাণ দুসলীথ লীগ গ্লু জন লমাভকে এক তগ্ধকাব ভবিষাতের দিকে টেনে 
লিয়ে চলেছেন। পূর্ণ নাগরীক হতে আজ আমরা খঞিত, অশিক্ষা, হপতিক্ষ ছর্নীতি আও আমাদের জীবন 
ধাস্রাকে প্রপীড়িত কবে দিবে উদদ কে মাতৃভাষা বাংলাকে কখর দিথে উপ্ুকে আখাদেশ ঘাড়ে চাপানোর 
এক ব্যাপক ধ্বস চলেছে। 

১৯৪৮ সালের গণ আন্দোলনের চাপে খাজা! নাজিমুর্দিন ঘোষণা করেদ যে ভিনি যাংলা ভাষাৰ 
সায় লঙ্গত দাষী আগারের আন্ত পংগ্রাথ ফরবেন। কিন্তু ধর্তধানে তিনি পাকিস্তানের উল্জিতে আগগ 
বাংলা দ্বাধ। জন্বীকাব কনে এ৭ং পূর্ব প্রতিগ্রতিঃ খেলাপ করে ছন্তে ঘোষণ। কথেছেন উদ্িই পাফিভানের 
একমাত্র বাট ভাঘ। হবে। 

তাই অন সাধারণের কাছে আমাদেব আপেল উিবে অংগমেহ এই দপ্থোক্তির উচিত অধাব 
৫ বাব অন্ত এবং বাংলা ভাখাকে পাকিস্তানেব খাম বার ভাষা! করার দাবীতে আঙাধের লঙ্জে কাধে 
: কাধ মিলিয়ে এই আন্দোন্নফে মাধল্য মণ্ডিত বক্ুন। 

পূর্ব বাংল! বকা: “যা আন্দোলনে শততম দরদী পত্রিকা “ পাকিস্তান শবজার্ডার “ এখং 
প্রকাশ অন্তায় ভাথে হন্ধ করে দিগ্গে এবং লম্পাদকক্ধে গ্রেতার ধরে ভাষা! আন্দোলনকে খ্ার্থ কবাধ 
বড় করেছেন এ ছাড়! ধহ্‌ দেশ প্রেবিক বুখককে বিন! বিচারে কারাগায়ে আটড রেখেছে । এই 
দধ অস্ঠায় সবলুখের খিক্ঙ্গে উকাবন্ধ আগ্বোলন গণে তুলুষ। ২১ ফেব্ররারী নাধারণ ধর্ধঘট পালন 


করুন গ্পাকিজ্তান জিন্দাবাদ” 
ভাধা আন্দোলন কথিই। 


৪০১ 


অডিটার জেনারেল নিয়োগ করবেন (ঘ) পার্লামেণ্টের সংখাগরিষ্ঠ সদসোর 
আস্বাভাজন এমন একজনকে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করবেন 
এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতে! অন্যান্য মন্ত্রীরাও তীর স্বারা নিযুক্ত হবেন। 
তিনি বিদেশী দূতদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন এবং সকল আনুষ্ঠানিক 
অনুষ্টানে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন ।৩ | 


কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট : পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্টের একটি মাত্র 
পরিষদ থাকবে । পার্লামেন্টের অধিবেশন পর্যায়ক্রমে একবার কেন্দ্রীয় 
রাজধানী এবং তারপর পুর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে। 
প্রত্যেক অঞ্চল থেকে একই সংখ্যক লোকের ভোটে সার্বজনীন ভোটাধিকার 
ও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে পালামেণ্টের সদস্যেরা নির্বাচিত হবেন। 
প্রত্যেক এলাকার ভোটদাতারা তাদের প্রতিনিধিকে ইচ্ছে করলে পার্লা- 
যেণ্ট থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। পালীমে থেকে সকল অর্থ 
বিল রাষ্প্রধানের কাছে প্রেরিত হওয়ার তিন দিনের মধ্যে তীকে স্বাক্ষর 
দান করতে হবে। অন্যান্য বিলে তাঁকে স্বাক্ষর দান করতে হবে তিরিশ 
দিনের মধ্যে। নিবাচন কমিশন, সুপ্রীম কোর্টের জজ ও পাকিস্তানের 
অডিটার জেনারেলকে দেশদ্রোহিতা ও অসদাচরণের জন্যে পার্লামেণ্ট 
দুই তৃতীয়াংশ ভোটে অপসারণ করতে পারবেন। পার্লামেণ্টের সদস্যেরা 
সরকারের অধীনে কোন লাভবান পদে বহাল হতে পারবেন না। কোন 
কোন জরুরী জাতীয় প্রশে জনগণের মতাঁমত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী 
পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারবেন ॥ 
কোন ব্যক্তি "বা দলই পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কবে মন্্রীত্ব গঠন্ 
করতে পারছেন না এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার খাকবে পালামেণ্ট 
ভেঙে দেওয়ার । এর ৪৫ দিনের মধ্যে নোতুন নিবাঁচন অনুষ্ঠিত হতে হবে ।5 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা,ঃ মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা একক এবং 
যৌথভাবে পার্পামেণ্টের কাছে দায়ী থাকবেন | পাকিস্তানের যে কোন, 
নাগরিক পার্লামেণ্টের সদস্য থাকলে তিনি মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্স 
হবেন। সদস্য নন এমন কোন নাগরিক যদি মন্ত্রী হন তাহলে মন্ত্রীত্বেকক 
দায়িত্ব নেওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই তীকে পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে নির্বাচিত, 
হতে হবে।ঃ 

সুপ্রীম কোর্ট : পাকিস্তানের একটি সুপ্রীম কোর্ট থাকবে এবং, 


শ৬ 
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তার সেশন পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে 
অনুষিত হবে ।৬ 

রাষ্ট্রভাষা: পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং উর্দু।+ 

কেন্দ্রের আওতাভুক্ত বিষয়: দেশবক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় 
কেন্দ্রের হাতে থাকবে । দেশরক্ষা বাহিনীর দুটি ইউনিট থাকতে হবে 
যার একটি থাকবে পূর্ব এবং অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তানে । এই ইউনিট- 
গুলি আঞ্চলিক অধিনায়কদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং কেন্দ্রীয় রাজ- 
খানীতে অবস্থিত সর্বাধিনায়কের অধীনস্থ থাকবে। প্রত্যেক অঞ্চলের 
দেশরক্ষা বাহিনী সেই অঞ্চলের লোক দিয়েই গঠিত হতে হবে। পূর্ব 
পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক বৈদেশিক মন্ত্রনালয় থাকতে হবে। অন্যান্য 
সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে প্রদেশের হাতে। 

কেন্দ্র কতকগুলি নিদ্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কর ধার্য করতে পারবে 
কিন্ত প্রদেশের অনুমতি ব্যতীত কেন্দ্র তা করতে পারবে না।৮ 


সংবিধানের সংশোধন £ কেন্দ্রীয় সরকারে সাথে সংশিষ্ট 
অথবা কেন্দ্রীয় পালামেণ্টের ক্ষমতা সংক্রান্ত সংবিধানের যে কোন 
অংশ কেন্দ্রীয় পালামেণ্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধিত হতে পারবে। 
কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যে কোন একটি ব৷ প্রত্যেকটি আঞ্চলিক 
সরকারের সম্পর্ক সম্পকিত কোন অংশ প্রথমে সংটিষ্ট আঞ্চলিক পালা- 
মেণ্টের দৃই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হয়ে তার পর কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের 
দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হবে। অন্য যে কোন সংশোধন হবে 
কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পালামেণ্টের দুই তৃতীয়াংশ ভৌটে।৯ 

সংবিধান স্থগিত রাখার ক্ষমতা: কোন অবস্থাতেই সংবিধান 
স্বাগিত রাখার ক্ষমতা কারো থাকবে না ।১ 

আঞ্চলিক সরকার : পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দুটি 
পৃথক আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠত হবে। এই সরকারের একজন 
আঞ্চলিক প্রধান থাকবেন এবং তিনি আঞ্চলিক পার্লাষেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটে নিবাচিত হবেন। কিন্ত বিশ্বাসমাতকতা অথবা অসদাচরণের জন্যে 
তাঁকে অপসারণ করার জন্যে আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের 
প্রয়োজন হবে। যে কোন কারণে আঞ্চলিক প্রধান অপসারিত হলে তীর 
স্থলে আঞ্চলিক পার্নামেপ্টের স্পীকার সাময়িকভাবে আঞ্চলিক প্রধানের 
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'ারিত্ব গ্রহণ করবেন। এর নব্বই দিনের মধ্যে আঞ্চলিক পার্নাষেণ্টকে 
'নোতুন একজন আঞ্চলিক প্রধান নির্বাচিত করতে হবে। আঞ্চলিক পার্না- 
মেণ্টের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন একজনকে আঞ্চলিক প্রধান 
আঞ্চলিক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন। প্রধান মন্ত্রীর র্াম্শ অনুযায়ী 
অন্য মন্ত্রীরা তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হবেন। + 

আঞ্চলিক পার্নামেণ্টের একটি মাত্র পরিষদ থাকবে এবং সেই পরিষদের 
সদস্যেরা সাবজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নিবাচনের ভিত্তিতে ৫ বৎসরের 
জন্যে নির্বাচিত হবেন। ৫ বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন 
গুরুতর কারণে প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী আঞ্চলিক 
প্রধান আঞ্চলিক পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারবেন। তবে এই ভাবে 
পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ঘাট দিনের মধ্যে আঞ্চলিক প্রধানকে নোতুন 
নির্বাচনের অনুষ্ঠান করতে হবে। মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা একক ও 
যৌথভাবে আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকবেন ।১ ১ 

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের কতকগুলি বিশেষত্বের জন্যে 
"সেখানে আঞ্চলিক সরকারের বাস্তব রূপ কি হবে তা নির্ধারণের জন্যে 
পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের একটি কনভেনশন আহ্বানের প্রস্তাব জাতীয় 
মহাসন্মেলনে করা হয়।১২ 

জাতীয় মহা সম্মেলনে গৃহীত মূলনীতি প্রস্তাবসমূহের সবশেষে নাগ- 
রিকদের অধিকার* সম্পকিত একটি প্রস্তাবে নিমলিখিত অধিকারগুলিকে 
“মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা কর! হয়: 
ক. (১)*ত্বাইনের চোখে সকল নাগরিকই সমান। 

(২) আদালতে বিচার না করে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা চনবে 

না। 

(৩) অপ্রকৃতিস্থ নয় এমন যে কোন নাগরিক ১৮ বৎসর বয়স হলে 

ভোট দানের ক্ষমতা *লাভ করবে এবং ২১ বৎসর বয়স হলে পার্লা- 

মেণ্টের সদস্য হওয়ার জন্যে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবে । 

(8) হেবিয়াস কর্পাস অধিকার রদ করার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। 
শখ. প্রত্যেক নাগরিকের নিমুলিখিত অধিকারসমূহ থাকবে £ 

(১) জীবন ” 

(২) শ্িক্ষা-_একট৷ পর্যায় পর্বস্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা 

(৩) কাজ ও জীবিকা 
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(8) চিকিৎসার সাহাযা 
(৫) আশ্রয় 
(৬) জীবিকার মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মজুরী 
(৭) শেষ ইউনিয়ন ও ট্রেড সেকেটারিয়েট গঠন এবং যৌথ দর 
কষাকষির জন্যে ধর্মঘট 
গ. রাষ্র নিয়লিখিত বিষয়ে নাগরিকদেরকে নিশ্চিত করবে £ 
(১) বাঁক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা 
চিন্তা, কর্ম, সমিতি গঠন, ভাবপ্রকাশ, প্রার্থনা ও বিবেকের স্বাধীনত 
সহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার জমূহ | 
(২) মধাদা ও সুযোগের সমানাধিকার 
(৩) ব্যক্তির মর্যাদ। 
(8) বার্ধক্যের সংস্থান 
(৫) মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা 
(৬) উৎপাদনের শক্তিসমূহের সামাজিকরণ 
(৭) কোন আইন পরিষদই এমন কোন আইন করতে পারবে ন 
যার ছ্বারা শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে শোষণের সুবিধা হয় 1১, 


€ 


১২ই নভেম্বরের বিক্ষোভ 


গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি মূলনীতি নিদ্ধারক কমিটির 
সুপারিশের বিরুদ্ধে ১২ই নভেম্বর সভা সমিতি ও মিছিলের মাধ্যমে সারা 
পূর্ব বাঙন৷ ব্যাপী বিক্ষোভের জন্যে জনসাধারণ ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান 
জানান। এই উদ্দেশ্যে তীরা এ দিন আর্মীনীটোলা ময়দানে একটি 
জনসভার আয়োজন করেন। ূ 

আফতাবউদ্দীন খান এডভোকেটের সভাপতিত্বে বিকেল ৫টায় আর্মানী-. 
টৌলার সভা শুরু হয়। সভায় মৌলানা আব্দুল জব্বার, এম. এ. রহিম, 
আলি আহমদ খাঁন, খয়রাত হোসেন প্রভৃতি বস্তুতা করেন। সভায় 
প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত থাকেন এবং তা ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হয় । » 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ১২ই এপ্রিল ঢাকা 
“মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল স্কুল, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, আলীয়া 
মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন স্কুল সমূহের ছাত্রের! মুলনীতি কমিটির রিপোর্টের 
'বিরুদ্ধে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও ধর্ম- 
ঘট করেন এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রের মিছিল সহকারে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রানে উপস্থিত হন। একটি মিছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রাঙ্গনে প্রবেশ করছিলো তখন প্রকৃটার নির্দেশ দিয়ে গেট বন্ধ করে 
দেন। কিন্ত সমবেত ছাত্রদের প্রতিবাদ এবং সম্মিলিত দাবীর ফলে শেষ 
পর্যস্ত বিশ্ববিদ্যালর কর্তৃপক্ষ গেট উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য হন।& 

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা একত্রিত হওয়ার পর এম. এ. 
সামাদের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রানে একটি বিরাট ছাত্র সভ। 
অনুষ্ঠিত হয়। সভা নিখিল পূরৰ পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকি- 
স্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র আযসোনিয়েশন প্রভৃতির 
প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন। বক্তারা মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে 
তীব অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ নেতাদের 
সমালোচন৷ প্রসঙ্গে বলেন যে, মৌলানা আকরাম খান ও নূরুল আমীন 
'লিয়াকাত আলীর সাথে আমেরিকা ও বুটেনের সায্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র আলে 
জড়িত হয়ে পড়েছেন ।৬ 

সভা শেষে ছাত্রের দীর্ঘ এক মাইল ব্যাপী মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ 
করেন এবং 'লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানের শসিনত প্রস্তুত কর! 
হোক', 'দাসত্বস্থবলভ মূলনীতি কমিটি রিপোর্টের পতন হোক', এবং “পাঁকি- 
স্তানের প্রিয় জননেতা ভাসানীর মৌলানা আবদুল হামিদ খানের অবিলম্বে 
মুক্তি দেওয়া হোক' প্রভৃতি আওয়াজ তোলেন ।& 

ঢাকা ইডেন কলেজের মহিল! ছাত্রীরাও ১২ই নভেম্বর মূলনীতি কমি- 
টির রিপোর্টের বিরুদ্ধে ধর্ধট করেন এবং কলেজ প্রাঙ্গনেই এক ছাত্রীসভায় 
মিলিত হয়ে কষিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন ।« 

১২ই নভেম্বর পূর্ব বাঙলার অন্যান্য জায়গাতেও সভা ও মিছিল 
অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন সিলেটের গোবিন্দ পার্কে মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে 
একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ 
সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান প্রস্তুতের 
গাবী জানানো হয়। ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহা- ! 
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সম্মেলনে মূলনীতির বিকল্প প্রস্তাবগুলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। 
স্বনীতি কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের 
বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ ও সরকারী মহল কর্তৃক কৃৎসা রটনারও তীব্র প্রতি 
বাদ করা হয় 1৬ 


মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা, ছাত্র ধর্মঘট ও 
মিছিল শুধু ১২ই নভেম্বরেই অনুষ্ঠিত হয় নি। রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জারা নভেম্বর মাস ধরেই পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়| 


তি 


শাননতান্ত্রিক আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তান ঘুঙ্দলিম লীগ 


মূলনীতি নিগ্ধারক কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
পূর্ব 'বাঙলার ওপর নির্ধাতনমূলক শাসন চাপিয়ে দেওয়ার এবং শোষণকে 
প্রবল ও অব্যাহত করার চক্রান্ত এত সুস্পষ্ট ছিলো৷ যে তা পূব পাকিস্তান 
সুসলিম লীগের মধ্যে, বিশেষতঃ তাদের কমীদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভের 
সঞ্জার করে। এর ফলে মুসলিম লীগের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একান্ত 
অনুগত অংশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিক্ষু অংশের মধ্যে বিরোধ 
ও আত্যস্তরীণ সংঘর্ষ বেশ প্রকট ও খোলাখুলি আকার ধারণ করে। 
অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করেন। 

মুসলিম লীগের কর্মীরা ঢাকা, কমিল্লা, বগুড়া, পাবনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
স্বানে মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্তাপন করেন।১ 
সিলেটে শুধ মুসলিম লীগ কর্মীরাই নয়, নেতৃত্বের একটা বিরাট অংশ এই 
প্রতিবাদকে যথেষ্ট সংগঠিত রূপ দান করেন।২ 

পূর্ব পাকিস্তানের পরিষদ সদস্য ও আসামের প্রান শিক্ষামন্ত্রী মুনাওওর 
আলী এক প্রতিবাদমূলক বিবৃতি৩ প্রসঙ্গে বলেন ঃ 

পাকিস্তানের মূলনীতি নির্থারক কমিটির সুপারিশ গণতম্ত্রের সমাধি 

রচনা করিয়াছে। ফেডারেল 'লেজিসলেচারে' ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের 

ঘনসংখ্যাকে অবহেলা করিয়া যে সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিব্বাচনের 

নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা পূবর্ব পাকিস্তানের জনমতকে চরমতাঁবে 

পদদলিত করিয়াছে। এই প্রকার শাঁসনতম্রের নীতি বিশ্বের আর 
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কোথাও দেখা যায় না-_ইহা নিন্দা করিবার ভাষা আমরা পাইতেছি 
না।..... এই মূলনীতি কমিটির স্ুপারিশকে একটু সুক্ষতাবে বিচার 
করিলে একনায়কত্ব ও রাজতম্ত্রেরে আভাঘ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। 
মুনাওওর আলী তার বিবৃতিতে শাসনতান্তিক প্রশে যে সুপারিশগুলি 
করেন তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তীর নিয়লিখিত সুপারিশ £ 
কতকগুলি বিশেষ কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান প্রয়োজনবোধে 
একে অন্য হইতে সরিয়া আসিয়া পৃথক আঞ্চলিক “পাকিস্তান রিপাব- 
লিক' গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। 
১৪ই নভেম্বর ১৯৫০ তারিখে সিলেটের জিম্নাহ হলে পূর্ব বাঙলা 
সরকারের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মাসিরউদ্দীন আহমদ মুসলিম লীগের 
কমী ও নেতৃবৃন্দসহ সিলেটের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে মূলনীতি সম্পর্কে 
আলোচনার জন্যে আহবান করেন। দেওয়ান আব্দুর রব চৌধুরী এম. 
এল. এর সভাপতিত্বে অনুষ্টিত সেই আলোচনা সভায় নাসিরউদ্দীন বলেন 
যে, সামান্য কিছু সংশোধন করে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করা 
যেতে পারে। কিন্ত সমবেত শ্রোতৃমণ্ডুলী তার এই বক্তব্যের তীব্র প্রতি 
বাদ করেন। মাহমুদ আলী, নূরুল হোসেন খান এম. এল. এ, আব্দুল 
লতিফ এম. এল. এ, আব্দুল মুহীত চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, শাহ এক- 
রামুর রহমান প্রভৃতি সভায় বস্ভৃতা করেন এবং সেই সভায় নাসির- 
উদ্দীন আহমদকে *সিলেটবাসীদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, 
মূলনীতি কমিটির স্থপারিশসমূহ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।$ 
নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকা মুসলিম লীগ পার্লামেটারী পার্টির 
১৩ জন সদস্য কর্তৃক মূলনীতি কমিটির সুপারিশ বিবেচনার জন্যে একটি 
সভা আহৃত হয়। এই সভায় সদস্যেরা কমিটির স্পারিশসমূহের বিরুদ্ধে 
তীব প্রতিবাদ করে কতকগুলি প্রস্তাবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজে- 
দের বক্তব্য জানিয়ে দ্রেন।£ 
প্রস্তাবগুলিতে তীরা বলেন যে, মূলনীতি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত 
শাসনতান্ত্রিক নীতি দেশবাসীর মনে গতীর শংকার কারণ ঘটিয়েছে । 
লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী এই রিপোর্টাট ফেডারেশনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত 
এবং এর সুপারিশ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচিত হলে তা পাকিস্তানে গণতম্বের 
সমাধি রচনা করবে । তীরা অতিমত প্রকাশ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে 
একটি আঞ্চলিক শাসনতন্ত্র রচনা করে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা 
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প্রতি ফেডারেশনের হাতে ন্যস্ত রেখে অন্যান্য সমস্ত বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের 
হাতে ন্যস্ত রাখা প্রয়োজন। আঞ্চলিক সমস্ত ব্যাপারই ফেডারেল সরকারের 
এখতেয়ার বহিভূত হতে হবে। বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্র 
ভাষা করতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্টিত হবে 
এবং ফেডারেল কোর্টের অধিবেশন হবে ঢাকা এবং লাহোর উভয় স্থানে । 
পালামেণ্টারী পার্টির উপরোক্ত সদস্যের আরও দাবী করেন ষে, পাকি- 
স্তানের শাসনতন্ত্র ১৯৫১ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রণীত হয়ে সেই শাসন- 
তন্্ অনুযায়ী ১৯৫২ সালেব প্রথম ভাগেই সাধারণ নির্বাচন সম্পয় হতে 
হবে। 

শুধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পাঁলামেণ্টারী পার্টির মধ্যেই যে বেক্দ্র 
বিরোধী বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিলো তাই নয়। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের 
মধ্যেও কেন্দ্র এবং প্রদেশে তাদের নির্বাচিত এজেণ্টদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
খুব ভ্রতগতিতে এ সময় দানা বাঁধৃছিলো | এই বিক্ষোভ এবং অসস্তোষের 
একটা উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১লা অক্টোবর, ১৯৫০, তারিখে অনু্িত 
ঢাক! জেল! মুসলিম লীগের একা সভায়। নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সার পাকিস্তান লীগ কাউন্সিলের আসম্ 
অধিবেশন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে 
কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং তাতে বলা হয় যে, করাচীতে 
মুসলিম ন্রীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে যে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক 
না কেন তা নিয়মতন্ত্র সম্মত বলে বিবেচিত হবে না। কাউন্সিলের এ 
সভায় লীগের কোন নোতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হলেও তা আইমসজত বলে 
গণ্য হবে না বলেও তীরা ঘোষণা করেন, কারণ করাচীর প্রস্তাবিত সন্েলন 
হলো তাদের মতে 'স্বেচ্ছাচারমূলক' ও “নিয়মতন্ববহিতুত'। ঢাকা জেল! 
মুসলিম লীগের এই সভায় আসন্ন করাচী সম্মেলনে যোগদান না করার 
জন্যে পূর্ব পাকিস্তানী কাউন্সিল সদস্যদের কাছে আহ্বান জানানো হয় ।৬ 

ইতিপূবে করাচীর প্রস্তাবিত মুসলিম লীগ কাউন্সিল আহ্বান করে 
কেন্দ্রীয় সম্পাদক ইউসুফ খটক একটি বিবৃতির মাধ্যমে বলেন যে,-মস্ত্রীরা 
যুসলিম লীগের কর্মকর্তা পদে অধিষিত হতে পারবেন না বলে যে শাসন- 
তান্ত্রিক বিধিনিষেধ আছে আসন্ন অধিবেশনে ত৷ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব 
কাউর্গিলে বিবেচিত হবে ।? 

গটিযাধি আাবোননের সহজ পরদিন রীতা রো অন নে 
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ধপ্রেমষিক ও গণতাগ্ত্িক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যাপ্তি ও ছাত্র সমবেত 
হয়েছিলেন। কিন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মৃসলিম লীগ 
যে নীতিসমূহ অনুসরণ করছিলো এবং নোতুনতাবে জনগণের ওপর শোষণ 
ও নির্াতন সংগঠিত করার যে বন্ভবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করছিলো তার 
ফলে মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙন ১৯৪৭ সালেই শুরু হর'। এই ভাঙনের 
ফলে ছাত্র এবং কর্মীদের এক বিরাট অংশ দূতিন বৎসরের মধ্যেই মুসলিম 
লীগ পরিত্যাগ করে রাজনীতিকে অন্যভাবে সংগঠিত করতে চেষ্টা করতে 
থাকেন। এর ফলেই স্যষ্টি হয় গণআজাদী লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, 
সুসলিম ছাত্র লীগ, যুব লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। 

১৯৫০ সালে মুলনীতি নির্ঘারক কমিটি যে শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ 
সংবিধান পরিষদে পেশ করে এবং কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সেই সুপারিশ- 
সমূহকে যেভাবে সমর্থন করে তার ফলে মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙন 
আরও ব্যাপক ও ত্বরান্বিত হয়। সিলেটের মুনাওওর আলী ও মাহমুদ 
আলী, বরিশালের মহীউদ্দীন আহমদ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং তাদের 
সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা মুসলিম লীগের সাথে সাংগঠনিকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ 
না করলেও কার্ধতঃ তীরা মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করেন। এমনকি 
মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত প্রাদেশিক সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমানও 
'মুলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে প্রতিবাদ করে তার 
বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের প্রচেষ্টা করেন। প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের 
অধিবেশন আহবান করার দাবীও তীরা জানান। প্রাদেশিক লীগ সভাপতি 
মৌলানা আকরাম খান অবশ্য তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রাদেশিক সম্পাদ- 
কের এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেন। 

আকরাম খান এবং নূরুল আমীন দু'জনের কেউই এই প্রতিকূল অবস্থায় 
প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিল অথবা পালামেণ্টারী পার্টির অধিবেশন জাহবান 
করতে একেবারেই ইচ্ছক *ছিলেন না। কিন্ত অধিবেশন আহ্বানের চাপ 
-প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করছিলো | এই অবস্থায় 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলী ঢাকা সফরের জান্যে আসেন এবঃ 
'তীর উপস্থিতিতেই আকরাম খান ও নুরুল আমীন যথাক্রমে মুসলিম লীগ 
কাউন্সিল ও পার্লামেণ্টারী পার্টির অধিবেশন আহ্বান করেন। তীরা 
“আশা করেছিলেন যে, লিয়াকাত আলীর উপস্থিতিতে বিদ্রোহী মুসলিম 
ন্লীগ সদস্যেরা অনেকখানি সংবত আচরণ করবেন এবং কোন প্রকরি 
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“বেয়াড়া” দাবী লিয়াকাত আলীর উপস্থিতিতে উ্থাপন করতে পারবেন 
না। 

তাদের আশ! একেবারে মিথ্যা হয় নি। লিয়াকাত আলীর উপস্থি- 
তিতে পালামেণ্টারী পার্ট ও লীগ কাউন্সিলের সদস্যের! তাদের বিক্ষোভকে 
অনেকখানি সংযত রাখতে বাধ্য হন। কিন্ত তা সত্ত্বেও মূলনীতি কমিটির 
নুপারিশকে সম্পূভাবে গ্রহণযোগ্য মনে না করে কতকগুলি পরিবর্তনের 
সুপারিশ তারা করেন।৮ 

এই সুপারিশগুলি হলো প্রথমতঃ, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে 
দূরত্ব অনেক বেশী এবং এই দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগ-সূত্র নাই সেই কারণে 
পূর্ব বাঙলাকে বিশেষ স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে এবং শাসনতন্বে পূর্ব বাঙলার 
জন্যে একটি বিশেষ তালিক! প্রণয়ন করতে হবে। 

দ্বিতীযতঃ, পূর্ব বাঙলার যানবাহন যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্য 
সকল প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগহীন সেজন্যে তা পরিচালনার ভার ন্যস্ত 
থাকবে পূর্ব বাঙলার ওপর। তৃতীয়তঃ, আমদানী রপ্তানী ব্যবসায়ও যত- 
দূর সম্ভব পূর্ব বাউলা সরকার ছ্বারা পরিচালিত হতে হবে। চতুর্থতঃ, 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ দুটি পূর্ব বাউলা সরকারের ক্ষমতাধীনে রাখতে হবে। 
পঞ্চমতঃ, গঠনতন্ত্র সংশোধনের ব্যবস্থা আরও সহজ করতে হবে। 
রাষ্ট্রপ্রধান ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের উচচ 
পরিষদ (হাউস অব ইউনিট্সৃ) বাংলা রাষ্ট্রভাষা, মৌর্লিক অধিকার ইত্যাদি 
সম্পর্কে তারা কোন প্রস্তাবই অবশ্য গ্রহণ করলেন না। 
ডিসেম্বব মাসে মুসলিম লীগ কাউ্দিলের সদস্য মুনাওওর' আলী একটি 
দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করে বলেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কার্ধ- 
করী সমিতির সভায় মূল শাসনতন্ত্র নির্ধারক কমিটির রিপোর্টের আলোচনা 
সম্পর্কে কোন অভিমত আপাততঃ না দিলেও ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় 
মহা সম্মেলনের সুপারিশসমূহকে তিনি সবীস্তঃকরণে সমর্থন করেন কারণ 
তার মধ্যে জনগণের সত্যিকার মুক্তির পথ নির্দেশিত হয়েছে ।৯ 
মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সুপারিশ সম্পর্কে “গণতান্ত্রিক ফেডারেশন 
তাদের প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বলেন ঃ 

পাঁক--বাংলার জনসাধারণ তাহাদের এই অপচেষ্টা দেখিয়া হাসিবেন 
*ফি কাঁদিবেন স্থির করিতে পারিলেন না-_কারণ যাহা বলা হইয়াছে 
, তীছা বাস্তবক্ষেত্রে বিগত তিন বছরে যাহা হইয়া গিয়াছে প্রাদেশিক - 
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্বায়ত্-শাসনকে পদদলিত করিয়া সকল বিষয় সমূহকে কেন্দ্রীয়করণ 
করা হইয়া গিয়াছে। আর সেই কারণে পাক-বাংলায় আজ ক্রন্পন- 
রোল উত্থিত হইয়াছে । কৃষকের পাট, ব্যবসায়ীর স্ুপারী, শ্রীহট্রের 
চা ইত্যাদি সমস্ত কীচামাল উৎপাদনকারীরা আজ মরণের মুখে। 
মধ্যবিত্ত আজ ত্রাহী ডাক ছাড়িয়াছে। মানুষের ত্রয় ক্ষমতা হাস 
পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে-_পাঠশালা, স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে-_চাকুরীর ক্ষেত্রে আজ 
বাঙ্গালীর দুয়ার বন্ধ। ৫৪ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে আজ সাড়ে চার 
কোটি লোক অন্ধক্প হত্যার কাহিনীর মতো নিশ্বাস বন্ধ হইয়। 
মরিবার উপক্রম করিয়াছে, অথচ তিন লক্ষ বর্গমাইলের পশ্চিম পাকি- 
স্তানের সুযোগ সুবিধার তুলনায় আমরা কি পাইতেছি? ওখানে 
প্রতি ৬০ লক্ষ লোকের জন্য একটি বিশববিদ্যালয়--তাছাড়া শিল্প 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে তারা কত অগ্রসর হইতেছে- আর আমাদের টাকার 
অভাবে সকল পরিকল্পনা বন্ধ হইয়া আছে। বিক্রয় কর, আয় কর, 
আমদানী রপ্তানী শুন্ধের উপর আমাদের হাত নাই, কে বা কাহার! 
আজ সব কিছু কেন্রের হাতে তুলিয়া দিল তাহা বাঙ্গালীর অজান৷ 
নয়--তবু আবার তাহারাই নাকি দেয় সংশোধনী প্রস্তাব । ১৪ 
প্রাদেশিক মুসলিমূ, লীগ কাউণ্সিল মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্ট 
সংশোধনের জন্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের খসড়া তৈরীর উদ্দেশ্যে 
একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। ছয় দিন ব্যাপী আলোচনার পর 
উক্ত কষিটি তদের রিপোর্টে ১১ এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, পাকিস্তান মূলতঃ 
এক দেশ থাকবে তবে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের জন্যে যুজরাস্ত্রীয় ভিত্তিতে 
পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করতে হবে এবং পূর্ব বাঙলা! সরকারকে সবাধিক 
স্বায়তুশাসন দিতে হবে। পূর্ব বাঙলার যে সমস্ত বিষয়ের সাথে পাকিস্তানের 
অবশিষ্টাংশের কোন সাধারণ সম্পর্ক নেই সেগুলি প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত 
করতে হবে এবং যুক্ত তালিকার অন্তুক্ত বিষয়গুলি বছল পরিমাণে কমিয়ে 
দিতে হবে। রা প্রধানের এবং অপরাপর উচচ পদস্থ রাজকর্মচারীদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপনের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্র রাখতে হবে। হাই 
কোর্ট ও ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিদেরকে নিয়ে নিবাচনী ট্রাইবুনাল 
গঠন করে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। অরুরী 
ক্ষমতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করতে হবে। কার্ধতঃ শত্রতা ও বিদ্রোহ না৷ 


8১৭, 


করলে কোন ব্যক্তির হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার ক্ষুন্ন করা কখনোই 
চলবে না। যুক্তরাহ্রীয় সরকারের অর্ধীনে চাকুরীর ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের মধ্যে হার নিদ্দিষ্ট করতে হবে এবং এমনভাবে করতে হবে 
যাতে বিভিন্ন শ্রেণীর চাকুরীর অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানী প্রার্থীদের ছাবা৷ পর্ণ 
হতে পারে। এই হার দেশরক্ষা সংক্রান্ত চাক্রিতেও প্রযোজ্য হবে। 
কোন সরকারী চাকুরীয়া কোন আইন সভারই সদস্য হতে পারবেন না। 


মুসলিম লীগ কাউণ্সিলেব সাব-কমিটির উপরোক্ত সুপারিশ প্রকাশিত 
হওয়ার পর গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কাউন্সিল ঢাকায় এক সভায় একত্রিত 
হয়ে স্ুপারিশগুলির প্রতারণামূলক চরিত্রের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে তাদেরকে এর বিরদ্ধে সতর্ক করে দেন। একটি প্রস্তাৰে তারা এ 
সম্পর্কে বলেন £ 
২০-১-৫১ তারিখে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কাউণ্সিলেৰ 
এই সভা সেই মূলনীতি কমিটিব রিপোর্টের ওপর পূ পাকিস্তান 
মুসলিম লীগের সাব-কমিটির জুপারিশসমুহের সাথে দৃট় মতানৈক্য 
ব্যক্ত করছে যাতে কেন্দ্রের জন্যে একটি দ্বি-পরিষদ বিশিষ্ট আইনসভাব 
ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে উচ্চতর মধাদা দিমে 
তার হাতে ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানী রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত কৰা 
হয়েছে, যাতে লাহোর প্রস্তাবে যেভাবে নির্দেশিত হয়েছিলো তাৰ 
খেলাফ করে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণতম স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতাসম্পন্ন একাটি 
অঞ্চলের মর্যাদ! দানের সাধারণ দাবীর বিরুদ্ধে তারে, কেবলমাত্র 
একটি প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যাতে রাষ্ট্রভাষা! সম্পর্কে কিছুই 
বল৷ হয় নি এবং যাতে এই অঞ্চলের জনগণের স্বার্থকে আরেো৷ কতক- 
গুলি বিষয়ে পরিকল্পিতভাবে বিপন্ন করা হয়েছে । বিষয়াটকে তার 
যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে বিপরীতপক্ষে এক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যা- 
সমূহ সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করার যে দৃষ্টিভঙ্গি এর মাধ্যমে ব্যক্ত 
হয়েছে এই কাউন্সিল তার নিন্পা করছে ।১২ 
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মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা স্থগিত 


সারা পাকিস্তানে, বিশেষতঃ পূর্ব বাঙলায়, মূলনীতি নির্ধারক কমিটির 
রিপোর্টের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু হওয়া, এমনকি পূর্ব 
পাকিস্তান মুসলিম লীগের মধ্যেও সেই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের প্রভাব 
বিস্তৃত হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ভীতিণ্রস্থ হয়ে ২১শে নভেম্বব, 
১৯৫০, তারিখে উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে পরিষদীয় আলোচনা সাময়িকভাবে 
স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।১ এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান গণপরিষদে একটি 
প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলী খান বলেন বে, শাসনতন্ত্র 
মুননীতি সম্পর্কে যারা সুপারিশ করতে চান তাদেরকে পূর্ণ সুযোগ দানের 
উদ্দেশ্যেই তীরা রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা! সাময়িকভাবে স্থগিত রাখছেন। 

মূলনীতি নির্ধারক কমিটির আদর্শ প্রস্তাবেব সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্রনি্দিষট 
ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেলে তাঁরা সেগুলি বিবেচনা কববেন বলেও তিনি পবি- 
ষদকে জানান। 

দেশব্যাপী যে সমালোচনা ও মন্তব্যের ঝড় উঠেছিলো তাকে তিনভাগে 
বিভক্ত করে লিয়াকাত আলী বলেন যে, প্রথমতঃ: রিপোর্ট সম্পর্কে অভ্ঞতা | 
দ্বিতীয়তঃ, কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনসাধাবর্ণকে বিশ্রান্ত করতে চাইচে 
এবং রিপোর্টে যা বেই তাই জনসাধারণকে বোঝাচ্ছে। শুধু তাই নয়, 
তারা এই সুযোগে দেশের মধ্যে গোলযোগ স্থাষ্টি করতে চাইছে । তৃ্তীবতঃ, 
কিছু সংখ্যক, ব্যক্তি রিপোর্টের মর্ম উপলব্ধি করতে পারছেন এবং অন্তবস্তী- 
কালীন রিপোর্টে যা নেই সে রকম কিছু কিছু নীতি যোগ করতে চাইছেন । 
এইভাবে আলোচনা স্থগিত রাখার ফলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে 
কিছু বিলম্ব ঘটবে কিন্তু সমস্ত শ্রেণীর সম্তভোষ বিধানের প্রয়োজনেই সেটা' 
তীর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলী পরিষদকে 
জানান। | 

মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট আদর্শ প্রস্তাবের অনুসরণে প্রণয়ন কর হয় 
নি একথা অস্বীকার করে তিনি সমালোচকদের আহ্বান জানিয়ে বলেন,, 
কোথায় আদর্শ প্রস্তাব লঙঘন করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করতে । 
এর পর আদর্শ প্রস্তাব সম্পর্কে লিয়াকাত আলী বলেন যে, কিছু ব্যক্তির 
ধারণা এটা তীদের “চালাকী” | একথা অস্থীকার করে তিনি আদর্শ 
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প্রস্তাবের নীতিসমূহকে তাদের বিশ্বাসের ব্যাপার বলে অভিহিত করেন। 
ইসলামের নীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র প্রণয়নকে 
তাঁদের গুরুদায়িত্ব হিসেবে বণনা করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, 
প্রতোক খাটি পাকিস্তানীই সেই দায়িত্ব পালনে অংশ গ্রহণ করবেন। 

মূলনীতি কমিটির রিপোর্চ বিবেচনা এইভাবে স্বগিত রাখা সম্পকে 
পূর্ব বাঙলার কেন্দ্রীয় পবিষদ সদস্যদের ভূমিকা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ডেমো- 


ক্রাটিক ফেডারেশন কাউণ্সিলের' আহ্বায়ক কমরুদদীন আহমদ ১৯৫০ এর 
ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি বিবৃতিতে বলেন £ 


বিগত গণ পরিষদ অধিবেশনে মূলনীতি নিদ্ধারক কমিটির রিপোর্টেব 
বিবেচনা সাময়িকভাবেই স্থগিত রাখায় পূর্ব বজের সদস্যগণ আনন্দ 
প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্ত কেহই এই গণস্বাথ বিরোধী যুলনীতি 
রিপোর্টিটির সমূলে অগ্রাহ্য করিবার দাবী করেন নাই। ইহাতেই 
দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে পূর্ব বাউলার গণ পরিষদেৰ 
সভ্যগণ আপন রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অগণিত জনসাধারণেৰ 
স্বার্থকে বলি দিয় প্রভুদের তোষামোদের জন্য অধীর হইয়৷ উঠিয়াছেন। 


প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলীর গণপরিষদ বক্তৃতার উল্লেখ করে কমরুদ্দীন 
আহমদ বলেন : 


তিনি জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে যাহারা কোন বিকল্প 
প্রস্তাব দিতে চাহেন তাহারা যেন আদর্শ প্রস্তাবের সহিত সামগ্রস্য 
রাখিয়। প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্ত প্রত্যেকেই দেখিয়াছেন আদর্শ 
প্রস্তাবের দাবী এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে-যে কোন ব্যক্তি 
যে কোনভাবে ইহার ভাষ্য দিতে পারেন। মূলনীতি কাঁ্মাটির রিপো- 
টা আদর প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া দাবী করে 
তাহা না হইলে নিশ্চয় পরিষদে লিয়াকাত আলী খান তাহা উপস্থাপিত 
করিতেন না। প্রস্তাবে শুধু কতকগুলি সুললিত শব্দগুচ্ছ রহিয়াছে, 
সেখানে জনসাধারণের মত প্রকাশের ও লত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধি- 
রা 
কোন পরিস্কার আভাঘ নাই। অত্যাচার ও অবিচারের সনদটাই 
অনাদদীকালের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে । আমি এই বিশ্বাস করি যে, 
মূলনীতি কমিটির এই রিপোর্টটি গণপরিষঘদে সাময়িক স্থগিত রাখার 


পেছনে নিশ্চয়ই অসৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহ শু ১১৮৫ 
গতিশীল আন্দোলনকে বিপথগামী ও চাপা দিবার 


3১৫ 


এ প্রসঙ্গে একটি এঁতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে জনগণকে সতর্ক 
করে দিয়ে কমরুদ্দীন আহমদ আরো বলেন ঃ 
আমি জনসাধারণকে অতীতের একাটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে 
চাই। ১৯৪৮ সালে যখন বাংল! ভাষার আন্দোলন প্রবল হইতে 
প্রবলতর হইতেছিল, তখন খওয়াজা নাজিমুদ্দীন ভায়া আন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দের সহিত একটি চুক্তি পত্রে আবদ্ধ হইরাছিলেন। কিন্ত 
পরে নির্লজ্জভাবে এই চুঁজির ধারাগুলি ভঙ্গ করিতে পরান্[খ হন নাই 
এবং সেই সময়ে সরকার একটি ইন্তাহার বাহির করিরা জানাইয়াছিলেন 
কোন বৈদেশিক ভাষা পূব বাউলাব জন্য চাপাইয়া দেওয়া হইবে না 
_কিন্তু পুনরায় পর মুছর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সরকার 
পরীক্ষার নামে উর্দু ভাষা চাপাইয়া দিবার ফিকির করিতেছেন--এই 
সকল ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের নিকট বরহিয়ান্ছে। আজ মিঃ লিয়া- 
কাত আলীর প্রতিশ্ন্তির পরিণতি এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখিতে হইবে । 
এই বিবৃতিটির শেষে গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কমরুদীন 
আহমদ জাতীয় মহা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে ও সংগ- 
ঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে জনসাধারণের কাছে আহ্বান জ্ঞাপন করেন । 
এই শাসনতাঘ্িক আন্দোলন এর পরবতী পর্যায়ে স্তিমিত হয়ে অল্ল- 
কালের মধ্যেই সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। আন্দোলন এইতাবে 
স্বগিত হওয়ার মূল করণ গণপরিষদে এ বিষয়ে আর কোন নোতুন প্রস্তাব 
উত্থাপন অথবা পুরাতন প্রস্তাবের ওপর কোন আলোচনা না হওয়া । বস্ততঃ 
পক্ষে মূলনটূতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভ 
লক্ষ্য করে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত মূলনীতি কমিটি শাসনতান্িক স্থপা- 
রিশের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন করে নোতুন একটি রিপোর্ট তৈরীর 
কাজে হাত দেন। সে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে--লিয়াকাত 
আলীর মৃত্যুর পর।৩ 


৮ 


শাসনতান্্রি আন্দোলন ও জনগণের চেতনা 

১৯৫০ সালের শাসনতাপ্্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের চেতনায় 
একটা তাৎপর্ধপূর্ণ পরিবর্তন স্থাষ্টি হয়। এদিক দিয়ে এই আন্দোলন পূ 
বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একাটি উল্লেখযোগ্য পথচিহ্া। 


৪১৬ 


১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাস থেকেই বস্ততঃপক্ষে পূর্ব বাঙলার জনগণের 
ওপর মুসলিম লীগ শাসনের শোষণ ও নির্যাতন শুরু হয় এবং উত্তরোত্তর 
ত৷ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ১৯৫০ সালের এই আন্দোলনের পূর্ব পর্যস্ত 
সেই শোষণ ও নির্ধাতনকে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হিসেবে 
না দেখার ফলে জনগণের বিক্ষোভ অনেক বেশী প্রাদেশিক সরকার ও 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়। আমলাতস্ত্রের বিরুদ্ধেও. 
প্রথম থেকেই যথেষ্ট বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও তাকে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের 
এজেণ্ট হিসেবে না দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে অবাঙালী হিসেবে 
চিহিত করেই লোকে ক্ষান্ত থাকতো৷ | শুধু তাই নয়, তৎকালে প্রাদেশিক 
সরকার, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং প্রাদেশিক আমলাতম্ত্রের বিরুদ্ধে 
নিরধাতন, দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিকারকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন 
জানানো হতো। কারণ তখন তার৷ সাধারণভাবে মনে করতেন প্রাদেশিক 
সরকাবই মুসলিম লীগ ও আমলাতম্ত্রের সাহায্যে জনগণের ওপর নিরাতন 
চালাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। 

১৯৫০ংসালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদের মূলনীতি নির্ধারক কমিটির 
জুপারিশ হওযার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন 
ঘটে। কারণ এই সুপারিশসমূহের মাধ্যমে পুৰ বাঙলার ওপর শোষণ ও 
নিধাতনকে কায়েম করার যে ব্যবস্থা ছিলো জনগণের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ তার 
প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যেহেতু এই সমস্ত সুপারিশ কেন্ীয় সরকারের প্রত্যক্ষ 
নির্দেশ ও তদারকীতেই মূলনীতি কমিটি প্রদান করেছিলো সেজন্যে এর 
সমস্ত দায়িত্ব যে কেন্দ্রীয় সরকারের সে বিষয়েও তাঁদের কোন সন্দেহ থাকে 
না। 

এই চেতনার ফলেই প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট 
হিসেবে বিবেচনা করে জনগণ তাঁদের শাসনতানত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামকে মূলতঃ কেন্দ্রীয় ঘরকারের বিরুদ্ধেই পরিচালনা করেন। 

এর পর থেকে শুধু শাঁসনতান্্রিক অধিকারের সংগ্রামই নয়, সর্বপ্রকার 
গণতাপ্িক সংগ্রামের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারকেই জনগণ মূল শক্ত হিসেবে 
বিবেচনা করে পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তানী শাসন শোষণ ও নির্ধাতনের। 
বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে নিজেদের গণতাগ্ত্রিক সংগ্রামকে সংগঠিত করেন। 
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৭. কোম্পানী আইন 
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উর রী ডি. হই 5 


চ.0. /১55671019 17005601069, ৬০1. 1৬. ৩. 2, ৮.109-10 
এ] 7. 111 

এ্। 7১ 125-2? 
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্। 0. 156 

7.3. £8961915 12096601789, ০]. 1, ০. 4, ৮.4 

এ্। 1১. 27 

ত্। 9. 28 
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ত্। ০1. ৬) ০. 4 ৮31 


৮. টক্ক প্রথার বিলোপ 
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চি 
৩, 


8.9, /556100]9 81096601055, ৮০01. 1৬, ০. 4 7১47-49 
এ । ১. 57-59 
এউ। ০]. 1৬, [ঘ০. 6, 2. 136 


৯. জমিদাবী ক্রয় ও প্রজাম্বত্ব আইন ও পূর্ব বাঙলার কৃষক 


নি ৯:24 5 


7.3.1,./8, 01096601065 01. 1) ০. 4, ১.96 
90811500891 101555 01 7695 চ8105180,) 1968 

2.8. /55010919 7109650155, ৮০1. 1, ০. 4, 2:96 
তঁ। 

96210511081] 1015956 01 12856 78115080, 1968 


ভৃতীয় পরিচ্ছেদ 
পূর্ব বাঙলায় কষক আন্দোলন্ন 


ভূমি সংস্কার সম্পর্কে সারা ভারত কিমাণ সভার প্রস্তাব 
১, 7800163 4১৪০ (98010010116176), 79019 8, 1948 ৮.10 


পূৰ পাকিস্তান কৃষক সমিতি 
১.0600195 4৯৪০ (90101216176176) 76৮. 8, 1948, 7১10 


২. এ সময় মনিসিং কৃষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হম, কৃষ্ণবিনোদ রাঁয় নয় 
নেগেন সরকার) । ১৮৯ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে কুষ্ণবিনোদ রায়ের নাম উল্লিখিত 
হয়েছে। 

৩. 282? 9008815 1 3617891 1946-47 ৮/ 90101] 901. 
[600165 7900115101175 1730096, 

৪. যে সংগ্রামের শেষ নেই--প্রমথ গুপ্ত। কালান্তর প্রকাশনী, কলিকাতা, 
১৩৭৮। পৃষ্ঠাঃ ১০৯ 


৫. এ্। পৃষ্ঠাঃ ১১১ 
৬. এ। 
1১1] 


সিলেট জেলায জমিদারী ও নানকার প্রথা বিরোবী আন্দোশন 


লালা শরদিন্দ্‌ দে 

অজয় ভষ্টাচাধের লিখিত নোট 
প্র। এবং লাল৷ শ্রদিন্দ দে 
ঘ। 

৷ 

এ । 

এঁ। 

এ 

ধঁ। 

এঁ। 


এ তি টি বত 


5 
১ 


১১, 
১২. 
১৩, 
১৪. 
১৫. 


১৬. 
উজ, 
১৮, 
১৯, 
২০. 


| 

সনি সিং, লালা শরদিন্দু দে 

অজয় ভট্টাচাষ ( নোট ), লাল শরদিন্দ দে 

এই ঘটনার এই বিস্ৃত বিবরণ প্রমোদ দাসের ন্বলিখিত নেট থেকে গুহীত। 
অজয় ভট্টাচাধঃ নানকাব বিদ্রোহ। পূঁথিপত্রে প্রকাশনী, বাংলা বাজার, 
চাকা-১, ১৩৮০। পৃষ্ঠা; ১৩১৪ 

এ্। পৃষ্ঠাঃ ১৯-২০ 

এর । পৃষ্ঠাঃ ২২-২৩ 

অজয় ভষ্টাচাষ, লালা শরদিন্দ দে 

অজয় উট্টাচায £ নানকার বিদ্রোহ। পৃষ্ঠা $ ৯০৭ 

| পৃষ্ঠাঃ ১১৩ এবং লাল! শরদিন্দ দে 


২১-৩২. অজয় ভষ্টাচাষ 
৩৩-৩৭. নওবেলাল। ১.১ ১৯৪৮ 
৩৮-৪০ . অজ ভষ্টাচাষ 
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৪৬. 
৪৭. 
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৬১. 
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গ্র। ১৫.১.১৯৪৮ 
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এ 
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ব্। ১০.২ ৪৯, ২৩ ২ 8৯. ৩১ ৩.৪৯ 
এ । ১০ ৩.৪৯ 

এ । ২৮.৪.৪৯। 


আুঘমা দে (ম্বলিখিত নোট) 
নওবেলাল। ১.১৯.৪৯ 
সুষম দে (নোট) 


৬৩. 
৬৪. 
৬৫. 
৬৬. 
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৭৮, 
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৪৩ 


নওবেলাল । ১.৯.৪৯ 

সুষমা দে (মোট) 

নওবেলাল। ১.৯.৪৯ 

লান। শবদিন্দু দে, অজয় ভষ্টাচাধ 

নওবেলাল। ১.৯.৪৯ 

এ। 

এ । 

এী। 

11255610019 71006601005, 1611. [0%0])001, 1949. 
৬০01. 1৬-০. 1, 7১151 

| 8.148-49 (যতীন্দ্রনাথ ভদ্রেব বিপোর্ি) 
ঘ। 19.152 (নীবেন্দ্রনাথ দেবেব বিপোর্ট) 
এ। [১.1509-51 (যতীন্দ্রনাথ ভদ্রেব নিপোর্ি) 


শ্। ৮.151,153 

উ। ৮151 (যতীভ্্রনাথ ভদ) 
ভ্র। 7153 

শ্র। 7,165 


[7.8 45559108015 12099901155, 18012 ০৬০1100691, 1949 
৬০1. ১ ০. হু. 7. 166-70 

দৈনিক আজাদ । ১৪.৯.৪৯ 

নওবেলাল ৪ ১৫.৯.৪৯, ১৩ ১০ ৪৯ 


€&. ময়মণসিংহ জেলায় জমিদারী ও টহ্ক প্রখা বিবোবী আন্দোলন 


ও 


কাটি 


প্রমধ শুপ্ত£ যে সংগ্রামেব শেষ নেই | পৃষ্ঠা £ ৪৮-১০৭ 

চ.3ি. 155151805৬0 4৯552171019 [১0০০99৫1085, 24018, 7121015 
1948, ৮০1. ], ০. 2. 7.49 

যে সংগ্াযেব শেষ নেই £ প্রমথ গুপ্ত । কালাস্তব প্রকাশনী, কলিকাতা | প্রথম 
প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৭৮। পৃষ্ঠা ১১১-১২ 

নগেন সবকার। 

এ! 

এ্। 

নগেন সরকার । যে সংগ্রামের শেষ নেই, প্রমথ গুপ্ত, পৃষ্ঠ।ঃ ১১২ 

নগেন সরকার 

প্রমথ ওপ£ যে সংগ্ানের শেষ নেই। পৃষ্ঠাঃ ১১২ 


৩৪ 


১০. নগেন সরকার 

১১. নগেন সবকার। প্রমথ গুপু£ যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠাঃ ১১২ 

১২, নগেন সবকার 

১৩. 1678, 79515191155 /১3591619 19%0০999৫11065 100. 1418101) 
1950, ৬০1. 1৬, 0. 8 7.216-18 


১৪. সত্যেন সেন £ বাংলাদেশেব ক্ষকেব সংগ্রাম । কালিকলম প্রকাশনী । ১৯৭৩ 
পৃষ্ঠাঃ ৮-১৭ 


১৪. নগেন সবকাৰ 

১৬. নগেন সবকার। সত্যেন সেন ঃ বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রা়। পৃষ্ঠা ৩০ 

১৭, সত্যেন সেন£ কৃষকেব সংগ্রাম । পৃষ্ঠা £ ৩০ 

১৮. সত্যেন সেন £ বাংলাদেশেব কষকেব সংগ্রাম £ পৃষ্ঠা ৩৭-৪৪ এবং প্রমথ গুপ্ত : 
যে মংগ্রামেব শেষ নেই। পৃষ্ঠাঃ ৮৬-৯০ 

১৯. প্রমথ গুপ্ত£ যে সংগ্রাযেব শেষ নেই। পৃষ্ঠ। £ ৯৭-১০৪ 

২০. এ্রী। পৃষ্ঠাঃ ১১৫ 

২১. গ্র। পৃষ্ঠাঃ ১১৫-১৬ 

২২. ঘ্র। পৃষ্ঠাঃ ১১৬-১৭ 

২৩. এ। পষ্ঠাঃ ১১৭-১৮ 

২৪, প্র । পৃষ্ঠাঃ ১১৮-১৯ 

২৫. এ। পৃষ্ঠাঃ ১১৯-২০ 

২৬, শ্। পৃষ্ঠাঃ ১২০-২৩ 

২৭, দৈনিক আজাদ। ১১.২.১৯৪৯ 

২৮. প্রমথ গুপ্ত £ যে সংগ্ামেব শেষ নেই। পৃষ্ঠাঃ ১২৪ 

২৯. দৈনিক আজাদ । ১৫.২.৪৯ 

৩০. এর । ১৬.২.৪৯ 

৩১. নওবেলাল। বাজধানী ঢাকাব চিঠি, পৃষ্ঠাঃ ৬। ২৩.২.৪৯ 

৩২, এঁ। 

৩৩. প্রহথ ওপ্তঃ যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা £ ১২৪-২৫ 

৩৪. এ। পৃষ্ঠাঃ ১২৫-২৬ 

৩৫, এ্ঁ। পৃষ্ঠাঃ ১২৬-২৭ 

৩৬. ত্র । পৃষ্ঠাঃ ১২৭-২৮ 

৩৭. এ। পৃষ্ঠাঃ ১২৭-২৯ 

৩৮. এ্রঁ। পৃষ্ঠাঃ ১৩০-৩১ 

৩৯. এ্। পৃষ্ঠাঃ ১৩১-১৩২ 

8০. থঁ। পৃষ্ঠাঃ ১৩২ 

৪১. দৈনিক আজাদ। ১৩.৮.৪৯ 

৪২. প্রহথ ওঃ বে সংগ্রামের শেষ নেই। পুষ্ঠা £ ১৩২-৩৩ 


৪৩, 
88. 


৪৫. 


৪৬. 


8৩৫ 
এ্। পষ্ঠাঃ ১৩৩ 


এ। পৃষ্ঠাঃ ১৩৪ 
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৬. নাচোল কৃষক বিদ্রোহ 


টি 


২৩, 
৪, 
৫. 
শ্৬ঙ, 
ক, 
ব্চ, 


সত্যেন পেন ঃ বাংলাদেশের কৃষকের আন্দোলন পৃষ্ঠা : ৯২-১০১ এবং 
আজহার হোসেন, রমেন মিত্র 

আজহার হোসেন, রমেন মিত্র 

দৈনিক আজাদ । ১২.১.১৯৫০ 

এর। এবং আজহার হোসেন। 

আজহার হোসেন। 

দৈনিক আজাদ । ১২.১.১৯৫০ 

আজহার হোসেন। এবং সত্যেন মেনঃ শ্রী । পৃষ্ঠা : ১০৩ 

সত্যেন সেন £ এঁ। পৃষ্ঠাঃ ১০৪-৫। এবং আজহার হোসেন 

আজহার হোসেন। 

দৈনিক আজাদ । ১২.১.১৯৫০ 

এ। 

সত্যেন সেন £ এ, পৃষ্ঠা £ ১০৫-০৬ 

এ। পৃষ্ঠাঃ ১০৬-০৮ 

আজহার হোসেন, আবদল হক, রণেশ দাশগুপ্ত 

আবদুল হক। এবং সত্যেন সেন: এ। পৃষ্ঠাঃ ১১০ 

আজহার হোমেন, আবদূল হক 

সত্যেন সেনঃ এ। পৃষ্ঠাঃ ১১১-১২ 

আবদল হক। 

এ । 

এ । 

ত্রী। 

চু.টি, 75521918015 48558910015 190০66011769, 17011168 
9555101) 1949-50 ৮০, 1৬. ত্বি0,. 6, 7৯,12, 601) 760. 29509 
ঘী। 

এ । 

এ । 

এঁ॥ 

তী। পৃষ্ঠাঃ ১৩-১৯ 

এ। পৃষ্ঠাঃ ১৫ 


৪৩৩৬ 


দি 


৮. 


২৯, 
২৩০, 


তী। পৃষ্ঠাঃ ১৬ 
গ। পৃষ্ঠাঃ ১৯ 


অন্যান্য অঞ্চলে ক্ষক আন্দোলন 


উনি ডো নি তি 9: 


₹/ ॥ 5 
টি রি 


১৩ 
১৪. 


১৫. 


১৩. 
৯১৭, 
১৮. 
১৯, 
০, 
১. 
২ 


কামাখ্যা বায় চৌধুবী (লিখিত নোট), নগেন সবকা'ব, খুলনা (লিখিত নোট) 
এী। 

ত্র 

কামাখ্যা বায় চৌধুবী (লিখিত নোট) 

নগেন সবকাব, খুলনা (লিখিত নোট) 

কামাখ্যা (নোট), নগেন (নোট) 


নগেন (নোট) 
কামাখ্যা (নোট) 
এ। 


কামাখ্যা (নোট), নগেন (নোট) 

দৈনিক আজাদ | খুলনা থেকে নিজস্ব সংবাদ দাতাব বিপোর্ি। ববিবাব ১ ৫ ৪৯ 
[8.,8. /১$9610019 [১:095901789, 1011) 11101), 1050, ৬০1. 
2৬) ০. 8, ৮,183 

কামাখ্যা চৌধুবী (নোট) 

৷ 

সইফ-উদ-দাহাৰ 

এী। 

৷ 

শাস্তি সেন। 

এ্। 

তী। 

ত্ী। 

প্রথ ওগ্ত: যে সংগ্ামেৰ শেষ নেই। পৃষ্ঠাঃ ১৩৪। সুখেন্দু দস্তিদাব, নুধাংস 
বিমল দতত। 


পূর্ব বাঙলা সবকাবেব কমিউনিষ্ট বিবোধী নীতি ও প্রচাবণা 


১, খাজা নাজিমুদ্দীন। 7.0. 4১5561715 7০০০০01085 ; 24.3.1948 


চি 
ও 
৪৪ 
গু, 


০1. [, ০. 2 ৮:49 

নওবেলাল। ১৩.৩৫.১৯৪৮ 

দৈনিক আজাদ। ১১ ৩.১৯৪৯ 

নওবেলাল। ১৭.৩.১৯৪৯ 

দৈনিক জাজাদ! ২৬.৮.১৯৪৯ এবং নওবেলাল ১.৯৪৯ পৃষ্ঠা £ ৫ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-১৯৫, 


সুএপাত 


৯, 


হি 


১০9. 
১৯, 
১২, 
১৩, 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭, 


১৮. 


১৯, 


০, 


৩/ আট ৮9 


791. £858010919 70986৫1085, 106, 712108১1950, 
01, 1, 0, €, 2163 

দৈনিক আজাদ, ৩১.১২.১৯৪৯ 

এ সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বব মাসেৰ 'বুগান্তব', 'আনন্দ বাজার পত্রিক।' 
ইত্যাদি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। 

1.3. 70956801085 101) 1%8101), ৬০|. হুড, 1২০. &, 
“দৈনিক আজাদ, ৩.১.৫০১ নওবেলাল ১২.১.৫০ 

ডিসেম্বব ২৫.১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ সালের জানুযাসীর তৃতীয় সপ্তাহ পযন্ত 
পশ্চিম বাঙলাব পর্ু-পত্রিকা দ্রষ্টব্য । 

১৯৪৯ সালেব ডিসেম্ববের শেঘার্ধেব পত্রিক। দ্রষ্টব্য। 

দৈনিক আজাদ 3 1৬101121175 195 বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য 

দৈনিক আজাদ, ৪.১.১৯৫০ 

এু। 

য্গান্তব, আশন্দ বাজাব পত্রিকা, ২.১.১৯৫০ 

দৈনিঃ আজাদ ১৫.১,.১৯৫০ 

যূগান্তব, আনন্দবাঞ্জাৰ পত্রিকা; ১৬.১.১৯৫০ 

2.3]. /55910015 19099911195, 1010১) 1১121018, 1950 ; 
৬01. 1১ ০. 8. 7,184 

১৯৫০ সালেব জানযানীব শেষ সপ্তাহ থেকে শুক কৰে ১০ই ফেবয়্াৰী পর্যন্ত 
আজাদ, মনিং নিউজ প্রদ্থুতি পত্রিকা ভ্রব্য। 

নওবেলাল। ৩০.১১.১৯৫০, পৃষ্ঠ £ ৭ 

3. 48950100019 190099৫1759, 70) 7750, 1950, ৬০1. [৬ 
ব0. 6, 7.46 

নওবেলাদ। ৯ ২ ১৯৫০, পৃষ্ঠা £ ৫ 

7.9, 4১550117019 19009601769, ৬০1, ৬, ০. ৪, 1৯184 
দৈনিক আজাদ। ৪.২.১৯৫০ 

7.9. /555012019 009601089, 01. 1৬ 0, 8, £.184 


৪৩৮ 


২১, 


সি 
২৩, 


৪. 
ক. 
কত, 
৭. 
৮. 
২৯. 
৩০, 
২৩১. 


যুগান্তর, আনন্দ বাজার পত্রিকা । ৭.২.১৯৫০ 

2, 4839610019 1010098017155, ৬০91. [৬, 0. 8. 7,185 
73. 25561001015 7109999011155 601. 6৮6. 1950. ৬০1 [৬ 
০১ 6, ৮.20-21 

এই । ০21 

এ । 7.21-22 

এ! 1১.37-41 

এ? 74347 

এ । ১47 

যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা । ৯.২.১৯৫০ 

এ্ী(। ১০.২.১৯৫০ 

দৈনিক আজাদ। ১২.২.১৯৫০ 


২. পূর্ব বাঙলায় সাম্প্দারিক দা 


হী 
চি 
০, 


ই. টি 


[3.03.14১.019969011105, ৮০1. 1৬. ০. 8, ৮.186-87 
2252 2112101) £ 2২210011115 1100125 07200 2150 ৬/111405 
যুগান্তর আনন্দবাজার চ117)095091) 96019410) 4৯101109928 
18011: ২৪. ২, ১৯৫০ 

12... 01099601165, ৬০1, [৬১ ০. ৪, 7১.189 

দৈনিক আজাদ ১.৩.৫০১ নওবেলাল ২ ৩.১৯৫০ 

15-03.--4৯০ 210০8501185, ৬০1. 2৬১ ০. 8, 7৯189 

এ 


৩. দাঙ্গা ও আমলাতন্তর 


€ নি ০ ০ £% :5 


298. 21010) : 2২670016115 17018. 01020602170 ৬/11)005 1১.40 
এ । ০41 

এ । 7১:47 

এ । 7১43 

এ । ১53 

এ? ৯,54+55 


&. শাস্তি আন্দোলন 


রী, 
এ 


তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ১১.২.৫০ 
খ॥। ১২.২.৫০ 


৬ 
০ 


৪৩৯ 


৩. শ্র। ২.৩.৫০ 

৪. নওবেলাল। ৯.৩. ১৯৫০ 
&. ও। 

৬. নওবেলাল। ৬.৪.১৯৫০ 
৭. ঘ্ী। 

৮1 এ। 


দাঙ্গার পরবর্তী পর্যায় 
১. প্রমথ গুপ্ত £ যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠাঃ ১৩৯ 


২, শ্ে। পৃষ্ঠাঃ ১৪০ 
৩. এ্র। পন্ঠাঃ ১৪০৪১ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
জুলুম ও প্রতিরোধ 


সংবাদপত্র ও সরকার বিরোধী প্রচারপত্রের ওপর নিষন্ত্রণ ও হামলা 


&/ 5 ৫৮ ৫৮ ২ 
চি ঠি. 12 £ 


১. নওবেলাল। ২৫.৫.১৯৫০ ও ২৩.২.১৯৫০ 
২. নওবেলাল।* ২৪.৬.১৯৪৮ 
৩. এ্র। 
৪. গী। ২৫.৫.১৯৪৯ 
৫. এুঁ। ৯.১২.১৯৪৯ 
৬. এ । ৫.৫.৪৯ 
৭. এ । ১২.৫.৪৯ 
৮1 এ। ১৯.৫.৪৯ 
২৯. ত্রে। ২.৬.৪৯ 
এ। 
খাতক?। ১২.৮.৪৯ এবং নওবেলাল। ১৮.৮.৪৯ 
নওবেলাল। ১৮.৮.৪৯ 
এ । ১৫.৯.৪৯ 
এউ। ১০.১১.৪৯ 
এ। ১৭.১১.৪৯ 


১৬. প্র । ২৪.১১.৪৯ 


4889 


চা 


১৭. 
১৮, 
১৯, 
০, 
১. 
হও 
২৩, 
৪. 
৫, 
৬. 
৭. 
নাচ. 
২৯. 


এ্। 
এ। 
এ্ঁ। 
এ্। ই৬.১.১৯৫০ 
এ্র। ২৫.৫.১৯৫০ 
এ । ১৩.৭১৯৫০ 


এ । ১৩.৪.৫০ 
ত্। 

এ । ২০.8.৫০ 
এ । ২৭.৪.১৯৫০ 
এ । ২৫.৫.৫০ 
এ । ২৭.৭.৫০ 


এ1। ১৫.২.১৯৫১ 


ছাত্র নির্যাতন ও প্রতিরোধ 


৯ ০ 2: 5 


তাজউদ্দিনের ডাযেবী। ৮.১.৪৯ 
নওবেলাল। ২০.১.১৯৪৯ 
এ্। ১৭.৩.৪৯ 

ঘর । ৩১.৩.৪৯ 

এ্র। ১৪.৯.১৯৫০ 


জননিরাপত্তা আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি 


9০. €9 2) ২5 


2 আ ০ কে সি 


১০. 


১৯০ 
২৩, 


[১8115121) 009০1%51 : 6.11.1951 

নওবেলাল। ৮.১১.১৯৫১ 
নওবেলাল। ৮.১১.১৯৫১ এবং তাজউদ্দীনেব ডাষেবী ২.১১.৫১ 
[2.8 855500015 10998011755, ৮০1. ৬]. 1০১ 2 8£১.169 
200 508 0৬910)05, 1951, এবং নওবেলাল। ৮.১১.৫১ 
ডি, £১99510019 7১:০০৪9৫1059, ৬০1. ৬], ৩. 2, 7১.216 
নওবেলাল। ৮.১১.৫১ 

নওবেলাল। ২৯.১১.৫১ (পৃষ্ঠা £ ১,৫) 


] 


ত্ী। 

এ । পৃষ্ঠাঃ ৫ 
এ। ২৯.১১.৫১ 
এ্। ১৩.১২.৫১ 
এ্। ২৭.১২.৫১ 
তরী! 


১৬ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলন 


পাকিস্তান সংবিধান সভায় মূলনীতি নিদ্ধারক কমিটির সুপারিশ 

১, 1২6001 01 005 732510 01017010155 001017111066 7১001191864 
99 016 00৬61116170 0 26910151217, 1952, (1) 

২, ৪ঠা ও ৫ই নভে্র তারিখে ঢাকায় জাতীয় মহাসল্সেলনে পাকিস্তানের 
তবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র রচনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবাবলী। 
গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদের পর্দে কমকর্দীন আহমদ কর্তৃক 
গ্রকাশিত। ১৯৫০, পৃষ্টা; ১-২ 

৩. নওবেলাল। €৫.১০.১৯৫০ 

8. জাতীয় মহাসম্মেলনের প্রস্তাবাবলী। পৃষ্ঠাঃ ৩ 

৫. শ্রী। পৃষ্ঠাঃ ৪--৫ 

৬. এ্র। পৃষ্ঠাঃ ৫ 

৭. নওবেলাল। ৫.১০.১৯৫০ 

৮. ৷ 

৯. এ। 

১০. এ্র। 

১১. জাতীয় মহাসল্পেলনের প্রস্তাবাবলী। পৃষ্ঠা: ৬ 

মলনীতি নির্ধারক কষিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ন বাগপায় বিক্ষোভ 

১. নওবেলান। ১২.১০.৫০ 

ব. এ। 

৩. এ। 

8. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ৫.১০.১৯৫০ 

৫. তে। ১৩.১০.৫০ 

৬, নওবেলাল। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫০ 

৭, গ্র। ২৬.১০.৫০ 

৮. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ২৭.১০.৫০ 

৯. নওবেলাল। ২৬.১০.৫০ 

১০. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ৩১.১০.৫০ 


৪৪২ 


*)০ 


খে. 


জাতীয় মহাসন্বেলন 


১৮ ২ ₹/ 
ঠ ০৪ 


5 


কমরুদ্দীন আহমদ 

তাজউদ্দীনের ডায়েরী । ১২.১০.৫০ 
ঘ্ব। ১৭.১০.৫০ থেকে ২৮.১০.৫০ 
এ । ১.১১.৫০ 

ঘ। ৪.১১.৫০ 

নওবেলাল। ১৬.১১.৫০ 
তাজউদ্দীনের ডায়েরী । &.১১.৫০ 
ঘ্র। ৪.১১.৫০ 

প্র। ৫.১১.৫০ 

খঁ। 

কমরুদ্দীন আহমদ 

কমরুদ্দীনা আহমদ | তাজউদ্দীনের ডায়েরী ৫.১১.৫০ 


জাতীয় মহাসন্েলনে গৃহীত শাসনতান্তরিক প্রস্তাব 


টি 


১০. 
১১০ 
১২, 
১৩, 


2 সি ১ ডে নি ৯49 


৪ঠা এবং ৫ই নতেম্বর তারিখে ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের 
ভবিষ্যৎ গঠনতন্্ রচনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবাবলী। 
গণতাণ্বিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাঃ %০-10 
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অ 


অক্ষয় মগ্ুল--২৯৯ 
অপেন্র--২৭০ 
অর ভট্টাচা--২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৫, 
২২১, ২৩৭, ২৪৪ 
অর্থ সাপ্তাহিক পাকিস্তান (ঢাকা)--৩৫৫, 
৩৬০ 
অতুল--২৮১ 
অতুলেন্দর দাস--২৯৯ 
অনন্ত--২৮১ 
অন--২৮১ 
অনিল চক্রবর্তী--২৯৯ 
অনিল! দাম--১১৭ 
অনিমেষ লাহিড়ী--২৮৬, ২৮৯ 
অপণ। পাল--২৩৫, ২৩৭, ২৪৯ 
অবলাকান্ত গুপ্ত--১৬২ এ 
অভিযান (সাপ্তাহিক, মৌলভীবাজার, 
সিলেট)--৩৫১৯, 
অমিয় দাসগুপ্ত, ডক্টর-£২৭৮ 
ত বাজার পত্রিকা--৩৪২ 
অমূল্য চন্দ্র অবিকারী--১৪৯, ১৫৮ 
অমূল্য মোহনঞ্রায়--১৪৭ 
অন্বিকা চরণ দাস--৩৫৫, ৩৬০ ৪ 
অলি আহাদ--২২, ২৩, ৩৭৫, ৩৯০-৯২ 
অল ইগিয়া রেডিও--৩১৯ 
জশমনি--২৮২ 


অপিতা পাল--২৩৫-৩৭, ২৪৮, ২৪৯ 


আ 
আইয়ুব আমল--১৮৩ 
আইয়ুব খান--১৮৩ 


আওরামী মূসলিম লীগ--১২২-২৫, ৩৩৯, 
৩৪৬, ৩৭৭, ৩৯০, ৩৯৯, ৪০৯ 

আওলাদ হোসেন--২১৫, ২১৬ 

আকরামখান (মৌলানা)--৩৪৭, ৩৮৩, 
৩৮৯, 8০৫, 8০৯ 

আখতারউদ্দীন আহমদ--৯৯ 

আজিজ আহমদ--২২, ২৭৫, ৩৯২ 

আজিজ আহমদ (চীফ সেক্রেটারী)--৩৩১-৩% 

জাজিজুব রহমান (খান সাহেব)--২২২, 
২৩) 

আজিজুল হাকিন--৩৩৮ 

আজাদ (মৌলানা! আবূল কালাম)--৩২২ 

আজাদ (দৈনিক)--8৮, ৫০-৫৩, ৫৬, ৬৮, 

৬৯, ৮২, ৯৭, ১০০, ১০৯-১০, ১৪৫-৪৬ 
* ২৫০, ২৭১, ২৭৩, ৩০৬, ৩১১, ৩১৭, 
৩১৮, ৩২০, ৩২৩, ৩৪২, ৩৫৪, ৩৮৩-৮৫ 

'আজান (সাপ্তাহিক)-_-৩৫৫১ ৩৬০ 

আজম এন, এ. (এ.পি.পি.)-৩৬০, ৩৬১ 

আজহার হোসেন--২৮৬, ২৮৮, ২৮৯ 

আতাউর রহমান খান--২২, ১০০, ১০১, 
১২৩, ৩৩৭, ৩৭৫, ৩৮৮, ৩৯০-৯২, 
৩৯৪, ৩৯৮, ৩১৯ 

আনীত গারো--১৯৭ 

আনজাম (পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিক।)--৩৬% 

আনন্দ পাল--৭ ও 

আনন্দ বাজার পত্রিকা--২৭৩, ৩১৮, ৩২০, 
৩৫৭ 

আনোয়ারা খাতুন--২১, ৪৪, ৩৩৭, ৩৭৭ 

আনসার (বওড়। সাপ্তাহিক)--৩৫৫ 

আনসার বাহিনী--২৬৫, ২৭৬, ২৭৯, ২৮০, 
৩০১১ ৩২২ 


৪88৮ 


আফজাল সৈষদ মহন্মদ--২৩, ৬৩, ৬৪, ৭০, 
৮০, ৮১, ৮৮, ৯৯, ১০১, ১২৬ 

আফতাবউদ্দীন খান-_-8০8 

আফসার মোড়ল--২৯৯ 

আবু জাফর আবদুল্লাহ--২৭ 

আবদূব রহিম--২৭ 

আবদূর বহিম ডরব--২৯৯ 

আবদব বহমান চৌধুবী--১১৮, ১১৯,২৭৫ 

আবদুল আউযাল-২২, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৭৫ 

আবদূল আহাদ--১৩২ 

আবদল ওদুদ--১২৩, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৭৫, 
৩৮৯, ৩৯০, ৩৯২ 

আবদূল ওষাহাব (প্রতিনিধি “ট্েটসম্যান' 
পত্রিক1)--৩৩৮, ৩৬০ 

আবদল খালেক--১৩৪, ৩৩৭ 

আবদুল জব্বাব_-৩৮৭ 

আবদূল জব্বাব খদব--১০১, ৩৭৫ 

আবদূল জব্বাব মৌলানা--808 

আবদুল বাঁবি--২১৫, ৩৭৫ 

আবদূল বাবি চৌধুবী--২৬ 

আবদল মতিন--২৭৫ 

আবদূল মালেক--২১ 

আবদূল মৃষীদ চৌধ্বী--২১৯, ২২২, 
২৩০, ২৫২ 

আবদূল মোমিন (এম.এল. এ)--১৩২, ২২২ 

আবদূল মুহিত চৌধ্বী--৪০৭ 

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ--১১১ 

আবদুল্লাহ, এ, জেড--২১৫ 

আবদৃল্লাহেল বাকী মৌলানা--১৩২ 

আবদুল্লাহ রন্ুল--১৯১ 

আবদুর হাকিম--৩৩৭ 

আবদুর হামিদ (খুলনা)-৮৯ 

আবুল হানিদ এ.এম--১৭৭, ২১৯ 

আবদুল হামিদ (শিক্ষানহী)--১৩৪, ১৩৬, 
১৩৭, ১৬১, ২৯৭ 


আব্দন লতিফ 
8০৭ 

আব্দুল লতিফ (খান সাহেব)--২৩৩, ২৩৮ 

আব্দস সবুব খান--১৭৮ 

আব্দুস সোভান (পটল)--২১০ 

আব্দুস সামাদ মহন্দদ-৯৪, ১২২ 

আব্দম সালাম--৩৭২ 

আব্দস সালাম (সম্পাদক, পাকিস্তান 
অবজাভাব)--৩৬০, ৩৬১, ৩৬৪, 
৩৭৫, ৩৯১ 

আন্দস সালাম (সম্পাদক, দৈনিক পূর্ব 
পাকিস্তান)--৩৫৫, ৩৫৭ 

আবুল কালাম শামসুদ্দীন--৩৬০, ৩৬১ 

আবুল কাসেম (তমদ্দন মজলিস)--৩১১ 


আবজারদ আলী--২৩২, ২৩৩, ২৩৭-৩৯, 
২৫২ 


আবফান খান--৩৩৭ 

আবমানিটোলা মযঙ্গান--৩৭৫, ৩৮৭১ ৩৮৮ 
৩৯১, 8০8 

আমলাতন্র--৩৪৯, ৩৬৯, ৩৭৮. 

আলী আমজাদ খান_-৩৩৭ 

আলী আহমদ খান--88, ১২৩, ৩৩৭, 
৩৭৭, 808 

আলী আহমদ চৌবুবী--১৩২ 

আলী হাযদাব খান মহন্বদ--১৩২, ১৪৭, 
১৫৩, ২২৫, ৩৪৪ 

আলমাম আলী--২২, ৩৩৮ 

আশালতা৷ সেন--১৬৭ 

আহসান আলী মুকতাব--১৩২ 

আহসানউল্লাহ--৩৩৯ 

আহমদ আলী মুধা--১৩২ 

আহমদ হোসেন--১০৭, ১৩২ 


ই 


ইউসুফ আলী চৌধুবী (মোহন নিয়া)---১৮, 
৫৩, ৬৪, ৮৭ 


(এম.এন.এ.)--২২২, 


৪১৬ 


ইউসুফ খটক--৪০৮ 

ইকনযিষ্ট (লগ্ডন)--৩২৫, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৩ 

ইকবান আনসারী--৩৭২ 

ইত্তেহাদ্--৩৫৪, ৩৫৭, ৩৬৯ (এই পৃষ্ঠায় 
ভূঁজকমে ইত্তেফাক ছাপ হয়েছে) 

ইদরিস--৩৯২ 

ইদরিস আনী (এষ. এল.এ.)--২২২, ২২৩ 

ইদরিস এষ. এ.--৯৯ 

ইন্দুলান যাজ্তিক--১৯০ 

ইফতেখারউদ্দিন মিঞা--৩৮৬ 

ইমরোজ (চাকা পত্রিক।)--৩৫৫ 

ইষরোজ (পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিকা)--৩৬৪ 

ইরানের শাহ (রেজা শাহ পাহলেভী--৩৪৩, 
৩৪৪ 


ইলাসিত্র --২৮৬, ২৮৮, ২৮৯-৯২, ২৯৫ 

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী--১৩৩ 

ইষ্টার্ণ ফ্রন্সিয়ার রাইফেলস--২৬৩ 

ইষ্টার্ণ ষ্টার (ইংরেজী সাপ্তাহিক ঢাকা)--৩৫৭ 

ইষ্টার্ণ হেরাল্ড (ইংরেজী সাপ্তাহিক সিলেট) 
৩৫৫ 


ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসম্ষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস) 


স্া২৫৭, ২৭৩, ২৭৭, ২৮৩ 

ইসাক মিঞা--৯৩৭ 

ইসমাইল আলী (তালুকদার)--২১৪, ২১৯ 
২২০, ২৩৭ 

ইসলাম, এন--৩৯২ 

ইয়ার যহন্দ্দ খান--১২৫ 


উ 
উনেশুন্ হাজং--১৯৭,২০১,২০২ 


ডি 


উধা রায় (প্রতিনিধি আননবাঝার পত্রিকা)-- 
৩৩৮ 


১, 


৪8৪৯ 


এবাদউন্লা--২২৭ 

এবাহিম খান--৩৩৭ 

এলান (চট্টগ্রাম দৈনিক)--৩৫৫ 
এলেরউদ্দিন--৩৭৭ 

এস্কান্দার আলী থান--১৩২ 


৫ 
ওহিদূর রেজা--১২২ 
ওয়ার্কার্স ক্যাম্প--২১-২৩, ৪৬ 
ওয়াজেদ আলী--২৮২ 
ওযাবিগস আলী--২২৭ 


ক 


কংখ্েস--২, ৮, ৬৫, ১১৬, ১৪৮, ১৫৭, 
১৫৯, ১৮০, ১৮৫, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, 
৩৫০ 

কংগ্রেস (পার্লামেন্টারী পার্টি)--৩৯, ৪৫, ৪৬, 
৬৭, ১৬৬, ৩২২ 

কংগ্রেস (সিলেট জেল1)--২৫, ৬৫, ৬৬ 

কাজী গোলাম মাহবুব--১২৩, ৩৩৮, ৩৩৯। 

কাজী মহিবুর রহমান--৩৪৮ 

কটুমনি দাস--২৩০, ২৩৬, ২৩৭ 

কাতান নমশুদ্র--২৪৩ 

কাদের সর্দার--২২ 

কর্ণ ওয়ালিম লঙ-১৬৮ 

কঞ্জলাল সবকার--১৯৭ 

কফিলউদ্দীন আহমদ চৌধুরী--২২, ১০০, 
৩৩৭, ৩৭৫, ৩৯১ 

কাফেল। (ঢাক! সাণ্তাহিক)--৩৫৫% 

কিবরিয়া-৩৩৫ 

কমিউনিজম--১৫২, ৩০৫, ৩০৬ 

কমিউনিষ্ট আন্দোলন--৩৫৪ 
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কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস--১৪২, ১৯০ 
১৯২, ২১১, ২২২, ২৫৩, ৩০১ 

কমিউনিষ্ট পার্ট--২, ৭। ৮, ৬৫, ৬৬, ১১৬, 
১৯০, ২১০, ২৫৩, ২৫৫, ২৭২, ২৮৪, 
২৯৮, ৩০৫, ৩৪৩ 

কমিউনিষ্ট পার্টি (প্ৰ পাকিস্তান)--২২, ৬৩, 
১৪২, ১৯১-৯৩, ২০০, ২২৯, ২৫২-৫৪, 
২৯৫, ২৯৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৩১১, 
৩১৩, ৩১৪, ৩৪৬ 

কমিউনিষ্ট পার্টি (ঢাক। জেল1)--৩৫৮ 

কমিউনিষ্ট পার্টি (সিলেট জেল।)--২১৯, ২২৫, 
২৩১, ২৩২ 

কমিনফর্ম থিসিম--২৫২, ২৮৪ 

কমুদিনী (সরম্বতী)-২৬৩ 

কামাখ্যা রায় চৌধুরী--২৯৯ 

কামিনী কমার দত্ত--২৯২, ৩১৯ 

কমার মিব্র--২৯৯ 

কমরুদ্দীন আহমদ--২২, ২৩, ১০১, ১৭০, 
৩২৫, ৩৭৫, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৯, 
৪১৪, ৪১৫ 

করুণাসিহ্কুরায়--২০৯, ২২৮, ২২৯ 

করম আলী--২২০, ২২১ 

কেরামত যোড়ল--২৯৯ 

কালীচবণ (বৈধ্ব) হাজং--.১৯৬, ১৯৭, ২০১, 
২০২ 

কালীপদ মুখাজীঁ--৩২৯ 

কালীনদয় চৌধুরী--২১৯ 

কঘকমতা৷ (কিষাণ সভা, কৃষক সমিতি)--৮, 
৬৫, ৬৬, ১১৬, ২৫৩, ২৫৫, ২৬১, 
২৬২, ২৯৮ 

কৃষক সভ। (সারা ভারত)--১৮৪, ১৮৬-৯০ 
২০৯, ২৪২ 

কৃষক সভ। (সার। পাকিস্তান)-”-১৮৯ 

কঘক সভা (বঙ্গীয় প্রাদেশিক)--৮-১০, ১২, 

১৫, ১৬, ১৫৭, ১৯৭, ২৬২ 


কৃষক সমিতি (পূর্ব পাকিস্তান)--২২, ৬৩, 
১৮৯-৯৩, ১৯৮, ২০০, ২৫৩, ২৫৪, 
২৯৯, ৩০২ 

কৃষক্ষ সভা (জুরমা উপত্যকা)--১৯৪, ১৯৫ 

কৃষক সভা (রাজশাহী জেল।)--২৮৭ 

কৃষক সভ। (সিলেট জেলা )--২৬, ৬৫, ২২৫, 
১৫ 

কেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায (বায় বাহাদূর)--১৪৭ 

কঞ্চবিনোদ রায়--১৫৭ 


খ 


খোকা রায়”-২৫৪ 

খাজা নাজিমদ্দীন--৮২, ৮৩, ১৫৩, ১৬৭, 
১৯১; ২৫৩,৩০৪, ৩৪৪১ ৪১৫ 

নাজিম মন্ত্রী মগুলী--৩৫৬ 

খাজ। শাহাবুদ্দীন ৩৬২, ৩৬৩ 

খাজ। হাবিবুল্লাহ নবাব--১৪৭, ৪০৮ 

খাতক (ফরিদপুর সাপ্তাহিক)--৩৫৮ 

ক্ষেত মজব সংগঠন--৩০২ 

ক্ষেত্র মোহন বণিক--৩৩৮ 

খোন্দকার নাজিরুদ্দী” আহমদ--৩৫৮ 

খোন্দকার মহম্মদ ইলিয়াস--৩৫৫, ৩৬১ 

খারে এম. বি. ডক্টর--৩১৬ 

ক্ষীরোদ--২৮১ 

খালেক নওয়াজ খান--৩৩৮, ৩৩৯ 

খিলাফাত (বরিশাল সাপ্তাহিক)--৩৫৫ 

খয়রাত হোসেন--২১, ৪88, ১০৮, ১৩৮, 
১৬৩, ১৬৪, ১৬৯, ৩৩৭, ৩৭৭, ৩৮৯, 
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গ 
গউসউদ্দীন চৌধূরী (খানবাহাদ্‌ র)--২১৯ 
জানেক্র কাঁজীলাল--২৯৯ 
গণ আজাদী লীগ--৩৯৯, ৪০৯ 
গণতান্িক অধিকার প্রতিষ্ঠা পরিধদ--৩৮৭ 


গণতাপ্িক ফেডারেশন (ডেমোক্রাটিক 
রেশন)--৩৯১, ৩৯২, ৩৯৪, 
8০8, ৪১০, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫ 

গণতারিক যূব লীগ--১১৭, ১২০, 
১৪২, ১৪৩ 

গ্ান্ধী--১৬৯, ৩৩৬ 

গনেন্র চন্দ্র ভট্টাচার্য--৩৬, ১৩২ 

গোপীনাথ ব্যানাজী--২৯৯ 

গোবিন্দলাল ব্যানার্জী--৩৭, ৩৮, ২৯৬ 

গ্রারে৷ পাহাড় এ্যাউ--২৫৯ 

গোলাব--২৩০ 

গোলাম কিবরিয়া---১১৯ 

গোলাম সাতার চৌধবী--১৪৭ 

গিয়াসুদ্পীন পাঠান--৮৩, ১০৯, ১১০ 


৩৯৯, 


১২১, 


ঘ 


ঘোষ, এ (ইওিয়ান ট্যাটিসটিক্যাল ইনাষ্টুটিউট) 
১২ 


চ 


চাকরাণ প্রথা! তদস্ত কমিটি১২২ 

চট্টই দাস--২০৭ 

চ্যাটাজী এস. কে. (অমৃত বাজাব পত্রিকা 
প্রতিনিধি)-£৩৩৮ 

চ্যাটাজী এস. কে, (খাদ্য কমিশনার বাঙল। 
সরকার)--১০ 

চিত্ত চক্রঘর্তী--২৮৬, ২৮৯ 

চিত্তরঞ্জন দাস--২১৪ 

চাদমনি মগ্ডল--২৯৯ 

চৌধরী মহম্মদ আরীফ--৩৭৭ 

চৌধ্রী শামসুদ্দীন--৩৭৭ 

চন্র--২৮১ 

চন্দ্র বিনোদ দাস --২৬, ১৯৬ 

চন্তর সরকার--২৭৭ 

চরিত্র দাস--২৩৫, ২৩৬ 
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০ 


ছাত্র আ্যাসোসিয়েশন--৩০৫ 

ছাত্র ফেডারেশন--১১৮, ২২৫, ২৭৫, ৩০৯, 
৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৬, ৩৬৯-৭২, 8০৫ 

ছাত্রলীগ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মূসলিয-_ 

২৭৫, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৮৯, 
৩৯০, 8০৫ 

ছাত্র লীগ. পূৰ পাকিস্তান মসলিম--২৭, 
৩০৯, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭১, 
৩৭৭, ৪০৫, 8০৯ 

ছাত্র র্যালী পাকিস্তান--৩৫৭ 


জজ 


জাকিন হোসেন (ইন্সপে্টর জেনাবেল অৰ 
পূলিশ)--৩৩১, ৩৩৩ 

জঙ্গ ( পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিকা)- ৩৬৪ 

জিতেন মৈর--২৭৬ 

জীতেন তষ্টাচার্য--২৩৭ 

জিনকিন তাযা--৩২৫, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩-৩৫ 

জিনকিন মবিস--৩৩৪ 

জিন্দেগী (ঢাকা)-৩৫৫ 

জন নিরাপত্ত। আইন--৩৬১-৬১, ৩৬৫, ৩৭৪, 
৩৭৭, ৩৯৬ 

জন নিরাপত্তা আডন্যান্স-৩৪৩, ৩৭৫, ৩৭৬ 

জিল্লাহ মহম্মদ আলী--৩৯৫, 80০0 

জাফর করিম--৩৩৮ 

জমিদার (লাহোর পত্রিকা)--৩৮৫ 

ভমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম--৩৪৫, ৩৫৮, 
৩৮৯ 

জলধর পাল--২৫৮, ২৭৬ 

জাহেদী মাহবুষ জামাল--৩৯০ 

জাহেদ হোসেন--৩৭৭ 

জহুর হোসেন চৌৰ রী--৩৬০ 

জহিরুল হক---৩৯১ 
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জোযাঁদ আলী--২১০, ২১৩ 
জমদেৰ বক্গ--৩০০, ৩১৫ 


ঝ 
ঝম প্রথা”২৫৯ 

ঠ 
ঠাণ্ডা মিঞা--৩৯২ 

ড 


ডন (কবাচীব ইংৰেজী দৈনিক)--৫৫, ৯৭ 


1? 


ঢাকা বিশুবিদ্যালয--৩৭০, ৩৭২-৭৫, ৩৮৭, 
৩৯০, 8০0৫ 


তি 


তকন মোল্লা (তফজ্জাল আলী)--২১৩, ২৩৭ 

তর্কবাগীশ আবদূর বশীদ--৮০, ১৩২ 

তাজউদ্দীন আহমদ--২২, ২৩, ৩২৫, ৩৭০, 
৩৯০, ৩৯১ 

তফিজউদ্দীন (দারোগা )--২৮৭ 

তফজ্জল আলী--২১, ২২, ৮০, ১৩২, ১৪০, 
১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৬৩, ১৬৫, 
১৬৭-৬৯, ১৭৪-৭৬, ১৮২, ২৬১ 

তফজ্জল হোসেন (ডক্টর টি. হোসেন)--৩৭৫ 

তফজ্জন হোসেন (ববিশাল)--৩৭৭ 

তফজ্জল হোসেন (মানিক মিগা)--৩৩৮, 
৩৯০, ৩৯১, ৩৯৯ 

তবলীগ জাঙায়াত--৩৫৮ 

তেডাগ আলোলন--২৪৩, ২৫৪, ২৮৭, ২৯৯ 
৩০১, ৩০২, ৩০৪ 

তেভাগা উল্টো--২৯৯ 

তমছ্ছুম বজলিস””৯১, ৯২, ৩৫৪ 


তুরাবউদ্লাহ মহন্দ--২২৬ 

তালিম (ফেনী সাপ্তাহিক)--৩৫৫ 
তাহা এ. আই--৯২ 

তোযাহা মহম্মদ--২২, ৩৩৯, ৩৯১ 


দ 


দেওয়ান আবদুর রব চৌধুবী--8০৭ 

দেওয়ান আবদুল বাসেত--১৩২ 

দেওযান লুৎফর রহমান--১৩২ 

দাওযাল--২০, ২১ 

দেদাব বখত--২৩৭ 

দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান (চট্টগ্রাম)--৩৫৫, ৩৫৭ 

দবনাজ--২৮১ 

দবিকদ্দীন আহমদ--২৭৫ 

দবিকল ইসলাম--৩৭০ 

দি নেশন (ইংরেজী দৈনিক কলকাতা)--৩৫৭ 

দলিল--৩৩৯ 

দূলাল নমশূদ্র--২৪৩ 

দি সিভিল আ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট (পশ্চিষ 
পাকিস্তান)--৩৬৪ 


খ্‌ 


ধনে কবাড়ী প্রথা--৩০৪ 

ধনপ্রয় রার--১৩২ 

ধানীবাম নমশুদ্র--২৪২ 

ধীবেন্দ্র নাথ দর্ত--৩৫, ৪৩, ৬৭, ১০১, ১১১, 
১৩২, ১৩৮, ১৫৩--৫৮, ১৭৩৭৮ 
১৮১, ৩১৯ 


না 


নঈমুদ্দীন আহমদ--১৬৯, ২৭৫, ৩৭০ 
নৈষৃষ্লী--২১১, ২১৩, ২২০,২৩৭ 
নিউ এজ (ইংরেজী সাপ্তাহিক, সিনেট) --৩৪% 


নগ্বেলাল (সাণ্ডাহিক)--২৪, ৬৫, ৭১, ৭৪, 
ন৭।, ১০০, ১১৫, ২২১, ২২৩-২২৬, 
২২৮, ২৩৯, ২৪০, ২৭৫, ৩0৫, ৩০৬, 
৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৪, ৩৫৬-৫৮, ৩৬৩, 
৩৬৫, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৮৫, ৩৮৬ 

নওবাহার (চাক পত্রিকা)--৩৫৫ 

নওয়াব আলী--১৩২ 

নকীব (বরিশাল সাণ্তাহিক)-৩৫৫ 

নকুল মলিক--২৯৯ 

নিখিল যোষ-_-২৯৯ 

নগেন্দ্র নাথ দর্ত--২৬ 

নপেন বিশ্বাস--২৯৯ 

নগেন মলিক--২৯৯ 

নপেন সরকার” ২৫৪-৫৬ 

নগেন সবকার (খুলনা)--২৯৯ 

নজীব আলী (দববাবী নজুই)--২১৩ 

নজমুল কবিম--৩৩৫ 

নাত্িব হোসেন খোন্দকাব--১৩২ 

ননী ভৌমিক--২-৪, ৬, ৭ 

নবীন--২৩০ 

নবরাষ নমশুদ্র--২৪২ 

নোমানী হামিদ হাসান-প৪৮, ৩৫৯, ৩৬০ 

নব আহমদ--১১০ 

নূুকজ্ামান--১৩২ 

নীবেন দে-২৩৭ 

নীরেন্দ্র--২৮১ 

নবেজ্্র নাথ দেব--২8০9 

নবেন্্র নাথ সিংহী--১৩২ 

“ন্কর বহনান--২৭, ২১৪, ২১৫, ৯৫২ 

স্রুল আমীন--৩০-৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪১-৪৫ 

৭১, ৭২, ৮০, ৮৯-৯১, ১০৯, ১১০, 
২৩৮, ২৪৩-৪৫, ২৫১, ২৯২, ২৯৬-৯৮, 
৩১৭, ৩১৯, ৩২২, ৩২৩, ৩২৭, 
৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৪৩, ৩৭৪, ৩৮৯, 
৩৯০, 8০৫, ৪০৯ 
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নৃঝল ইসলাম মৌলানা--৩৯০ 
ন্কল ইসলাম মহন্মদ-_ ৩৯০ 
ন্কল হুদা ডক্টব_৩৩৫ 

নকল হোসেন খান--১৩২, 80৭ 
নীলচাদ হাজং--২৬৫ 
নলিনী মগুল--২৯৯ 
নেলী সেন$%--৩৭ 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী--৩৪২ 

নাসিকদীন আহমদ--১৭৬, 80৭ 

নেহক জএহবলাল-৩১৭, ৩২৯, ৩৪২, ৩৮৪৩ 
নযা জামানা (বাজশাহী সাগাহিক)--৩৫৫ 
য়ান হাজং--২৬৭ ই 


ষ্ঠ 


প 

পাওমাব,ডি কে-৩৭৭ 

পাকিস্তান অবজাওব--১০৫, ৩৫৪, ৩৫৯, 
৩৬২-৬ম, ৩৭৫, ১৯১ 

পাকিস্তান ট ডে (ইংবেজী পত্রিকা, ঢাকা) 
৩৫৫ 

প্যাটেল মবদাব বন্ধভ ভাই-_-৩১৭, ৩১৮, ৩২৯ 
৩৩২ 

পৃণেন্দ কিশোর মেন ৫৩৮, ১৬৭, ১৬৮০ 
১৭৪, ১৭৫, ২৪০ 

পূর্ণ হাজং-২৭৮ 

প্রতাপচচ্ গহবায--১৩২ 

পঞ্চাশের মনুস্তব--১ 

পাঞ্চজন্য (চট্টগ্রাম)--৩৫৫, ৩৬০ 

পিপলম এজ ভাবতীম কমিউনিষ্ট 
(ইংবেজী সাগ্তাহিক)--৭ 

প্রকল্প দাস--২৩৭ 

পবিত্র দাস--২৩৭ 

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী--১০৬, ১৩২ ১৫৯, 
১৬০, ১৭৩,১৭৪, ২৯৬ 

প্রথথ ৩প্ত--২৫৪, ২৫৮ 

প্রমোদ দাস--১৯৭, ২০১-৪ 


পার্টির 


৪৫৪ 


পীর আলী মহম্মদ রাপেদী--৩৬১ 

পীরজাদা আবদৃস সাভ্তার--২৩, ৫8, ৫৫, ১১০ 

পাসবান (উর্দু পত্রিক।, ঢাকা)--৩৫৫ 

প্রেস কনসালটো্টিত কমিটি (পূর্ব পাকিস্তান) 
৩৬৩ 


প্রেস কনসালটেটিভ কমিটি (পূর্ব পাকিস্তান) 
৩৬৩ 
পীয়ের ডিলানী--৩২৮, ৩৩২ 


ফ 


ফকির আবদূল মায়ান--৩৭ 

ফজলুর রহমান (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)--১০৫, ১০৭, 
১১১, ১২৭ 

ফজলুর রহমান (নোযাখালী)--১৩২ 

ফজলুল কাদেব--৩€৫, ৩৬, ১৩২ 

ফজলুল কবিম মওলানা--১৭৭ 

কজলুল হক, এ. কে._-৯৫. ২৬০, ৩২৭, 
৩৫৭, ৩৯৯ 

ফজলুল ছক হল-- ৩৮৭ 

স্করওয়ার্ড ব্রক--৮ 

ফরিদ আহমদ চৌধুবী--৩৩৭ 

করিয়াদ (সাগ্তাহিক)--৭৮ 

ক্রিডম (করাচীব ইংবেজী সাপ্তাহিক)--৫৭ 

ফঁউিড কমিশন--১২৮, ১৩৩, ১৬৬ 

ফয়েজ আহদদ-_-৩৬৫ 


বংক নাথ--২২৬ 

ব্যাক্তি স্বাধীনতা লীগ- ৩৭৫, ৩৭৭ 
বিক্রষপুরী আবদুল হাকিম--১৩২ 
ব্ধিমচন্ত্র--৩১৭, ৩১৯ 

বলুন হুক--৩৫৫, ৩৬০, ৩৬১ 
ববদেজ কিশোর চৌধুরী--১৬১ 
বৃজেশ্র নারায়ণ চৌধুরী--২২২, ২২৩ 
বকের হাজং-.১২৭ 


বদক (খিলাগড়া)--২৭৯ 

বদক (লেঙ্গরা)--২৭১ 

বিধানচন্দ্র রায়--৩২১, ৩২৩, ৩২৯, ৩৩৪, 
৩৩৫, ৩৪৩ 

বৃন্দাবন সাহা--২৮৬ 

বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী--১০৫, ১৩২ 

ব্যানার্জী, পি. কে.--৩৩৮ 

বেনীমাধৰ রায়--২৮২ 

ৰিভূতি বায়--২৯৯ 

ৰীবঙ্গ--২৮১ 

ববদলুই সবকার (আসাম)--৩২৪ 

বাব লাইব্রেবী হল (ঢাককা)--৩৯৪ 

বাবী এম. এ.--৩৫৯ 

বকণ বায়--২২৫ 

বাবীণ দত্ত--২১৪, ২১৯, ২৩৭ 

বীবেন বিশ্বাস--২৯৯ 

বীবেশব মিশ্র (বীবেশ মিশ্র)--২১৪, ২৩৭.. 
২৪৪, ২৪৫ 

বিলঙ্গময়ী কব--২৩৭ 

বরাবাম সবকাব--২৪০ 
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বলিয়াদী হাউস--২২ 

বিশুনাথ ভট্টাচা--২৮২ 

বিশেশখবব মরকার--২৬৬ 

বিশেষ ক্ষমতা অভিন্যান্স--৩৫৫ 

বিষ চ্যাটাজী--২৯৯ 

বিষ বৈয়াগী--২৯৯, ৩০০ 

ব্যার্টিন--২৬২-৬৪ 

বসন্ত কুমার দাস__৩৯, 8০, ৬৭, ১৩২, ১৩৯, 
১৫৩, ১৬৪-৬৬, ২১৩, ২৯৭, ৩১৮ 
৩২২, ৩২৩, ৩৩৭ 


বাহাউদ্দীন কাজী--১১৯ 
ৰাহাউদ্জীন চৌধুরী--৩৭২ 
খাহাউদ্দীন নহপ্মদ-_.২৭৫ 


৩ 
ভিক্টোরিয়া পাক--৩৭৮, ৩৮৯ 
ভাগ্‌লু-২০ 
ভস্ত্রা--২৮২ 
ভানু দেবী--২৯২ 
ভূপতি চ্যাটারজী--২২৫ 


ভবানী লেন--১৯১ 

ভবেশ চন্দ্র নন্দী--৩৩৭ 

ভীম-২৭৯ 

ভ্রমর--২৩০ 

ভারত নমশুদ্র-২৩৭ 

ভাসানী মৌলান! আব্দল হামিদ খান--১২৩-- 
২৫, ১৩২, 8০0৫ 


নম 


স্বাউন্টব্যাটেন ল্ড--১২৭ 

স্াউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ--৩৪২, ৩৪৩ 

মঈনুদ্দীন আহমদ চৌধুবী--১৪৭ ১৫৩ 
১৭৬, ২৪৩ $ 

যোকাদ্দাস আলী--২৪৩০ 

মৃকন্দ বিহারী মল্লিক--১৩২, ১৫৮ 

ব্খলেস আলী--২১৫ 

মোগলটুলী, ১৫ট-২১, ৬৩, ১২৩ 

মঙ্গল চান-_২৬৯, ২৭০ 

মজিদ উন্টর--২১৯ 

মজিবর রহমান (এম. এল.এ.)--১৩৫১১৩৬ 

মীর্জা আব্দল কাদের--৩৩৮ 

নীর্জী আব্দুল হাফিজ--১৩২, ২২২ 

সীর্জা গোলাম কাদের--৩৭৫ 

স্ীর্জ। গোলাম হাফেজ--৩৭৫, ৩৯২ 

মাজহারুল হক, এ.টি.--১৩২-৩৪ 

স্তি স্দার--২২ 

যাতলা সদার”২৮৬, ২৮৮ 

মতসির আলী--২৭, ১২২, ৩৪৭, ৩৪৮ 
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মাদার বক--১৩৮ 


মনিং নিউজ--৩১৭, ৩১৮, ৩২৩, ৩৫৪, 
৩৬০, ৩৬২-৬৪ 

মুনওওয়ার আলী--২৬, ১৩২, ২২২, 8০৬, 
8০৭, 8০৯, ৪১০+ 

মশীকান্ত--২০২ 

ম্যাঞ্চেষ্টার গাডিয়েন--৩২৫, ৩২৮, ৩৩০ 

মনিরুজ্জমান চৌধুবী, এ.কে.এম.--৩৭২ 

মনীন্রনাথ তটাচাষ--১৭৭ 

মাল্লান (জেলার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার) 
২৯৫, ২৯৬ 

মৃণাল কান্তি বাড়বী--৩৭২ 

মনিকদ্দীন (দারোগ!)--২২৭ 

মনোরঞ্জন ধর--৩৪, ৮০, ১০১, ১০৮, ১৩২, 
১৪৯, ১৫৮, ১৬০-৬২, ১৮১, ২৯৭ 

মনোরমা বস্ু-১১৯, ২৯২ 

গনি সিং--১৯৬, ২৫৪, ২৫৭, ২৬১ 

মনসুর হাবিব-১৮৯ 

মনোহর আনী--২৯৬ 

নুফিজউদ্দীন আহমদ--০, ৯৬ 

মফিজ চৌধুবী--২৬ 

মোফাজ্জল হক--”-৩৭৬ 

মালেক, ডক্টর আব্দ্ল মোক্তালেব--২২ 

মিল্লাত (কলকাতা৷ সাপ্তাহিক)--১, ২ 

লিল্লাত (পশ্চিম পাকিস্তানী পর্রিকা)--৩৬৪ 

মুস্তাক আহমদ খোদকার--৩৯০ 

মুসলিম লীগ--২, ৬৫, ১১৬, ১৪৮, ১৫০, 
১৫৯, ১৮০, ১৮৫ ২৬৪, ২৭৫, ৩০৫, 
৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৫৮, 
৩৬০, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭৮, ৩৭৯, ১৮৩, 
৩৮০) ৩৮৭, ৩৭৯, ৩৯১, 80৬, 80৭» 
8০৯, ৪১৬ 

মুসলিম লীগ (বঙ্গীয় প্রাদেশিক)--২১৫ 

মসলিম লীগ মন্্ীভা (অবিভক্ত বাঙলা) ১৬৬ 
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যসলিয লীগ (প্র পাকিস্তান)--২৭, ৬৩, 
৬০, ৮৩-৮৭, ১১৪, ১২২, ১৯৩, ৩৪৯, 
৪০0৫, ৪০৬, ৪০৯, ৪১০, ৪১৩, ৪১৬ 

যুসলিৰ গা'গ পাকিস্তান (কেন্ত্রীয়)--৪০৮ 

ষ্সলিষ লীগ সরকার--১৬১, ১৯২, ২১৯ 
২৪২, ২৮৭, ৩১৩, ৩২৩, ৩৪০, ৩৪২, 
৩৪৯, ৩৫০-৫২, ৪১৬ 

ন্সলিম লীগ পালামেন্টাবী পার্টি--২৩, 
১৪৯, ১৫৬, ১৬৪, ৩৯০, ৪০৭-১০ 

সুসলিম লীগ প্রাদেশিক (পূর্ব পাকিস্তান) 

কাউন্সিন--৩৮৯, ৪০৯, ৪১০-১২ 

যুসনিম লীগ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল--৪০৮ 

সুসলিম লীগ প্রাদেশিক ওয়াকিং কমিটি--৩৮৯ 

সুসনিস লীগ (চাকা জেলা)--৫৬, ৫৭, 
৮৪, ৮৬, ৪8০৮ 

সুসলিম লীগ (সিলেট জেল1)--২৫-২৭, 
৬১, ৬৫, ১২২, ১৩২, ৩৬০ 

মুসলিম লীগ (বরিশাল জেল1)--৬১, ৬৫, 

১১৬, ১২৫ 

যুসলিম লীগ (ময়মনসিংহ জেল1)--৫২, 
৬৯, ৮৩, ৮৬ 

ষুসলিম লীগ (ত্রিপ্রা জেলা)--৫8 

মুসলিম লীগ (খুলনা জেল।)--৮৯ 

যহীউদ্দীন আহমদ--২২, ৬১, ৩৫৪ ১১৬, 
১১৯, ৩৭৮, ৩৯২০ ৪০৯ 

যহেন্্র নমশুদ্র--২৪২ 

ষাহযুদ আলী--২৭, ৬৪, ১২২, ২১৪, ২২৫, 
২৫২, ৩৪৭, ৩৪৮ ৩৫৪, ৩৬০, 8০৬, 
8০৭, ৪০৯ 

মাহযুদদ এ.এন. এম.--৩৩ 

মহস্বদ আব্দুল আজিঅ--৩৩৮ 

মহম্বদ' আবন্ল্লাহ--১৩২ 

বহস্থণ আরিক চৌধুবী--১৩২ 

ধহশ্দদ আনী--২১, ২২ 

বহদুদ আলী আশরাফ--১২৬, ৩৭৭ 


মহম্মদ আহবাব চৌধুরী--৭৪ 

মহল্পদ আব্দস সালাম--১৩২, ১৩৪ 
সহম্বদ নূরুল হুদা--৩৩৭ 

মহম্মদ মোদাব্বের--৩৫৫, ৩৬০, ৩৬১ 
মহম্থদ হোসেন- ৩৬০ 

মোয়াজ্জম আহমদ চৌধরী--১২২ 


য 


যোগেন--২৭১ 

যোগেন্্র দাস--২২২ 

যোগেন্্র হাজং-”-২৮৪ 

যুগাস্তব--৩১৮, ৩২০ 

যুগভেরী (লিলেট সাগ্তাহিক)--৩০৫৫ 

যঙ্গেশর--২৩৭ 

যুগে দাবী (ঢাকা সাগ্ডাহিক)--৩৫৫ 

যতীন্ত্র দাস--১৯৭, ১৯৯ 

যতীন্ত্র নাথ ভদ্র--২৪০ 

যুব লীগ পুব পাকিস্তান_৯১, ৯৪, ৩৭৭, 
৩৭৮, ৪০৯ 


রা 


বব 


৬৬ ৬০ 
বঙ্গ (অব্যাপক)--১৯০ 
রজত নন্দী--৩১৯ 
বাজেন্দ্র--২৮১ ! 
রাজেন্র নাথ সরকার--১৩২ 
রণদীতে লাইন--২৫৫, ৩০১ 


রতন সেন--২৯৯ 
রতুরাম ,চৌধুরী--২৮২ 
রাধাবল্পভ-্-৩৩৮ 

রনদ। প্রসাদ সাহা!---৩৩৮ 
রফিক--৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৯ 
রেবতী--২৭১ 

পৰি দাম--১৯৭, ২০০-২০৪ 
বি নিয়োগী--২৭৬ 

রবীজরনাথ আদিতা--২৪৪ 


রসাকান্ত”-৩০০ 

বমনী কব--২৮২ 

বমেন মিত্র--২৮৬, ২৮৮ 

বমানাথ ভষ্রাচার্ষ--২২৮, ২২৯ 

রমেশ--২৮১ 

বমেশ আচার্-২৮২ 

রাষ্ট্রতভাষা--৩৮২, ৪০২, ৪০৮, ৪১০ 

বাসিমনি--২৬৩, ২৬৭, ২৮২ 

ৰেনওযে ট্রাইক(৯ই মার্চ, ১৯৪৯)--২৩০ 

বহিম--২৭৯ 

বহিম এম এ -৩৯২, 

বাহেলা--২৮২ 

বাধ এস এন (বাঙলা সবকাবেব খাদা 
কষিখনান, ১৯৪৭)---১ 

স্বাঘ এস এন ডষঈন (গক। বিশুবিদ্যালব) ৩৩৭ 
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ল 


লকিতুল্লাহ, এ ডগ্রিউ--১২৬ 

লেডি পাক- ৩৭৬ 

লাছোব প্রস্তাব--৩৯২, 89০» 8০৫» 89৭ 

লিযাকাত আলী খান--১২২, ১২৫, ২৯২, 
৬৩২১, ৩৭২, এনগ্গ৩১২, 8০৫, 99৯ 
৪১৩-১৫ 


শ 


শওকত আলী--২২, ২৩, ১২৩, ১২৯ 

শওকত হাবাত খান-৩৮৬ 

শাবী-১১ 

শেখ মিবব বহমান_২২, ২৮, ১০০, 
১২৩-২৫, ২৭৫, ৩০৪, ৩৭০, ৩৭৮ 

শঙ্খমনি--২৭০, ২৭১ 

শচীন বস্সু--২৯৯ 

পচি বাধ--২৭৮ 

শীতাংও ক্মাব আচার্-১৫০-৫৩, ১৬৯, 
১৬৫ 


৪8৫৭ 


শিবু কোড়াধুদ--২৮৬ 

শৈলেন্র তট্টাচার্য--২২৪, ২২৪, ২৩০ 

শ্যামাপদ--১১৩, ২৩৮ 

শামশের আলী--১২৬ 

শামসুজ্জোহা-”২২, ৩৯২ 

শামসুদ্দীন আহমদ (কৃষ্টিযা)--১৩০, ১৩৬, 
৩৮৯ 

শামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী--৩৩৭ 

শামসুব বহমান (জনসন)--৩৯১ 

শামসুল হক-২২, ১২৩২৩৪৪ ১১৩, 

৩৯০, ৩৯৯ 


শামসুল হক চৌধুবী--৩৭৫ 

শামসুল ভদা--৩৮৯ 

শব সবকীব--২৯৯ 

শব্দন্দ দে নালা-১৯৭, ১৯৯, ২৩৭ 

শবযৃদ্দীন আহমদ--৩৪, ৩৫, ১৩২, ১৩৭, 
১৬১, ১৬২ 

শিশিব কমাব ভট্টাচার্ষ--২২৫, ২৩০, ২৪৪ 
(২৩০ পৃষ্ঠা উদ্ৃত পত্রটিতে পঞ্রে- 
লেখকেব ভূলক্রমে তট্টাচারধকে চক্রবর্তী 
হিসেবে উল্লেখ কব। হয়েছে) 

শধিণান পীন--৫২ 

শাহ আঙিলুব বহমান--৩৮৯, ৪০৯ 

শাহ একবামূব বহমান_-8০৭ 

শাহজাহান ক্যাপ্টেন--১২৪ 

শাহেদ আলী--৩৫৪ 


শহীদলাহ মহম্মদ ডক্টব--৩৩৫৮ ৩৩৭ 


সূ 


সাখা ওযাত হোসেন--৯৭, ১২৪, ১৩৯ ৬ক্ ০৪ 
৩৯২ 

সাখা ওযাতুল আম্বিয়া মৌলানা--১২২ 

সংখ্যানধদের অধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিন 
(ভারত)-”৩১৬, ৩১৮ 


8৫৮ 


সংগ্রায (নারায়ণগঞ্জ সাপ্তাহিক)--৩৫৫, ৩৬৫ 

সাংবাদিক সমিতি (পূর্ব পাকিস্তান)--৩৬৪ 

সাংবাদিক সমিতি (সিলেট জেলা)-৩৫৯, ৩৬০ 

সাংবাদিক সম্মেলন পূৰ পাকিস্তান--৩৬১ 

সংবাদপত্র পরামর্শ কষ্ট, কেন্দ্রীয়--৩৬৪ 

সংবাদপুর পরামর্শ কমিটি, পূব বাঙলা--৩৬৪ 

বংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন পাকিস্তান 
৩৬০--৬২ 

সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন পূব পাকিস্তান-. 
৩৬৬ 

নংবাদপত্র সম্মেলন পাকিস্তান--৩৬২ 

সংহতি (সিলেট কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থক 
পত্রিকা)--২১৫, ২২৫ 

শচীন্্র ঘোষ--২৭৩ 

সতীল্্ ডালু-২৭৩ 

সতীশ বাইন_-৩০০ 

সতীশ হালদার--২৯৯ 

সাদৃল্লা মন্ত্রীসভা (আসাম)--২১৩ 

সদরউদ্দীন আহমদ--১৩২ 

গ্ুদর্শন--২৭৯ 

ঘদেশ পাল--২৩৭ 

খদেশ বসু--১১৯, ২৯৯ 

ঘুধন্যা দেব (নানকার)--২১৪, ২৩৭ 

লুধন্য। রায়--২৯৯ 

স্বাধীনতা (কম্টিনিষ্ পার্টির দৈনিক)--২ 

সুধীর চাটাজা--২৯৯ 

গুধীর মু খার্জী--৩১০ 

সৈনিক (তমঙ্ছুন মজলিস প্রকাশিত সাপ্তাহিক) 
»-৬২, ৯০, ৩৫৪, ৩৬১ 

জুনির্মল সেন-_-২৫৮ 

যোনার বাংল। (চাক! সাণ্তা হিক)--৩৫০ 

জন্তোঘ দাস৩৪--২৯৯ 

গবোধচন্র নাগ-.১৪৭ 

গুবোধ রার়--২৮২ 

জানাদ প্রন. এ.--৪০৫ 


সমর মিবর--২৯৯ 

সামন্গুল হক--৩৩৮ 

স্বামী সহজানন্দ--১৯০ 

সোমেশ আচার্য--২৮২ 

স্য কৃযার বগ-৩৩৮ 

সিরাজউদ্দীন আহমদ--১৩২ 

স্বরাজ--২৭১ 

দ্রত পাল--২১৪, ২৩৭, ২৪৪ 

সারঘী--২৭১ 

সুরেন্্র হাজং--২৬৩, ২৬৪, ২৬৭, ২৮২ 

সুরেশচস্ত্র দাসণগ--১০৮, ১৩২, ১৬০, ১৭৩৬ 

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস--৩২২ 

সরহদ (পেশোয়ার পত্রিকা)--৩৬২ 

সেলিম সৈয়দ আবদূস--১৩২, ১৪৭) ১৫৩ 
১৬৭ 

সুশীল বমার বস্ু--৩৭৭ 

সুষমা দে--২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৪৯ 

সাহা, এন, সি.--৩৩৮ 

লুহরাওয়া্দী শহীদ--৩৫৪ 

ছুহরাওয়ান্দী মন্ত্রীসভা (অবিভক্ত বাঙলা.) 
২১৫ 

সৈয়দ আফজাল হৌসেন--৩৭২ 

সৈয়দ মহম্মদ আলী--৩৯০ 

সৈয়দ মোহসীন আলী (সম্পাদক বর্নিং 
নিউজ)--৩৬০, ৩৬১ 


১] 


হযাচিসন, স্যার--৭৩ 

হাত্রারী বাণা--৩০০ 

হিন্দ মহাসভা+-২, ৩১৬-১৮, ৩২৯ 

হিশৃন্থান ট্যাণার্--২৭৩, ৩৪২ ৩৫৭ 

হাফিজউদ্দীন চৌধুরী--১৩২ 

হাফিজ্র রহমান--৩৮৮, ৩৮৯ 

হাবিধুদ্দীন আহমদ সিদ্ধিকী(খান থাহাদূর) 
১৪৭ 


হাবিবুল্লাহ, নবাব-৮৪ 

হাবিবুল্লাহ, বি.ডি-:১২৬ 

হাবিবুর রহযান--৩৯২ 

হাবিবর রহমান (সিলেট)-8০৭ 

হামিদউদ্দীন আহমদ--১৩২। ১৫৭, ১৫৮, 
১৭৩, ১৭৫, ১৭৬ 


8৫৯ 


হাষিুম হক চৌধুবী--১২৭, ১২৮, ১৩০৩৪ 
১৩৭) ১৪০ 

হারাণ চন্্র বর্ন-+১৩২ 

হরেন কৃমীর মভূমদার--১২২ 

হরি সিং ডালু--২৭৯ 

হয়েক--২৯০ 


৬০ 


ফাদের সাথে সাক্ষাৎ আলাপ হয়েছে 
অজয় ভট্টাচাু 

অলি আহাদ 
আঞজহাব হোসেন 
আব্দুল হক 
আব্দশ শহীদ 
ইমতিযভিউদ্ীন খান 
কমকদ্দীন আহমদ 
তফজ্জল আলী 
নগেন সবকাব 

মনি সিং 

বষেন মির 
শবদিম্দ, দে লাল। 
শাস্তি সেন 
সইফ-উদ-দাহাব 
অখেন্দ দস্তিদাব 
সুধাংশ বিমল দত্ত 
স্বদেশ বস্সু 

হাজী মহন্রদ দানেশ 


ব্খদের লিখিত নে'ট ব্যবহৃত হয়েছে 


অজয় ভট্টাচার্য 

কামাখ্যা বাষ চৌধুবী 
নগেন সবকাব (খুলনা) 
প্রমোদ দাস 
সইফ-উদ-দাহার 

স্ুযমী দে 


